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নিবেদন 


“সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম” 


“Necessity is the mother of invention”— প্রয়োজনের তাগিদ বহুবিধ সৃষ্টির 
মূলে-বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা সম্পর্কে এই মন্তব্য সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী 
আয়োগের নির্দেশানুসারে গবেষণা সংক্রান্ত নতুন বিধি কার্যকর হলে পি-এইচ.ডি. গবেষক 
ছাত্র-ছাত্রীরা গবেষণা সন্দর্ভ জমা দিতে গিয়ে গবেষণা চলা কালে মেধা নির্ধারিত পত্রিকায় কোনো 
গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত না হওয়ার ফলে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। ফলত, বিভাগীয় সমিতির 
সভায় স্থির হয়: কেবলমাত্র গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি মেধা-নিরীক্ষিত গবেষণা পত্রিকা 
প্রকাশিত হবে। সেখানে বিভাগীয় গবেষকেরা স্বাধীনভাবে তাদের গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত 
বিষয়ভিত্তিক নিবন্ধ লিখতে পারবেন। নিবন্ধগুলি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-সমালোচকদের দ্বারা নিরীক্ষিত 
হওয়ার পরে প্রকাশিত হবে। 


সেই অনুসারে বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। মেধা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে 
কিছু মানদণ্ড স্থির করা হয়েছিল। নিরীক্ষার সেই এককগুলি ক্রমানুসারে প্রদত্ত হল: ১। নিবন্ধের 
শিরোনাম: ২। কে) নিবন্ধটি প্রকাশের যোগ্য কি?: হ্যা/না খে) যদি না হয় , তবে কেন প্রকাশের 
যোগ্য নয়?: ৩। (ক) নিবন্ধটি কোনো পরিবর্তন সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্জন, 
পরিবর্ধন-এর প্রয়োজন আছে কি? : হ্যা/না খে) যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে সে বিষয়ে আপনার 
প্রস্তাব কী?: ৪1 কে) নিবন্ধটি গবেষণার রীতি-পদ্ধতি মান্য করে রচিত হয়েছে কি?: হ্যা/না 
খে) যদি না হয়, সেক্ষেত্রে কোথায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে?: 

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ-প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ বিচার পদ্ধতির 
রীতিকেই মান্য করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমত, নিবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুজন বহিরাগত 
বিশেষজ্ঞের কাছে নিরীক্ষার জন্য প্রারস্তে নিবন্ধটি প্রেরিত হয়েছে। যেখানে দুজন পরীক্ষকের নিকট 
থেকে সদর্থক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, সেখানে প্রকাশের সম্মতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কোনও 
বিশেষজ্ঞের দ্বারা কোনও গবেষকের নিবন্ধের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রতিবেদন পাওয়া গেলে তৃতীয় 
একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের দ্বারা তা মূল্যায়িত হয়েছে। তিনি ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রদান করলে, 
তবেই তা ছাপার উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'জন পরীক্ষক 
কর্তৃক না-বাচক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সে লেখাগুলি অবশ্য নিরুপায় হয়েই প্রকাশের অনুপযুক্ত 
বলে মনে করা হয়েছে। চতুর্থত, বেশ কিছু লেখার ক্ষেত্রেই পরীক্ষকেরা সংযোজন-সংশৌধন কিংবা 
পরিবর্তন-বিয়োজন বাঞ্চনীয় বিবেচনা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে রচনাকারীর কাছে পরীক্ষকের নাম 
অপ্রকাশিত রেখে তীর প্রতিবেদনের সমস্ত অংশই দেওয়া হয়েছে এবং তীর নির্দেশানুসারে জরুরি 
সংশোধনের ও নিরীক্ষকের হ্যা-বাচক সম্মতির পরেই লেখাটিকে ছাপার উপযুক্ত মনে করা হয়েছে। 
ফলত, সমস্ত প্রক্রিয়ার জন্য সময় অনেকখানি চলে গেছে, প্রায় বৎসরাধিক কাল ব্যয়িত হয়েছে। 

বস্ততপক্ষে, সময় একদিকে নিয়ত বহমান, অন্যদিকে তা নিরবচ্ছিন্নও তার শুরুও নেই, শেষও 
নেই। কিন্তু মহাকালের নিরবধি ভূমিকা সত্তেও খণ্ডকাল প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষিত। সুতরাং 
কালচেতনার মধ্যে একদিকে নত্রর্থকতার বোধ যেমন রয়েছে; তেমনি প্রতিটি খণ্ডিত মুহূর্তে মানুষ 


কিছু না কিছু অর্জন করে, সেই মুহূর্ত তাকে খদ্ধ করে__এই বীক্ষায় তেমনি রয়েছে এক সদর্থকতা। 
সত্যের দক্ষিণ মুখ কেবল নয়, বাম মুখও তাই আলোকম্পর্শী। এক ভয়ঙ্কর আত্মমুখী প্রজন্মের শরিক 
আমরা। প্রতি মুহূর্তে তাই মদিরতার উর্ণনাভ গড়ে চলেছি। কোথাও শূন্যগর্ভ বাচালতা, কোথাও 
আধিপত্যের দাসত্ব, কোথাও আত্মস্তরিতার ষড়যন্ত্রে অপরকে অকারণ আঘাত করার ও প্রকৃত শিক্ষার 
প্রতিস্পর্ধী পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রচেষ্টা, কোথাও বা আকণ্ঠ অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে সত্যকে তছনছ 
করে দেওয়ার স্পৃহা। এই অন্ধ বলয়ে মুখ গুঁজে নিজে ভালো আছি-_একথা মনে করলে “দিনগত 
পাপক্ষয়’ হয় মাত্র; অন্ধকারের সমাপ্তি ঘটে না, নিজেকে মুক্তও করা যায় না। 

সময়ের এই দহন ক্ষমতায় আমরা প্রতি মুহূর্তে নিঃশেধিত হচ্ছি। কিন্তু দাহ্য বস্তুও উপেক্ষণীয় 
নয়। মানুষ চৈতন্যবান, তাই অনেক কিছুই নিঃশেষিত হয়, কিন্তু কিছু কিছু থেকেও যায়। সেই 
থেকে যাওয়া অংশগুলি মহাকালে ধরা থাকে, পরবর্তী প্রজন্মের চৈতন্যবানের দ্বারা তা মূল্যায়িত 
হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সময়ের অভিঘাত সকলের সম্বিত ফেরায় 
না। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ না করা যে অভ্যাসের জড়তা তৈরি করে তা থেকে ক'জনই 
বা পারে দূরে সরে থাকতে। পত্রিকার দু’ মলাটের শ্রম ও মেধাদীপ্ত লেখাগুলির মধ্য দিয়ে প্রথাবদ্ধ 
বৃত্ত থেকে সরে আসার এবং জাড্যাবস্থাকে দূর করার আহ্বান জানানো হয়েছে। 

তবে অনেক কিছুই ইচ্ছা থাকে মানুষের। কিন্তু ঘটে যাওযা ঘটনা আর ইতিবাচক ইচ্ছাশক্তির 
সাযুজ্য ঘটানো সব সময় সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তো সম্পূর্ণতার লক্ষ্যেই অগ্রসরমান। 
তাই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো রকম দায় না এড়িয়ে অসম্পূর্ণতার সজীবতাকে বারংবার 
স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সমৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষ অবৃষ্ঠ। 
পত্রিকাটির প্রকাশ সেকথা আরও একবার প্রমাণ করে। সাহিত্য-গুণগ্রাহী হিসাবে পত্রিকাটি প্রকাশে 
সম্মতি প্রদান করেছেন সহ-উপাচার্য (অর্থ) অধ্যাপক সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায় চেক্রবর্তী)। বিভাগ 
সম্পর্কে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে তৎপর কলা অনুষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সমীর দাশ এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করি। 

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভাগের কয়েকজন ছাত্র-গবেষকের কাছে থেকে প্রতিনিয়ত 
সহযোগিতা পেয়েছি। এক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রত্যুষ পাল, সুদীপ্ত মণ্ডল ও দীপঙ্কর দের নির্বিকার 
শ্রম ব্যয়ের উল্লেখ করতেই হয়। 
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কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, যাঁর শ্রম ও মেধা ব্যয় করে নিবন্ধগুলি নিরীক্ষা করেছেন ও আমাদের 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন__ 
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২। অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়। 


৩। অধ্যাপক সৌমেন সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য বিভাগ, উত্তর 
পূর্ব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়, শিলং। 

৪। অধ্যাপক শিশিরকুমার সিংহ, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। 
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১২। অধ্যাপক মৃণালকান্তি মণ্ডল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী। 
১৩। অধ্যাপক অমল পাল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী। 


১৪। অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, স্কুল অফ লিঙ্গুইস্টিক্স, যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়। 


গীতিকা সাহিত্যে বন্দনা বৈচিত্র: মৈমনসিংহ গীতিকা 


প্রমা পাল 


আভিধানিক অর্থে ‘বন্দন’ বা “বন্দনা” বলতে বোঝায় স্তোত্র, স্তুতি, মঙ্গলাচরণ, প্রার্থনা, প্রণাম, 
গুণকীর্তন ইত্যাদি। শুভকর্মের প্রারম্ভে করণীয় শ্রাদ্ধাদি, সে স্তবমন্ত্রই হোক বা দেবস্তৃতি তাকেই 
সাধারণত বন্দনা বলা হয়। জগতের আদিতম কাব্যসৃষ্টি হল বন্দনা। বিশ্বসৃষ্টির পরে মানুষ যখন 
ক্রমে নিজেকে পৃথিবীর সন্তানরূপে চিনতে শেখে তখন থেকেই জগতের বিচিত্র ঘটনা, বিষয়, 
বৈচিত্র্য ও রহস্য সম্পর্কে কৌতুহলী হয় সে। এই কৌতূহল অজানাকে জানতে ও চিনতে শেখায়। 
আবার অনেক কিছুই তার জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরেও থেকে যায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রেই আত্মশক্তিতে দুর্বল 
মানুষ আস্থা স্থাপন করে দেবতার কাছে তথা ধর্মনির্ভর ক্রিয়াকলাপে। তখনই সে এক অগ্রাকৃত 
মোহময় আবেগ-বিমিশ্র রহস্যময় জগতের অধিবাসী হয়ে কল্পনা করে মহাশক্তির। এই মহাশক্তিই 
তার রক্ষাকর্তা, এমন বিশ্বাসময়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে নিজেকে আনত করে তীর সামনো। স্বাভাবিক 
কারণেই এই মহাশী-্তর প্রতি তার অন্তরের বিস্ময়জনিত শ্রদ্ধা বিতানিত হয়। আস্তে আস্তে 
মানস জগতে গড়ে উঠতে থাকে সেই মহাঁশক্তির কক্সমূর্তি; সৃষ্টি হয় দেবদেবীর। শ্রদ্ধাভিভূত ও 
ভক্তি বিনন্র চিত্তে তার উদ্দেশ্যে মানুষ উচ্চারণ করে অন্তরের অভিব্যক্তি__ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে 
বন্দনাগীতি। বাগ্যন্ত্র থেকে নির্গত হয় এক একটি অখণ্ড ধ্বনি প্রবাহের স্তবমন্ত্র। মন্ত্র হল সেই 
ধ্বনিপ্রবাহ, যা প্রাচীন ভারতবর্ষের সত্যদ্রষ্টা ধ্যান পরায়ণ খষিরা দেখতে পেতেন। বাক্নান্মী ঝপ্থেদের 
যে খধিকন্যা নিজেকে দৈবী উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে, “মহাঁশক্তির স্তুতি মন্ত্রবৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন” তা 
অপরিহার্য: 
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং চিকিতুষী প্রথমা যাজ্ঞিয়ানাম্‌। 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রাভূরিস্থাতাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্‌। 

অর্থাৎ 

আমি জগদীশ্বরী 

আমিই দেখেছি আত্মা ও পরব্রন্দের অভিনত্ব 

যজ্ঞার্হবর্গের মধ্যে--আমিই তাই শ্রেষ্ঠ 

আমি বহুভাবে অবস্থিতা 

সর্কভূতে জীবরূপে প্রবিষ্ঠা 

দেবতা নর সকলেই তাই 

আমাকে বহু প্রকারে আরাধনা করে।। 
ভারতবর্ষের এই আদিকাব্যের এতিহ্যই অনুসৃত হয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে। প্রাগাধুনিক বাংলা 
সাহিত্য মূলত গেয়কাব্য। আর গানের আসরে প্রথমেই বন্দনাগীতি গেয়ে গায়েন কেবল নিজের চিত্ত 
উদ্বোধন করতেন না, শ্রোতারাও চিত্ত-শুদ্ধি ঘটিয়ে দিতেন। সমগ্রকাব্য যদি অখণ্ড এক পূজা হয়, 
তাহলে বন্দনা হল সেই পুজার নান্দীমুখ বা সুচনা। বৈষ্ণব পালাকীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা যেমন সমস্ত 


> 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


পালার রসদ্যোতক তেমনি মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে গীতিকা, চরিতসাহিত্য, অনুবাদ-অনুসারী 
সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই ‘গৌরচন্দ্রিকা’ হল তার বন্দনা অংশ। 
আদি-মধ্যযুগের প্রথম কৃষ্ণকথা মূলক আখ্যান কাব্য বড়ুচণ্ভীদাসের শ্তরীকৃষ্ণকীর্তন। এই 
কাব্যের সূচনাও ঘটেছে বন্দনার মাধ্যমে 
সভাপতি আর সব সভাসদ জন। 
আলপতীঞ তোস্তাতে শরণ।। 


গাইল বড়ুণ্ডীদাস বাসলীগণে। > 
অর্থাৎ 


সভাপতি এবং সভাসদগণ, আমি অল্পমতি তোমাদের শরণ লইলাম।... বাসলী সেবক 
বড়ুচণ্তীদাস গাহিলেন। 
বড়ুর কাব্যের এই সভাসদগণ কোনো রাজা, সম্রাট, সুলতান, গুরু কিংবা দেবকল্প মহাপ্রভু নন, 
বরং সাধারণ মানুষ যাদের সামনে তীর কাব্য পরিবেশিত। সুতরাং মধ্যযুগের বাঙালি কবিরা শুধু 
ঈশ্বর ও দেবতা বন্দনার মধ্য দিয়ে কাব্য সূচনা করেননি বরং তাদের মানব বন্দনার মধ্যেও একাধিক 
বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। যেমন- শাহ মুহম্মদ সগীরের “ইউসুফ জোলেখা” কাব্যে পাই পিতামাতা ও 
গুরুজনের বন্দনা 
দ্বিতীয়ে প্রণাম করৌ মা ও বাপ পাএ। 
যার দয়া হস্তে জন্ম হৈল বসুধায়।। 


ওস্তাদে প্রণাম করৌ পিতা হস্তে বাড়। 

দোসর জনম দিলা তিহ সে আন্মার।।২ 
প্রকৃতপক্ষে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বন্দনাগুলি বিভিন্ন যুগে এক এক রকমের। যেমন পঞ্চদশ 
শতক' অপেক্ষা যোড়শ-সপ্তদশ শতকের দেববন্দনা অনেক বিস্তৃত। আবার ষোড়শ শতাব্দী থেকে 
চৈতন্য-বন্দনার রীতি মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত বেদের মধ্যে 
রাজা-রাজড়া কিংবা কীর্তিমান মানুষের প্রশংসা সূচক স্তৃতিকে “নারাশংসী” বলা হত। মধ্যযুগের 
বাংলা কাব্যে মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্য এবং তার পরিকর বৃন্দের বন্দনাতে “নারাশংসী"র ছাপ স্পষ্ট। 
আবার চৈতন্যযুগের শেষের দিকে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু দেবদেবীর পাশাপাশি সহজেই 
স্থান পেয়েছে মুসলমান পীর-ফকির গাজিদের বন্দনা। সৃষ্টি হয়েছে সত্যপীরের মত দেবতার! 
এমনকী অনেকক্ষেত্রে পয়গম্বর রূপধারী কৃষ্ণের বন্দনাও করা হয়েছে। যেমন-হাঁসন রাজার গানে 
পাওয়া যায় হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের দেবতার উদ্দেশ্যে বন্দনা = 

দয়াল কানাই! দয়াল কানাই রে! 

পার করিয়া দেও কাঙ্গালীরে! 

ভবসিন্ধু পার হইবার পয়সা কড়ি নাই।। 

দয়া করে পার করিয়া দেও বাড়ী চলি যাই। 

(৪৬ সংখ্যক গান, হাসনরাজা: তার গানের তরী) 
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এবং 


ও আমি যাইমুরে আল্লার সঙ্গে। 

হাসন রাজায় আল্লা বিনে কিছু নাহি মাঙ্গে।। 
আল্লার রূপ দেখিয়ে হাসন রাজা হইয়াছে কানা। 
নাচিয়ে নাচিয়ে হাসন রাজায় গাইতেছে গানা।। 

(৩৮ সংখ্যক গান, হাসনরাজা: তার গানের তরী) 
আবার, টা যা CES শ্রেণীর সাহিত্যের বন্দনার নির্দিষ্ট এক একটি চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন--মঙ্গলকাব্যের বন্দনাগুলি দেবস্তুতি মূলক। সেক্ষেত্রে চৌতিশা 
স্তুতিও বহুক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। যেমন--চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর স্তব’ 

কালী কপালিনী কান্তা কপোল কুত্তলা। 
কালরাত্রি কঞ্জমুখী কত জান কলা।। 
কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ। 
কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস।।৩ 
আবার পীরসাহিত্যে পয়গন্বর রূপধারী কৃষ্ণের বন্দনা পাওয়া যায়। অনুবাদ অনুসারী সাহিত্যের 
বন্দনায় পুরাণের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তবে লোকসাহিত্যের নানা সংরূপ যেমন গীতিকা সাহিত্য, 
বাউলগান, লোকগীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বন্দনা অনেক লোকায়ত। কারণ এই সমস্ত সাহিত্যের যে 
বৃহত্তর শ্রোতৃমগ্ডলী ছিল তাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই মূলত এগুলি পরিবেশিত হত। এই পর্বের 
আলোচনায় মূলত মধ্যযুগের বাংলা গীতিকাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র মৈমনসিংহ গীতিকা সাহিত্যের 
মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকার বন্দনা বৈচিত্য আলোচনাই আমাদের মূল লক্ষ্য । 
আশুতোষ ভট্টাচার্য তার “বাংলার লোকসাহিত্য’ (প্রথম খণ্ড; আলোচনা) গ্রন্থে স্পষ্টতই বাংলা 
গীতিকা সাহিত্যকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করেছেনঃ 
প্রথমতঃ নাথ গীতিকা 
দ্বিতীয়তঃ মৈমনসিংহ গীতিকা 
তৃতীয়তঃ পূর্ববঙ্গ গীতিকা। 
এদের মধ্যে নাথ গীতিকা প্রাটানতম। এই গীতিকাগুলির মধ্যে নাথ গুরুদের অলৌকিক মাহাত্ম্যের 
কথা কীর্তন করা হয়েছে। এইজন্য নাথ গীতিকার প্রচার অনেক ব্যাপ্ত। নাথ গীতিকাগুলি যেহেতু 
একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের উচ্চনৈতিক আদর্শ অবলম্বন করে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয়েছিল তাই এই 
গীতিকাগুলিতে মানবমনের স্বাধীন অনুভূতিগুলি সহজভাবে বিকশিত হতে পারেনি বরং তা 
সমাজনীতির নির্দিষ্ট পথে প্রকাশিত হয়েছে। নাথধর্ম প্রভাবিত গীতিকার দুটি শ্রেণী 
প্রথমতঃ গোরক্ষ-বিজয়, মীনকেতন। 
দ্বিতীয়তঃ মানিকচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, গোপীটাদের সন্যাস 
ইত্যাদি। 
নাথ গীতিকার মধ্যেও বন্দনা পাওয়া যায় তবে তা একান্তভাবে পুরাণ প্রভাবিত। যেমন 
“গোর্খবিজয়” কাব্যের সূচনায় যে বন্দনা পাওয়া যায় তা কিছুটা এরূপ - 
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€ (প্রথমে প্রণাম করি দেবী) ভগবতী, 
জিহ্বাগতে জয় দেয় করম প্রণতি। 
(ক্ষিতি তলে তীর্থ যত বন্দো বারাণসী,) 
ব্ৰন্মা বিষ্ণু হর ব (ন্দো আর) রবি শশী। 
ইন্দ্র ব রেণ বন্দো দশ দিক পতি,) 
(স্থাবর জ)ঙ্গম যত আর বসুমতী ৷...* 

“মৈমনসিংহ গীতিকা” মৈমনসিহ জেলার পূর্বভাগ বিশেষত নেত্রকোনা ও কিশোর গঞ্জ অঞ্চলে 
প্রচলিত গীতিকা। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চন্দ্রক্মার দে মৈমনসিংহের বিভিন্ন স্থান থেকে 
অনেকগুলি পালা সংগ্রহ করেন এবং দীনেশচন্দ্র সেনকে পাঠিয়ে দেন। দীনেশচন্দ্র সেন এই সংগ্রহের 
মধ্যে থেকে দশটি পালা বেছে নেন এবং ১৯২৩ খ্রিঃ বাংলায় “মৈমনসিংহ গীতিকা’ (প্রথম খণ্ড, 
দ্বিতীয় সংখ্যা) এবং ইংরেজিতে astern Benga! Ballads Mymensingh (vol-1, Part-1) 
নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। এই সঙন্কলনে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত এই দশটি 
গীতিকা স্থান পেয়েছিল-_মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারাম পালা, 
রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা এবং দেওয়ানী মদিনা পালা। পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেনের 
সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় চারখণ্ডের ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা” যেখানে 
মৈমনসিংহ গীতিকা এবং একই সঙ্গে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের সংগৃহীত 
গীতিকাগুলি স্থান পায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তার “বাংলার লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে 
জানিয়েছেন 

‘ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ মৈমনসিংহ জিলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে, ..। তাহার পূর্বভাগই 

মৈমনসিংহ গীতিকার উৎপত্তি ও প্রচার স্থল, পশ্চিমভাগ নহে। ...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

হইতে যে তিন খণ্ড গীতিকা সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাই 

মৈমনসিংহ জিলার উপরোক্ত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, ...”৮ 

রাং “পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তুলনায় “মৈনসিংহ-গীতিকা’-র সংখ্যা অনেক কম। প্রসঙ্গত, দীনেশচন্দ্র 
সেনের পরবর্তীকালে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 
মৈমনসিংহ গীতিকা ও তিনখণ্ডে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংকলিত মোট ৫৪টি পালার মধ্যে 
৪৬টি পালাকে অনেক বেশী ক্রটিমুক্ত ও সম্পূর্ণ করে “প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা” নামে সাতখণ্ডে 
প্রকাশ করেন।৯। আমাদের এই পর্বে আলোচনায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ গীতিকার নয় কেবলমাত্র মৈমনসিংহ 
গীতিকার বন্দনা বৈচিত্র্যের নানামাত্রিক দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। 

মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য সংরূপের মতোই গীতিকা সাহিত্যও মূলত গেয়কাব্য। প্রকৃতপক্ষে 
গীতিকাগুলি মূলত সঙ্গীত প্রধান। বৃহত্তর শ্রোতৃমগুলীর সামনে পরিবেশনের জন্যই এগুলি রচিত 
হয়েছিল। আসরে গীত হওয়ার পূর্বে গীতিকার গায়কগণ সরাসরি কোনো পালা গাইতেন না। 
সেক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে বন্দনা গান আবশ্যিক ছিল। তবে মৈমনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ 
পালাতে বন্দনা সংযোজিত হয়নি। এই সংযোজন না হওয়ার কয়েকটি কারণ অনুমান করা যেতে 
পারে 

প্রথমত, মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলি সরাসরি আসর থেকে সংগৃহীত হয়নি। বিচ্ছিন্ন ভাবে 
লোককবি কিংবা শ্রোতার কাছ থেকে গীতিকাগুলি সংগৃহীত। সেক্ষেত্রে গীতিকার পালা যিনি 
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সরবরাহ করেছেন তিনি হয়ত অনেক ক্ষেত্রে বন্দনা অংশকে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বাদ দিয়ে 
দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত “মৈমনসিংহ গীতিকা'র “মহুয়া” পালায় একটিমাত্র 
বন্দনা পাওয়া যায় যেটি জনৈক মুসলমান গায়েনের রচিত। পরবর্তীকালে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক 
সম্পাদিত “প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা'র প্রথম খণ্ডে সঙ্কলিত “বাইদ্যা কন্যা মহুয়া” শীর্ষক মহুয়া পালায় 
আর একটি বন্দনা পাওয়া যায় যেটি জনৈক হিন্দু গায়েনের রচিত বলে সম্পাদক দাবী করেন। এ 
প্রসঙ্গে “বাইদ্যা কন্যা মহুয়া’ পালার ভূমিকায় ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক জানিয়েছেন 

এই পালার প্রথমে দুইটি বন্দনা... দ্বিতীয় বন্দনা সেন মহাশয় সম্পাদিত “মৈমনসিংহ 

গীতিকা" গ্রন্থে আছে। প্রথম বন্দনা আমি হিন্দু গায়েনদের খাতায় দেখিয়াছি ও গানের 

আসরে তাহাদের মুখে শুনিয়াছি।... পালাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান 

উভয় সম্প্রদায়ের গায়েন মহুয়া পালা গাহিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, প্রথম বন্দনাটি 

মূল। পরবর্তীকালে কোনো মুসলমান গায়েন মূল বন্দনার কিছু রূপান্তর ঘটাইয়াছেন।১০ 
এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করা যেতেই পারে দীনেশচন্দ্র সেনের. সংগৃহীত “মহুয়া” গীতিকায় হিন্দু গায়েনের 
বন্দনাটি বাদ গিয়েছিল যেটি পরবর্তীকালে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংগ্রহ করেছিলেন এবং সঙ্কলিত 
করেছিলেন।১১ 

দ্বিতীয়ত, গীতিকাগুলি পরিবেশনকারী গায়ক বা গায়েনরা নিজেদের রুচিমত বন্দনাগান রচনা 
না। কারণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পালা রচয়িতা ও পালা গায়ক পৃথক ব্যক্তি হতেন। যেসব পালা 
কবি বা রচয়িতার সূত্রে সংগৃহীত হয়েছে সেক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই ‘বন্দনা’ অংশ পাওয়া যায়নি। 

সব পালায় “বন্দনা” অংশ পাওয়া না গেলেও যে সমস্ত পালায় “বন্দনা” পাওয়া যায় সেসব 
ক্ষেত্রে বিষয় বৈচিত্র্য, পরিবেশন রীতিতে বন্দনাগুলি এতই বৈচিত্র্যময় যে মধ্যযুগের অন্য কোনো 
সংরূপের সাহিত্যের বন্দনায় এত বৈচিত্র্য দুর্লভ। সেক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য এই যে সমস্ত পালায় বন্দনা 
পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে এই বৈচিত্র্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেত সন্দেহ নেই। 

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এর লৌকিকতা। গীতিকাগুলির ধারক ও 
বাহক লোকমানস। তাই এই সমস্ত গীতিকার বন্দনা অংশগুলিতে এই লৌকিকতার ছাপ স্পষ্ট! 
বন্দনাগুলি মূলত আসরে গীত হত লোক-মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। গায়েনরা যে শ্রোতৃমগুলীর 
তত্ৃজ্ঞান, পৌরাণিক জ্ঞান তাদের একেবারেই ছিল না। অনেকক্ষেত্রে গায়েনরা নিজেরাও নিরক্ষর 
হতেন। তাই বন্দনাগুলিতে দেখা যায় একেবারে সাধারণ লোকায়ত জীবনের ছবি। যেমন__ 
মৈমনসিংহ গীতিকার “মহুয়া” পালায় গায়েন দিক-বন্দনা করেছেন। সেক্ষেত্রে মাত্র চারটি দিক যথা 
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমকে বন্দনা করা হয়েছে। যদিও পৌরাণিক মতে মোট দিক সংখ্যা দশটি। 
যথা-_উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঝত, উধ্ব, অধঃ। কিন্তু গায়েনের পরিচিত 
চারটি দিকই প্রধান হয়ে উঠেছে তীর বন্দনায়__ 

একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর।। 
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর। - 
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যেখানে বাণিজ্জি করে চান্দ স্দাগর।। 

উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পর্বত। 

যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের পাথ্থর।। 
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কী এন স্থান। 

উর্দিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসল্মান।। 


চাইর কুনা পির্থিমি গো বইন্ধ্যা মন করলাম স্থির।১২ 
এই বন্দনায় গায়েন পৃথিবীকে “চারকোনা” অর্থাৎ চারিদিক্‌ বিশিষ্ট বলেছেন। সুতরাং গায়েন হয়ত 
পৌরাণিক দশদিকের বিষয়টি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। 

"মহুয়া" পালার উপরোক্ত বন্দনা থেকে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয় তা হল মৈমনসিংহ 
গীতিকার পালা রচয়িতারা সবক্ষেত্রে বন্দনার রচয়িতা হতেন না। এই পালাটির (মহুয়া পালা) 
রচয়িতা দ্বিজ কানাই; কিন্তু বন্দনা থেকে বোঝা যায়, বন্দনাগীতিটি জনৈক মুসলমান গায়েনের 
রচিত। “মৈমনসিংহ গীতিকা'র সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেনও জানিয়েছেন 

এই বন্দনাগীতিটি (মহুয়া পালার বন্দনা) স্পষ্টই জনৈক মুসলমান গায়েনের রচিত। ১৩ 
অনুরূপভাবে ‘কঙ্ক ও লীলা” পালার রচয়িতা হিসাবে চারজন কবির নাম পাওয়া যায়।১৪ কিন্তু 
“শিবুগাইয়েন বন্দনা” অংশটি প্রমাণ করে শুধুমাত্র গীতিকার রচয়িতারা নন বরং গায়েনরাও গীতিকার 
বন্দনা অংশের অষ্টা হতে পারতেন। ‘কঙ্ক ও লীলা’ পালায় তিনটি বন্দনা পাওয়া যায়। যথা 

(ক) দামোদর দাসের বন্দনা। 

খে) নয়ান চান্দের বন্দনা। 

(গ) শিবু গাইনের বন্দনা। | 
এদের মধ্যে দামোদর দাসের বন্দনা অংশটি প্রায় মঙ্গলকাব্যের অনুসারী বন্দনা 

গোলক বৈকুণষ্ঠপুরী প্রথমে বন্দনা করি 
তার মধ্যে বন্দি নারায়ণ। 

পদ্ম যোনি বন্দি গাই যাহা হইতে জন্ম পাই 
যেহি দেব সৃজন কারণ।। 


তোত্রশ কোটি দেবগণে ll বন্দি গাই তার সনে 


প্রসঙ্গত, দামোদর দাস ‘কঙ্ক ও লীলা’ পালার অন্যতম পালাকারও বটে। তার বন্দনায় মঙ্গলকাব্যের 
বন্দনার প্রভাব লক্ষ করা গেলেও তার বন্দিত দেবদেবী এবং তাদের বন্দনার কারণ যা দামোদর 
দাস তার বন্দনা গীতিতে উল্লেখ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কবির বন্দনার অন্তর্নিহিত . 
সুর লোকায়ত। দামোদর দাসের বন্দনায় কবি যে সমস্ত দেবদেবীর বন্দনা করেছেন এবং বন্দনার 
কারণ হিসাবে যা নির্দেশ করেছেন তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এইভাবে 


ডু 
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দেবদেবীর নাম দামোদর দাসের বন্দনার কারণ 

(i) নারায়ণ E নারায়ণ ‘সৃজন কারণ’ অর্থাৎ যেকোনো সৃষ্টি 
নারায়ণ ছাড়া সম্ভব নয় তাই নারায়ণ বন্দনীয়। 

(1) মন্দাকিনী (গঙ্গা) £ মন্দাকিনী ‘পাপীর উদ্ধার’ করেন। 

(i) যমকাল . £ যম মৃত্যুর কারণ তাই যমকে বন্দনা করেছেন। 

(৮) বাসুকি 8 সর্পরাজ বাসুকি। 


অর্থাৎ খুব সাধারণ জীবনযাত্রায় মানুষ যে বিবয়গুলিকে ভয় করেন যথা--সাপ, পাপ, মৃত্যু ইত্যাদি 
সেই বিষয় থেকে মুক্তির জন্য দেবদেবীর স্মরণ নেবার সহজাত প্রবণতা এই বন্দনায় লক্ষ করা যায়। 
সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় মৈমনসিংহ গীতিকার বন্দনাগুলিতে 
পাওয়া যায়। এইরকম একটি বিষয় হল পিতা মাতাকে বন্দনা। গায়েন বা পালাকার যেই বন্দনার 
রচয়িতা হোক না কেন ‘পিতৃ-মাতৃ’ বন্দনা প্রায় সব বন্দনা গীতিতে পাওয়া যায়। যেমন 
সংসারের সার বন্দুম বাপ আর মায়ে। | 
অভাগীর জনম হৈল যার পদছায়ে।!>* 





(মলুয়া) 
কিংবা 
বাপ মায় বন্দি গাই যাহা হইতে জন্ম পাই 
ভক্তি রত্ব সাধনের সার।।৯৭ 
(কঙ্ক ও লীলা/দামোদর দাসের বন্দনা) 
অথবা, 


পিতা বন্দুম মাতা বন্দুম বন্দুম জ্যেষ্ঠ ভাই। 
যা হৈতে সুহৃদ এই ত্ৰিভুবনে নাই।।১৮ 
কেন্ক ও লীলা/নয়ান চান্দের বন্দনা) 
পিতা-মাতার মতো গুরু অবশ্য বন্দনীয়। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রত্যেক বন্দনাগীতিতে দেবদেবীর 
পাশাপাশি গুরু বা ‘ওস্তাদ’ কেও বন্দনা করা হয়েছে। যেমন-__ 
কিবা গান গাইবাম আমি বন্দনা করলাম ইতি। 
উত্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিন্নতি।।১৯ 
(মহুয়া পালা) 
কিংবা 
ওস্তাদের চরণ বন্দি করিয়া মিনতি।1২০ 
(কঙ্ক ও লীলা/শিবু গায়েনের বন্দনা) 
বন্দনা গীতিগুলি মূলত আসরে গীত হত। তাই মৈমনসিংহ গীতিকার বন্দনা গীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
হল শ্রোতৃমগুলীর ন্দনা। যেহেতু মৈমনসিংহ গীতিকার আস্বাদক ছিলেন হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের মানুষ তাই বন্দনায় অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় অর্থাৎ এই 


৭ 
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গীতিকাগুলির বন্দনাগীতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতৃমণ্ডলীর বন্দনা পাওয়া যায়। 
রা L 
সভা কইর্যা বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান। 
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম।।২১ 
(বন্দনাগীতি/মহুয়া) 
শুধুমাত্র মৈমনসিংহ গীতিকাতে নয় সমগ্র পূর্ববঙ্গ গীতিকাতেই অনেক ক্ষেত্রেই শ্রোতৃমগুলীর বন্দনা 
পাওয়া যায় যা মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য সংরূপের মধ্যে দুর্লভ। 
শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমান শ্রোতৃমণ্ডলীকে নয় মৈমনসিংহ গীতিকার বহু বন্দনাগীতিতে একই 
সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দেবতাদের কিংবা উভয় সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মীয় 
ক্ষেত্রগুলিরও বন্দনা করা হয়েছে। যেমন “মহুয়া গীতিকায় পাওয়া যায়-- 
. উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পর্বত। 
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের পাথ্থর।। 
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান। 
উর্দিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান। 


সুন্দর বন মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাগীর।।২২ 
অর্থাৎ গায়েন একই সঙ্গে কৈলাস পর্বত এবং আলির পদচিহযুক্ত মক্কার বন্দনা করেছেন। প্রসঙ্গত, 
‘পীর বাতাসী পালা'য় কবি রজনী গোপাল বন্দনা অংশে সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান 
উভয় শ্রেণীর শ্রোতা এবং উভয় সম্প্রদায়ের পবিত্র ক্ষেত্রগুলির বন্দনা একই সঙ্গে করেছেন 


মকা মদীনা বন্দুলাম কাশী গয়া থান।২৩ 
(পীর বাতাসী পালা/পূর্ববঙ্গ গীতিকা) 
‘আল্লা’, ‘গাজীপীর' প্রমুখ মুসলমান দেবদেবীর প্রতি বন্দনার উল্লেখ থাকলেও মৈমনসিংহ গীতিকার 
বেশীরভাগ বন্দনা বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, 
সরস্বতী, সুরধুনী, পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য প্রমুখ হিন্দুদের তেত্রিশ-কোটি দেবতার উদ্দেশ্যে বন্দনা পাওয়া 
যায়। তবে যেহেতু এই সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে সরস্বতী বাগ্‌দেবী তাই তার বন্দনায় অভিনবত্ব লক্ষ 
করা যায়। সরস্বতীকে এই সমস্ত ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মীয় দেবী হিসাবে দেখা হয়নি বরং গায়েনদের 
আসরে নিজ শিল্প বোক্শৈলী) সার্থকতার সঙ্গে পরিবেশনের নিহিত শক্তি হিসাবে সরস্বতী বন্দনীয়। 
যেমন্-- 
আইস মাগে সরস্বতী তোমার গুণ গাই। 
তোমার গান গাইতে আমি অমৃত মধু পাই।। 
তুমি হও তালযন্ত্র আমি বাদ্যকর। 
আজিকার আসরে মোর কণ্ঠে কর ভর 1২৪ 
(কমলা পালা/আরম্তণ). 


গীতিকা সাহিত্যে বন্দনা বৈচিত্র্য: মৈমনসিংহ গীতিকা 


কিংবা 


ভাল মন্দ নাহি জানি না চিনি আখর। 

সরস্বতী মাগো মোর কণ্ঠে কর ভর।। 

জিহ্বাতে বসিয়া মোর তুমি গাও গান 

তোমার চরণে মাগো সহস্র প্রণাম।1২৫ 

(শিবু গাইনের বন্দনা/কন্ক ও লীলা) 

জাতীর ‘কঙ্ক ও লীলা’ পালার “শিবু গাইনের বন্দনা” অংশে শিবু গাইন খোল, 
করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের বন্দনা করেছেন। যা একদিকে যেমন অভিনব তেমনি বিস্ময়কর! 

“খোল-করতাল বন্দুম যন্ত্র যত ইতি। 

ওস্তাদের চরণ বন্দি করিয়া মিনতি ।।”২৬ 

(শিবু গাইনের বন্দনা/কন্ক ও লীলা) 

শুধু তাই নয় বন্দনাগীতি যেহেতু আসরে গীত হত তাই বুদ্ধিমান দরিদ্র গায়েন তার বন্দনাগীতিতে 
অনেক সময় নিজ আশা-আকাঙ্ার কথাও জানিয়ে দিতেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায় মৈমনসিংহ 
গীতিকার বন্দনাগীতিতে। যেমন “শিবু গাইনের বন্দনা'য় শিবু গায়েন একদিকে নিজের পরিচয় 
জানিয়েছেন এবং একই সঙ্গে নিজের চাহিদার কথাও জানিয়েছেন।.. 

গাহনা গাহিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী। 

সভার প্রসাদে কিছু পাই চাউল-কড়ি।। 

ইনাম বক্সিস্‌ কিছু সভাপদে চাই। 

কর্মকর্তাদের কাছে একখান নববন্ত্র পাই।।২৭ 
সুতরাং মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলির সবগুলিতে সূচনায় বন্দনাগীতি পাওয়া না গেলেও যে 
সমস্ত পালায় বন্দনা গীতি পাওয়া যায় তা বৈচিত্রযপূর্ণ ও বিস্ময়কর। একই সঙ্গে একথাও উল্লেখ্য যে, 
এই বন্দনাগীতিগুলি কখনোই দীর্ঘ হয়ে ওঠেনি। কিংবা ক্রান্তিকর হয়ে ওঠেনি। যেকোনো কাব্য 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে বন্দনার মনস্তাত্বিক উপযোগিতা বর্তমান। সৃষ্টির এতকাল অতিক্রান্ত হবার পরেও 
মৈমনসিংহ গীতিকার বন্দনাগীতিগুলির আকর্ষণ এবং লোকমনোরঞ্জন ক্ষমতার এতটুকু হ্রাস-বৃদ্ধি 
ঘটেনি। এখনও তা সমানভাবে আকর্ষণীয় এবং সজীব। বন্দনাগীতিগুলির অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িক 
সন্জীতির সুরটিও একালে ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক। 


তথ্যপঞ্জী 

১। অমিত্রসৃদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, দেজ, দশম সংস্করণ, পৃ. ১৮৩ 

২। শাহ মুহম্মদ সগীর- ইউসুফ জোলেখা; সম্পাদনা মহাম্মদ এনামুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম 
সংস্করণ, পৃ. ১১৪ 

৩। সুকুমার সেন সম্পাদিত-_চণ্ডীমঙ্গল; সাহিত্য অকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৯৯ 

৪1 দ্র. আশুতোষ ভট্টাচার্য-_বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড: আলোচনা, এ মুখার্জী আ্যান্ড কোং 
প্রাঃ লিঃ, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৩৪০ 

৫। বন্ধনীস্থিত অংশ সম্ভাবিত পাঠ: আদর্শ পুথির প্রথম পত্রের অর্থাংশ খণ্ডিত। তথ্যসূত্র: পঞ্চানন 
মণ্ডল সম্পাদিত গোর্খবিজয়, বিশ্বভারতী, পৃ. ১ 
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৬। তদেব 

৭। ‘পূৰ্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম খণ্ডটি “মৈমনসিংহ গীতিকা” নামে ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এতে ১০টি পালা আছে-_মহয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, 
দস্যু কেনারাম পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা। 
প্রথম খণ্ড প্রকাশের তিন বছর পর দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। এতে ১৪টি পালা আছে। এই খণ্ডের পালাগুলি হল ধোপার পাট, মইযাল বন্ধু, কাঞ্চনমালা, 
শাস্তি, নীলা, ভেলুয়া, কমল রানীর গান, মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা, মদনকুমার ও মধুমালা, 
সীওতাল হাঙ্গার ছড়া, নেজাম ডাকাইতের পালা, দেওয়ান ঈশা খা মসনদালি, সুরৎ জামাল ও অধুয়া, 
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান। 
পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডটি ১৯৩০ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এতে 
১১টি পালা আছে। যথাক্রমে মাঞ্জুর মা, কাফেন চোরা, ভেলুয়া, হাতী-খেদা, আয়নাবিবি, 
কমলাসদাগর, শ্যাম রায়, চৌধুরীর লড়াই, গোপিনীকীর্ত্তন, সুজা তনয়ার বিলাপ, বারতীর্থের গান। 
১৯৩২ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ড। এতে আছে ২০টি পালা। এতে অন্তর্ভুক্ত 
পালাগুলি হল-_নছরমালুম, শীলাদেবী, রাজা রঘুর পালা, নুরুন্নেহা ও কবরের কথা, মুকুট রায়, 
ভারাইয়া রাজার কাহিনী, আন্ধা বন্ধু, বগুলার বারমাসী, চন্দ্রবতীর রামায়ণ, সন্নমালা, বীরনারায়ণ 
জীরালনী, পরীবানুর হাহলা, সোনারায়ের জন্ম, সোনাবিধির পালা। 

- ৮1 আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, এ মুখার্জী আ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, 
পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৩৪৫ 

৯। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গ্রীতিকা*র ৭টি খণ্ডের প্রকাশকাল-- 
প্রথম খণ্ড -- ১৯৭০ ধরিস্টাব্দ। 


দ্বিতীয় খণ্ড = ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ 
তৃতীয় খণ্ড -- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ 
চতুর্থ খণ্ড -_ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ 
পঞ্চম খণ্ড -- ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ 
ষষ্ঠ খণ্ড -- ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ 
সপ্তম খণ্ড -- ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ 


১০। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, “বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালার ভূমিকা’, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, প্রথম 
সংস্করণ, পৃ. ৫ 
১১। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংগৃহীত হিন্দু গায়েনের বন্দনাটি নিম্নরূপ-_ 
পৃবেতে বন্দনা করি পৃবের ভানুশ্বর। 
একদিকে উদর রে ভানু চৌদিকে পশর।। 
দক্ষিণে বন্দনা গো করি ক্ষীর নদী সাগর। 
যেইখানে বাণিজ্যে যাইতেন চান্দ সদাগর।। 
উত্তরে বন্দনা গো করি কৈলাস পর্বত। 
যেইখানে বসতি করেন গৌরী মহেশ্বর।। 
পশ্চিমে বন্দনা গো করি কাশী বিন্দাবন। 
যেইখানে আছেন শিব কৃষ্ণ প্রাণধন।। 


১০ 


গ্লীতিকা সাহিত্যে বন্দনা বৈচিত্র্য: মৈমনসিংহ গীতিকা 


চাইরকুনা পির্থিমি বইন্দ্যা মন করলাম থির। 
হিন্দুর দেবতা বন্দি মুসলমানের পীর।। 
সভা কইব্যা বইছ ভাই সব হিন্দু-মুসলমান। 
সবার চরণে অলমি জানাই পরণাম।। 
কিবা গান গাইবাম্‌ আমি বন্দনা করলাম ইতি। 
উত্তাদের চরণ বন্দি করিয়া মিন্নতি।। 
তথ্যসূত্র: ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৭ 
১২। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত--মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, মহুয়া গীতিকা, পৃ. ৩ 
১৩। এ গ্রন্থ, পৃ. ৪ প্রসঙ্গত ক্ষিতীশচ্দ্র মৌলিক সংগৃহীত পালায় হিন্দু গায়েনের বন্দনা পাওয়া যায়। 
১৪। ‘কঙ্ক ও লীলা পালার চারজন কবি হলেন-_ 
0) দামোদর দাস 
(1) রঘুসুত 
(11) শ্রীনাথ বেনিয়া 
(iV) নয়ান চাদ ঘোষ 
১৫। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত “মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, ক. বি. ১৯৯৩, পৃ. ২৬৩! 
১৬। প্র গ্রন্থ, পৃ. ৪৬ 
১৭। এ গ্রন্থ, পৃ. ২৬৩ 
১৮। এ গ্রন্থ, পৃ. ২৬৪ 
১৯। এ গ্রন্থ, পৃ. ৪ 
২০। এ গ্রন্থ, পৃ. ২৬৫ 
২১। এ গ্রন্থ, পৃ. ৩ 
২২। তদেব 
২৩। দীনেশচন্দ্র সেন- পূর্ববঙ্গ গীতিকা--২ (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে) প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০৯, 
পৃ ১৪৭১ 
২৪। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত--মৈমনসিংহ গীতিকা" প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, ক. বি. ১৯৯৩, পৃ. ১২১ 
২৫। এ গ্রন্থ, পৃ. ২৬৫ 
২৬। তদেব 
২৭। তদেব 
আকর গ্রন্থ 
১। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, 
প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, কলকাতা 


২। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
১৯৯৩ 


৩। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা-১ (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), প্রথম দে'জ 
সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯ 


১১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


৪। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা-২ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে) প্রথম দে'জ সংস্করণ, 
জানুয়ারি ২০০৯ 


সহায়ক গ্রন্থ 


১। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বড়ু চণ্ভীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, দে'জ, 
দশম সংস্করণ ২০০৪, কলকাতা 


২। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, এ মুখার্জী আ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ পঞ্চম সংস্করণ 
২০০৪, কলকাতা 


৩। পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত গোর্খবিজয়। বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ 


৪। বরুণ কুমার চক্রবর্তী, গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০০ 
বঙ্গাব্দ, কলকাতা 


৫। বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ 
২০১৪, কলকাতা 


৬। মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত--ইউসুফ জোলেখা, (শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত) প্রথম প্রকাশ 
মে ১৯৮৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা 

৭। মৃদুলকাস্তি চক্রবর্তী, হাসনরাজা: তার গানের তরী, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯২, 
ঢাকা 


৮] সুকুমার সেন সম্পাদিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’, সাহিত্য অকাদেমী, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০৭, কলকাতা 


১২ 


শীক্তপদে মাতৃমহিমা ও ভক্তিভাব 
রানু কর্মকার 


ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগ হিসাবে চিহ্নিত। এই বিস্তৃত কাল 
পরিধিতে সৃষ্ট বাংলাসাহিত্যের প্রধান ধারাগুলি হল--বৈষ্ণবপদ সাহিত্য, মঙ্গল সাহিত্য, অনুবাদ 
"সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, আরাকান রাজসভা আশ্রিত মুসলমান কবিদের সাহিত্য ও শাক্ত সাহিত্য। 

সাহিত্য সমালোচকদের মতে মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত দেবনির্ভর। তবে আরাকান দরবার 
আশ্রিত মুসলমান কবিদের সাহিত্য ভিন্ন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেরই প্রধান অবলম্বন ঈশ্বর। 
দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্যসৃষ্টির মূলে নিহিত কারণসমূহ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। ১২০২ খু. মহম্মদ- 
বিন-বখতিয়ার খিলজির রাজ্য লিগ্সা নিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ এক এঁতিহাসিক ঘটনা । ড. সুকুমার 
সেনের এক্ষেত্রে মস্তব্য__“মুসলমান শক্তির বিজয় লাভের প্রধানতম কারণ হচ্ছে দেশে সংঘশক্তির 
অভাব! (মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি” ড. সুকুমার সেন) 

বিলাসপ্রবণ বাঙালি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 
ছিল বস্তুত অক্ষম। ফলে আক্রমণের প্রথম পর্যায়েই বাঙালি বিপর্যস্ত ও অভিভূত হয়ে পড়ে। 
মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচারে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব হঠাৎ বিলুপ্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। 
ফলে এই রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিতে কোনো সৃজনশীল সাহিত্য রচিত হয়নি। ১৩৪২ খু. 
সামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ সুলতান পদে আসীন হয়ে বাঙালির আশা-আকাঙ্াকে জাগ্রত করে 
তুলতে ব্রতী হন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঘটে বাংলাসাহিত্যের 
পুনমুক্তি ৷ ক্রম বিকশিত হয়ে ষোড়শ শতকে এসে তা পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ 
শতকেও সেই ধারা থাকে অব্যাহত। বিপর্যস্ত বাঙালিরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই উচ্চ- 
নিন্নবর্ণ নির্বিশেষে সকলে একত্রে হয়। অসহায় দুর্বল বাঙালির পক্ষে দেবনির্ভর হওয়া ভিন্ন পথ 
ছিল না। তারা বিশ্বাস করে শক্তিমান দেবতারাই তাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা। ভক্তির দ্বারা দেবতাকে 
প্রসন্ন করতে হবে, তবেই দেবতারা তাদের বিপদ থেকে বাঁচাবে। এই প্রেক্ষাপটেই যে দেবনির্ভর 
সাহিত্যের ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি তা ইতিহাস সমর্থিত। 

মধ্যযুগের বাংলা দেবনির্ভর সাহিত্যের মূল ভাবটি হল-_ভক্তিভাবনা। মধ্যযুগের মানুষ তাদের 
হৃদয়-নিঃসৃত এঁকান্তিক ভক্তি দেবতার চরণে নিঃশেষে অঞ্জলি দিয়েছে৷ তাদের উপলদ্ধিতে 
শ্রীভগবানই শক্তিময়, তিনিই সকল অগতির গতি। তাই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য। এছাড়া জীবের মায়া কাটাবার উপায় নেই। ভজন করতে করতে ভগবানের কৃপার 
উদয় হলে মায়ার নিবৃত্তি হয়। তাই ভগবানকে প্রসন্ন করাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। একমাত্র 
প্রীতিতেই তিনি প্রসন্ন হন। এই প্রীতি বা প্রেম বা ভালোবাসা থেকেই ভক্তির জন্ম। তাই প্রীতি বা 
ভালোবাসা ভক্তির সঙ্গেই সম্পর্কিত। ভালোবাসতে না পারলে ভক্তি আসে না। ভক্তির উদ্ভব হয় 
ভক্তের হৃদয়ের অন্তরস্থিত অন্তঃস্থল থেকে৷ আমরা ভক্তি করি, যারা আমাদের থেকে সম্মানজনক 
দূরত্বে অবস্থান করেন। আমরা হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসা উজার করে সাশ্রুনেত্রে ভক্তি অঞ্জলি দিয়ে 
আমাদের সাধ্যকে কাছে পেতে চাই। ঈশ্বর আমাদের সাধ্য। তাই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদন করে 
০45 করি। 


১৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনায় “ভক্তি'র বিশিষ্ট স্থান লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক যুগ থেকেই 
ভক্তি সাধনার ধারা প্রবাহিত! খগবেদের একাধিক সূক্তে “ভক্তি” ও ‘ভক্ত’ শব্দের উল্লেখ আছে। . 
'শীতা'তে বলা হয়েছে অনন্যা ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয়। “শ্রীশ্রীচৈতন্য 
চরিতামৃত"-এ এই ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ভক্তিরূপে আখ্যাত-_ 
প্রভু কহে কোন্‌ বিদ্যা, বিদ্যা মধ্যে সার। 
রায় কহে ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।।' 

“শ্রী চৈ. চ., মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ, সাধ্যসাধন নিণর" 
ব্ৰহ্মাকে তথা ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে একমাত্র ভক্তি পথই আশ্রয় করতে হবে--একথা শাক্তকবি 
রামপ্রসাদকেও স্বীকার করতে শোনা যায়।-- 

“ষড়দর্শনে দর্শন পেলাম না, আগম নিগম তন্ত্রসারে। 
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।! 

ভক্তের উপাস্য ঈশ্বর যেমন সগুণ, অর্থাৎ সাকার, আবার একই সঙ্গে নির্গুণ বা নিরাকার। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন--“তিনি সাকার, আবার তিনি নিরাকার। কিরকম জান? যেমন সচ্চিদানন্দ 
সমুদ্র। কুলকিনারা নেই। ভক্তি হিমে সেই সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে বরফ আকারে জমাট বাঁধে; 
অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকার রূপ ধরে দেখা দেন। আবার জ্ঞান-সূর্য 
উঠিলে সে বরফ গলে যায়! শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃ. ২৫৩)। প্রেমময় ভগবানের 
সান্নিধ্যে থেকে তীর লীলা নিত্যকাল ধরে সম্ভোগ করাই ভক্তের একমাত্র উদ্দেশ্য। “তুমি পূর্ণ 
আমি অংশ” “তুমি সর্বশক্তিমান আমি শক্তিহীন’, “তুমি সষ্টা আমি সৃষ্ট”, “তুমি প্রভূ আমি দাস”, 
“তুমি মাতা-পিতা আমি সন্তান” “তুমি রথী আমি রথ’, “তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র-সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে 
স্পষ্ট বোঝা গেল, ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গে এই যে ‘তুমি’ ও ‘আমি'র সম্পর্ক এবং অবস্থান তা 
নিষ্ঠাবান ভক্তের অন্তরে দিনে দিনে ঘনীভূত হয়ে রূপ নিয়েছে দাস্যরসে। 

দাস্যরসের সাধনায় ভক্ত ভগবানের দীস। ভগবানের শ্রীচরণই ভক্তের একমাত্র কাম্য । “আমি 
ভগবানের দাসানুদীস'। ঈশ্বরকে লাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতাই বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যায় "রাগানুগা 
ভক্তি”। ভক্তচিত্তের এই চরম অবস্থাই নামাস্তরে-_-সর্বোচ্চ এবং পরিশুদ্ধ প্রেম। রাগানুগা ভক্তিতে 
ঈশ্বর ছাড়া ভক্তের আর কিছুই প্রার্থিত থাকে না। জাগতিক স্বার্থ, চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে এই 
যে নিক্কলুষ প্রেম তা-ই ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গে ভক্তের মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের পালা। 
এই অহৈতুকী প্রেমের অপরনাম শুদ্ধাভক্তি। ষোড়শ শতকে রাধাকৃ্ণ প্রেমলীলার যে রাগানুগা, 
অহৈতুকী, শুদ্ধভক্তির স্বচ্ছ প্রবাহ, তা-ই অষ্টাদশ শতকেও শক্তিসাধকের সাধনা এবং পদরচনার 
মধ্যে অব্যাহত থেকেছে। 

অষ্টাদশ শতকে বঙ্গবাসীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেখা যায় উত্থান-পতন। রাজনৈতিক 
অস্থিরতা, সামাজিক ভ্রষ্টাচার, পারস্পরিক দ্বন্দ কলহে যে বাতাবরণ সেখানে দেখা গেল শক্তিরূপা 
জগজ্জননীর কাছে শক্তিসাধকের আত্মনিবেদনের আকুলতা। তবে তাদের সাধনা এবং পদ রচনার 
55557555590 
ধ্বনিত হয়েছে।_ 


১৪ 


শাক্তপদে মাতৃমহিমা ও ভক্তিভাব' 


“সাধন ভজন সব এ চরণ, কর্ম্ম সঁপি তার পায়ে। 
মন প্রাণ দেহ আদি, শান্তি পাই মা সমর্পিয়ে।। 
“মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য” 
তন্ত্াশ্রিত শক্তিসাধনায় আছে বীভৎসতা, রূদ্ররূপ। কিন্তু সাধক যখন কলম ধরেন, তখন 
তীর সৃষ্ট মাতৃমূর্তি মধুর রসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। শাক্তপদ নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের 
অনন্যকীর্তি। অসুরনাশিনী মাতৃশক্তির রূদ্রাণী রূপ ও পার্বতী উমার নিতান্ত গাহস্থ্য মূর্তি--দেবী 
জগজ্জননীর এই যুগলমূর্তি শাক্তপদে যেভাবে চিত্রায়িত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে অনুপম! তবে 
উমার বাল্যলীলা, বিরহ, পতিগৃহে যাত্রা, মা মেনকার সঙ্গে মধুর মিলন--সবই বিন্দু বিন্দু ভক্তিরসে 
অভিসিঞ্চিত। 
শাক্তপদাবলীর প্রধান ভাব মাতৃবন্দনা। মাতৃবন্দনায় রত শাক্তকবি মূলতঃ ভারতীয় 
এঁতিহ্যবাহিত “শক্তিতত্ত্” কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মাতৃচরণে আত্মনিবেদন, ভক্তের মোক্ষলাভ-ই 
এখানে মুখ্য। বাস্তব জীবনের লাঞ্ছনা-বঞ্চনাজনিত চরম দুর্গাতি থেকে পরিত্রাণ লাভ--একমাত্র 
শক্তিময়ী জগন্মাতার কাছেই সম্ভব--এইজন্য শাক্তকবিদের মাতৃবন্দনা। “ভক্তের আকৃতি'র পদগুলি 
তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে পঞ্চেন্দ্িয়ের দাসত্বজনিত বদ্ধজীবের করুণ অবস্থাকে শাক্তকবি 
অশ্রুজলে বর্ণনা করেছেন। এই বদ্ধ অবস্থা থেকেই ভক্তের মোক্ষলাভই শাক্তপদসমূহের উপজীব্য 
বিষয়।__ 
“ভাগ্য দোষে ভবে এসে পেতেছি যত যাতনা। 
তত ডাকি মা মা বলে, শুনেও তো তুমি শোন না।।” 
“মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য’ 
শাক্ততন্ত্রের মতে, মোহমুক্ত জীব মহাশক্তিতে লীন হয়ে যায়। এই মহাশক্তি হল চৈতন্য 
স্বরূপিনী। তিনি মস্তকে সহম্রার পদ্মে থাকেন। জীবরূগী আত্মা থাকে মুলাধারে। সেখান থেকে 
মুমুক্ষু আত্মা উর্ধ্বামুখী হয়ে সহম্্ারে অবস্থিত চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হন। 
উপনিষদে পরমাত্মার সঙ্গে মুমুক্ষু জীবাত্মার যে মিলনাকাঙক্ষার কথা বলা হয়েছে তার স্বরূপ হল 
“আনন্দ'। এই আনন্দ ব্যাখ্যাতীত। ভক্তের হৃদয়ই পারে এর উপলদ্ধি ঘটাতে। অষ্টাদশ শতকেও 
উপনিষদের এই “আনন্দ” ভাবনা শাক্ত কবিদের মধ্যে বিদ্যমান। তারা জগজ্জননীর এশ্বর্য ও মাধুর্য 
রূপকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়েছেন। জাগতিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিস্মৃতির উদ্দেশ্যে জগজ্জননীরই 
শরণাপন্ন হয়েছেন। তার চরণে আত্মসমর্পণেই তাদের পরমানন্দ। শাক্ত কবিরা শক্তিময়ী 
জগজ্জননীকে শুদ্ধাভক্তিতে কাছে পেতে চেয়েছেন বলেই উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ রেখা 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এই শুদ্ধাভক্তি নিয়েই তাদের সঙ্গে জননী ও পুত্রের অনায়াস আলাপন। 
উভয়ের এই ভক্তি মিশ্রিত পবিত্রতম পরিচিতির জন্যেই তাদের আচরণে আমরা বিস্মিত হই না। 
তাই দেখি “আপন মায়ের’ কাছে তারা কখনও কীদেন, কখনও হাসেন।__ 
“কে জানে শ্যামা তুমি কেমন। 
তুমি কখন হাসাও কখন কীদীও যেরূপ রাখ মা যখন। 
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা দু'দিক পার, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।।, 
“রামপ্রসাদ সেন” 


2৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


কখনও তাদের কণ্ঠে শোনা যায় এক অত্যাশ্চর্য আবেদন-- 
‘আয় মা দুটো কথা বলি! 

শিবপত্বী উমা শাক্তকবিদের পদে আত্মজা অর্থাৎ কন্যারূপেই পুঁজিতা। আগমনী ও বিজয়া 
পদে শোনা গেছে মেনকার অন্তর্বেদনা। তিনদিন পর কন্যাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে মেনকা রূপী ভক্ত 
শাক্তকবিরাও কন্যা বিরহে কাতর। আত্মবিলোগী এই ভক্তিসাধনার মূলে আছে শাক্তকবি চিত্তের 
বাৎসল্যরস। শাক্তপদের নিবিড় অধ্যয়ণে এই চিত্রই সুস্পষ্ট হয় যে শীক্তকবিদের পিতৃসত্ববা মেনকার 
মাতৃসত্বায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেহেতু আগমনী বিজয়ার পদগুলিতে সঞ্ঘরিত হয়েছে ভক্তি মিশ্রিত 
বাৎসল্যরস। কন্যার প্রতি পিতা-মাতার ভক্তির উদ্রেক হয় না। এখানেই আগমনী বিজয়ার পদসমূহ 
ব্যতিক্রমী। মাতৃশক্তির এশ্বর্যরূপের প্রতি শাক্তসাধকের ভক্তি যেমন অটুট আছে, তেমনই তারই 
সমান্তরাল কন্যান্সেহে পিতৃ- মাতৃসত্বার একাত্মতা আলোচ্য পদগুলির মর্মবার্ণী সন্দেহ নেই। 


ক খ 








সাধকের অটুট ভক্তিরস মাতৃসত্ববার একাত্মতাজনিত বাৎসল্যরস 


be. CONE 


উভয় রসের মিশ্রণ 


আগমনী ও বিজয়ার পদ রি 
ক ও খ দুটি সরললেখাই সমভূমিতে অবস্থিত * 
(Same Level) 
আর কলিকাকে জননীর আসনে বসিয়ে শাক্তকবিগণ যে শাক্তসংগীত রচনা করেছেন, সেখানে 
দেখি জগজ্জননীর চরণে আশ্রয় লাভের জন্য শাক্ত-কবির তীব্র আকুলতা, যেখানে সাধক তথা 
কবির ভক্তি অল্লান। 
বাংলা শাক্ত সাহিত্যে শক্তিমান কবিদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। তবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার 
মূলত দুইজন- রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত। 
অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হালিশহরে জন্ম নিলেন রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-২১ খৃ. 


৯৬ 


শাক্তপদে মাতৃমহিমা ও ভক্তিভাব 


১৭৮১ খৃ.)। রামপ্রসাদই প্রথম, তার পূর্বে যে তন্ত্রসাধনার গুহ্যধারাটি প্রচলিত ছিল, তা থেকে 
বেরিয়ে এলেন, কালী শক্তি-সাধনাকে সাম্প্রদায়িকতার উধ্র্বে তুলে ধরলেন। কালী সাধনাকে 
সার্বজনীন রূপ দিলেন। তার কালী সংগীতে আমরা দেখি শ্মশানবাসী তান্ত্রিক সাধকদের গুহ্য 
সাধনার উপকরণ শ্মশান, শবদেহ, পশ্বাচার প্রবৃত্তি অবলম্বনের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে বাস্তব 
দৈনন্দিন সংসারের যাবতীয় উপকরণ ও নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা-_মামলা, মোকর্দর্মা, পেয়াদা, কলুর 
বলদ, পাশাখেলা, রথ, রথী, বাঁদী, সেনা, পাগল অর্থাৎ চেনা জগতের চেনা ছবি৷ 

‘এ যে বড় বিষম লেঠা 

যেটা কবুলতি সেই সত্য হ'ল, মিথ্যে করে দিলি পাটা। 

এক জনাকে জমি দিলি মা, ভাগ করিয়ে দিলি ছটা। 

এবার ভবেতে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে, আমায় সইতে হল খোঁটা।। 

জমি জরিপ করে দিলি মা, কোণে কোণে মেপে কাঠা। 

এবার কিস্তির সময় বুঝবে শস্তু, আমি কেমন কালীর বেটা ।। 

“রামপ্রসাদ সেন” 
একথা সত্য যে, যিনি ব্রহ্ম রামপ্রসাদের কাছে তিনিই শ্যামা। শ্যামার মধ্য দিয়েই রামপ্রসাদ ব্রন্মকে 
উপলদ্ধি করেছেন। ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ, নিরাকারা; রামপ্রসাদের কাছেও শ্যামা--তারা আমার 
নিরাকারা”। তীর কাছে শ্যাম-শ্যামা, শিব-রাম--সকল ঈশ্বরই এক ও অভিন্ন রূপে প্রতিভাত 
হয়েছে। তিনি সাধারণের “চোখের ঠুলি’ সরিয়ে দিয়ে তাদের উপলদ্ধিতে এনেছেন__ 

‘এ যে কালী-কৃষ্ণ-শিব-রাম-সকল আমার এলোকেশী। 
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী। 
ও মা রাম রূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।। 





“রামপ্রসাদ সেন” 


রামপ্রসাদ সমকালে দেখেছেন জীকজমক-আড়ম্বরে মূর্তিপূজার আয়োজন। কিন্তু এভাবে 
মূর্তিপূজার বিরুদ্ধতা না করলেও তিনি মা কালিকার মানসমূর্তি পূজার পক্ষপাতীহ ছিলেন। এমন কি 
পুজার উপাচার_নৈবেদ্য, অর্ঘ্য, ধুপ-দীপ-_এসবের প্রতি ছিল তার অনাসক্তি। তাই অকপটে 
একথাই বলেছেন__ 
“মন তোর এত ভাবনা কেনে। 
একবার কালী বলে ব'স রে ধ্যানে।। 
অহঙ্কার হয় মনে মনে। 
জান্বে না রে জগজ্জনে।!' 
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি 
কাজ কিরে তোর সে গঠনে। 
বসাও হৃদি পল্মাসনে।।_ - 
“রামপ্রসাদ সেন” 


১৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণী পত্রিকা 


শেষ দুটি পংক্তিতেই রামপ্রাসদের মাতৃসাধনার স্বরূপ উদ্ভাটিত হয়েছে। আবার 
“আর কাজ কি আমার কাশী? 

মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী।। 

হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ সাগরে ভাসি। 

ওরে কালী পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।।, 

“রামপ্রসাদ সেন” 

এখানেও রামপ্রসাদেরমাতৃভক্তির স্বরূপ সুস্পষ্ট। মায়ের পদই যে শত শত ভীর্থের সমান সেকথা 
এখানে প্রকাশিত। 


এক্ষেত্রে জাহবীকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ-_“রামপ্রসাদের গানে বিদ্বেষ নাই, 
প্রচারের উপ্রতাও নাই। উদার মৈত্র বুদ্ধিতে বিশ্বভুবনের দিকে তাকাইয়া তিনি সব শ্যামাময় 
দেখিয়াছেন। যড়দর্শনে যীহার দর্শন পাওয়া যায় না, প্রগাঢ় ভক্তি বলে তিনি তাহাকে দেহস্থ ষট্চক্রে 
আপন করিয়া পাইয়াছেন। মা-পাগল সন্তানের ন্যায় মায়ের সহিত তিনি কথা কহিয়াছেন, তাহার 
কাছে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন; সিদ্ধির আনন্দে বিভোর হইয়া, সাধন শক্তিতে বলীয়ান হইয়া 
তিনি অনন্ত শক্তিময়ীর সম্মুখে উদ্ধত সন্তানের মত তেজ দেখাইয়াছেন।” (জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, 
'শীক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা” ৪র্থ সং, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৭৪, পৃ. ২৮৫)। 

রামপ্রসাদের পর যাঁর নাম স্মরণে আসে তিনি তন্ত্রসাধক এবং পদকর্তী কমলাকান্ত। 
রামপ্রসাদের মত কমলাকান্ত ছিলেন কালীমাতার চরণের দাস! আজীবন তিনি শ্যামামায়ের 
চরণযুগলের দাবিদার ছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি পিতা মহেশ্বরকেও সেই চরণে অংশীদার হতে দিতে 
নারাজ। মাতৃনামের সাধনাতেই তিনি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। সংসারের টান, সুখ-দুঃখ, বিষয় 
সম্পত্তি তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। 

আনুমানিক ১৭৭০ খৃ. অশ্বিকা কালনা গ্রামে কমলাকাস্ত জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র হিসেবে 
তিনি মেধাবী ছিলেন। তীর স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ছিল তীক্ষু। তিনি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও 
কাব্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেও পড়াশুনাতে যেমন তার আগ্রহ ছিল না, তেমনি সাংসারিক 
বিষয় সম্পত্তির প্রতিও তার ছিল অনাসক্তি। শৈশবেই তাকে আকর্ষণ করত চান্নাগ্রামের 
বিশালান্ষ্মী দেবীর মন্দির। এই মন্দিরে কয়েকটি কঠিন ধাতু নির্মিত দেবীর মস্তক বেদীর উপর 
সাজানো থাকত। সেই মুর্তি দেখলেই কমলাকান্তের মনে এক অখণ্ড দেবী মূর্তি ভেসে উঠত। 
যা দেখে তিনি ভাববিভোর হয়ে পড়তেন। তার মনে হত দেবী তীর বৃহৎ অক্ষির দ্বারা বিশ্বব্রন্মণ্ডের 
সমস্ত কিছু একই সগে তীক্ষ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করছেন। 

কমলাকান্ত ছিলেন মাতৃভক্ত; সেই সঙ্গে তত্তবজ্ পণ্ডিত, সুকবি ও সু-কণ্ঠ গায়ক। তার রচনায় 
শুধুই ভক্তিভাব প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র শাক্তপদ ছাড়া তিনি আর কিছুই রচনা করেন নি। তিনি 
তন্ত্রমতে উপলদ্ধি ররেছিলেন ব্রহ্ম হল শিব ও শক্তির নামান্তর। নিজ দেহের মধ্যে শিব- শক্তির 
মিলন ঘটানোই তন্ত্র সাধনার মূলকথা। আর এই মিলন সম্ভব হলেই ব্রন্গাজ্জান প্রাপ্তি হয়। 

বাল্যকালে রামপ্রসাদের গান গাইতে গাইতে শ্যামামায়ের দর্শন পেয়েছিলেন কমলাকান্ত। 
পরবর্তীকালে মাতৃসাধনায় মগ্ন হয়ে নিজেই পদ রচনা শুরু করেন। কমলাকাস্তের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই 
আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদ রচনায়। এখানে ভক্তকবি কমলাকান্ত নিজেকে মাতা মেনকার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রহ্মময়ী মা-কে কন্যা রূপে সংস্থাপিত করেছেন। অর্থাৎ নিজের পুরুষ 


১৮ 


শাক্তপদে মাঁতৃমহিমা ও ভক্তিভাব 


সত্তাকে মা-সত্বায় উত্তীর্ণ করে কন্যা বিরহে আকুল হয়েছেন, উমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন 
এবং গিরিরাজকে বারেবারেই অনুরোধ করেছেন গৌরীকে নিয়ে আসার জন্য 

“কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে। . 

ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।।” 
আরও বলেছেন_ 

“গিরি, প্রাণগৌরী আমার 

উমা বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার। 

আজিকালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে?” 
উমা ঘরে এলে তাকে এবার তিনি পতিগৃহে না পাঠানোর সংকল্প করেন। উমাকে তিনি নিজ 
হৃদয়ের মধ্যে ধরে রাখতে চান। তিনি এটাও জানেন উমা “জগজ্জননী" তবুও মা-এর প্রাণ কেঁদে 
ওঠে। নবমী নিশি পোহালেই উমা তাকে ছেড়ে চলে যাবেন। তাই নবমী নিশির কাছে কবিরূপী 
মা মেনকার আকুল প্রার্থনা 

‘ওরে নবমী-নিশি না হইওরে অবসান। 

শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান।।” 

কমলাকান্তের সাধক সত্ত্বার অন্তরালে ছিল এক কবি সত্ত্বা! তিনি সাধনার দিব্যস্তরে উন্নীত 

হয়েছিলেন বলেই তার শাক্তপদে রয়েছে দিব্য সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। 

“তোমার গুণ তুমি জান, আর কে জানে গো! 

কিঞ্চিৎ জানে অনাদি সদাশিব, শরণ লইল গো।।, 
আত্মহারা কবি নন, তিনি সচেতন শিল্পী। তার পদে সংযম, ভাষার চমৎকারিত্ব, সুরের ঝংকার 
ছন্দের মাধুর্যের এক অনুপম স্পন্দন আমাদের মুগ্ধ করে। “রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত সুরে সমাপিত 
হইবার অপেক্ষা রাখে, গানে না শুনিলে তাহার অদ্ধেক মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু কমলাকান্তের 
পদাবলী গীতিকবিতার মত আস্বাদ্য, কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়াও তাহার মাধুর্যও আস্বাদন করা 
সম্ভব” (জাহবী কুমার চক্রবর্তী, “শাক্ত-পদাবলী ও শক্তি-সাধনা” চতুর্থ সং, ডি. এম. লাইব্রেরী, 
১৩৭৪, পৃ. ২৮৯-২৯০)। 

খগবেদের যুগ থেকেই দেখি ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রটিকে সাধকগণ ক্রমশ উর্বর করে তুলেছেন। 

অষ্টাদশ শতকেও ভক্তি সাধনার এই ক্ষেত্রটি শাক্তসাধক ও সাহিত্যিকদের সাধনায় বিস্তর্ণ পরিধিতে 
ছড়িয়ে পড়তে দেখি। উনিশ শতকের আধুনিকতার কলনাদেও এই ধারাটিকে স্তিমিত হতে আমরা 
দেখি না! এই সময়ে আমরা বেশ কয়েকজন সাধককে দেখতে পাই, যাঁরা অষ্টাদশ শতকের 
মাতৃভক্তির ভাবটিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের মধ্যে 
অন্যতম হলেন মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যিনি ‘প্রেমিক’ নামে সুপরিচিত। 


১৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


হাওড়ার আন্দুল গ্রামে এক ধার্মিক, নৈয়ায়িক পণ্ডিত বংশে ১৮৪৫ খৃ. (১২৫১ বঙ্গাব্দ) 
জন্মগ্রহণ করেন মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তার পূর্ববংশের এক পুরুষ ছিলেন সাধক। ছোট থেকেই 
তিনি মেধাবী, তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করে স্থানীয় 
উচ্চবিদ্যালয়ে সংস্কৃতে প্রধান পণ্ডিতের পদগ্রহণ করেন। এই বদ্ধ জীবন তার ভালো না লাগায় 
তিনি শাক্তাভিষিক্ত হন। পরে “পূর্ণাভিষিক্ত’ হয়ে মা কালীর সাধনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ 
করেন। “তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী হইয়াও তিনি তন্তরশাস্ত্রের পঞ্চ-মকারের বর্ণাশ্রম বিহিত আচার 
অনুষ্ঠান এবং কৃচ্ছুসাধনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দিব্যভাব সাধনার যে পথ দেখাইয়াছেন তাহা 
তৎকালীন সাধন ক্ষেত্রে অতিবিরল।” ভেপতিাদ বন্দোপাধ্যায়; প্রেমিক ও তত্ত্রশাস্র’, সম্পাদক 
মণিভুষণ চট্টোপাধ্যায়, ১ম সং. আন্দুল, হাওড়া, ১৯৯৬, পৃ. ২) 
রামপ্রসাদ-কমলাকাস্তের উত্তরসূরী মহেন্দ্রনাথ। তাদের মতই তিনি মাতৃনামে পাগল সন্তান 
মা কালী-ই এই জগৎ সংসারের উদ্ধারকর্তী। তাই এই মায়াময় সংসার থেকে উদ্ধার লাভ একমাত্র 
মাতৃভক্তি বা মাতৃনামেই সম্ভব। তাই মহেন্দ্রনাথের সাধন সম্পদ হল প্রগাঢ় মাতৃভক্তি এবং তারই 
অনুষঙ্গে অহরহ মাতৃনাম। এই সম্বল আকড়ে ধরেই তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 
ছিলেন প্রকৃত ভক্তসাধক। তার শাক্তপদের মূলভাব হল ‘ভক্তিভাব’! যে মা সমগ্র বিশ্বব্রন্মাণ্ডকে 
পরিচালনা করছেন, যিনি আমাদের জগৎমাতা; তিনি কখনই ভয়ংকরী, ভীষণা হতে পারেন না-_ 
এই বিশ্বাস মহেন্দ্রনাথের ছিল। তাই তিনি লেখনীতে প্রথমেই মায়ের অভয়া, স্নেহময়ী মূর্তির 
অনুপম রূপ দান করলেন।-_ 
‘ত্বং অপরা বিশ্বসারা বিশ্বধারা বিশ্বরঞ্জিনী। 
সৰ্ব্বভূত আত্মভূত সব্ব্ববিভূতি প্রবিধায়িনী।। 
“মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য ” 
রামপ্রসাদের হাতেই শাক্তপদের অনন্য আত্মপ্রকাশ। তীর প্রায় সমসাময়িক কবি কমলাকান্ত । 
তিনিও ছিলেন কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী। এরপর বহুকবির বহু শাক্তপদে শাক্ত সাহিত্য সমৃদ্ধ। 
তবে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ভিন্ন আর কোনো কবিই মহেন্দ্রনাথের মত সাধক ও অসাধারণ 
কবিত্বের অধিকারী ছিলেন না। এদিক থেকে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন রামপ্রসাদ ও কমলাকাস্তের যোগ্য 
উত্তরসূরী । মহেন্দ্রনাথের রচনায় রামপ্রসাদের 'প্রসাদী” সুরের প্রভাব আবার কমলাকান্তের সংযত, 
সংযমী, সচেতনার প্রচ্ছন্ন প্রভাব সুস্পষ্ট। মহেন্দ্রনাথের আগমনী ও বিজয়ার পদ তেমন প্রশংসনীয় 
নয়। তবে রামপ্রসাদের মত “ভক্তের আকৃতি” পর্যায়ের পদে তার দক্ষতা অতুলনীয়। এছাড়া 
মাতৃরূপের চিত্রায়ণে তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। পূর্ব দুই কবির মতই তিনিও ছিলেন মাতৃচরণের 
দাবিদার।-_ 
আমায়) দে মা শ্যামা চরণ দুটি। 
(ওমা) সাধন ভজন সব ছুটে যায়। 
ভবের লেঠায় পাই মা ছুটি! 
“মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য” 
মহেন্দ্রনাথের শাক্তপদে দেহসাধনার কথাও উচ্চারিত হয়েছে। সাধনার মধ্য দিয়ে নিজ অন্তরে 
শিব-শক্তিকে জাগ্রত করাও যে প্রয়োজন, তার স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেছেন-_ 


২০ 


শাক্তপদে মাতৃমহিমা ও ভক্তিভাব 


জাগ জাগ মা আমার অন্তরে । 


তুমি না জাগিলে তারা৷ 
আমি যে ডুবি আধারে |। 
ভেদ করি ছয় আগার। 
আলিঙ্গিয়া লিঙ্গ শিবে 
রম সহমারে।!' 


“মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য” 
এককথায় শিব ছাড়া শক্তি তথা কালীর অস্তিত্ব অসম্ভব। মহেন্দ্রনাথ শিব-শক্তির এই যুগলাবস্থাকে 
বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এখানেই তার স্বাতন্ত্য। 

মাতৃচরণে মহেন্দ্রনাথ তার হৃদয় নিঃসৃত ভক্তি অঞ্জলি দিয়েছেন; সেই ভক্তিরসের আর্দ্রতায় 
তীর রচিত শাক্তপদ পরিপূর্ণ । ভক্তি-ই ভক্তচিত্তে জাগায় শক্তি। সেই ভক্তির মাধ্যমেই সাধ্যাতীতকে 
পাওয়া যায়। তাই মাতৃপ্রেমী সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিয়েছেন 
“ভক্তি বলে কালী বলে 
ডাকলে মেলে ঘটে পটে। 
(ও সেই) শমন দমন নাম স্মরণে 
শমন ভয়ে পালায় ছুটে।। 
“মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য” 
আধুনিক যুগের কবি সাহিত্যিক ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, 
নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ এমন কি কাজী নজরুলের সাহিত্যের 
মধ্যে আমরা জগজ্জননীর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ ভক্তির পরিচয় পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, 
খাষি অরবিন্দ_ এঁরা প্রত্যেকেই ভক্তিবাদী দার্শনিক ছিলেন। মানুষের মনে তারা যথার্থ ভক্তিভাব 
সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন] 
মানবমনের চির অক্ষয় 81007 হল ভক্তি । সুতরাং এই ব্রন্মীণ্ড; মানবসমাজ যতদিন থাকবে 
এবং নরনারীর অন্তরে যতদিন ভগবৎপ্রেম থাকবে--ততদিন ভক্তিভাব আপন ছন্দে হবে প্রবাহিত। 
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বিভাষ নায়েক 


রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নিজেই নিজের কালে হয়ে 
উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তবে ইতিহাস চর্চার নেপথ্যে অবশ্য পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং 
ব্যক্তিগত স্পৃহা এ কাজে গভীরভাবে প্রনোদিত করেছে। পাল ও সেন যুগের অবসান কালের 
নিয়মে হলেও বংশসূত্রে আবদ্ধ দীনেশচন্দ্রের মানসপট থেকে এঁতিহাসিক স্মৃতি দূরীভূত হয়নি। 
খুব শৈশব থেকেই একটা গভীর দৃঢ় মানসিকতা তাঁর ছিল। একাধিবার জীবনের ঘাটে ঘাটে কঠিন 
সত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল দীনেশচন্দ্র সেনকে। এতদ্সত্বেও তিনি লক্ষ্যপথ থেকে বিন্দুমাত্র 
বিচ্যুত হননি। তাঁর বিখ্যাত আত্মুজীবনীমূলক গ্রন্থ "ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য” (২৫ জুলাই ১৯২২)! 
উক্ত গ্রন্থে স্মৃতিচারণায় তাঁর শৈশবের একটি বিশেষ মানসিকতা ধরা পড়েছে। খুব শৈশবে বন্ধ 
অবিনাশের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রকল্প ইচ্ছা ইত্যাদি বিষয়ে কথা চলছিল। সংসারী সামন্ত বংশের সন্তান 
অবিনাশ বড় হয়ে ভবিষ্যতে জমিদার হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। আর দীনেশচন্দ্র সেখানে 
হয় কবি, নয় এতিহাসিক হওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেন। “কুমার ভূপেন্দ্র সিং (১০ এপ্রিল ১৯৮০) 
দীনেশচন্দ্রের প্রথম কাব্যপ্রস্থ। কিন্তু এই একটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া তিনি কোনো কাব্য সৃষ্টি করেননি। 
তবে এটা তীর ব্যর্থতা নয় বরং সার্থকতা । কেননা একজন বস্তুবাদী এতিহাসিকের সমস্ত দায়ভার 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে তিনি ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান এবং 
- তথ্যবিশ্লেষণের কাজে ব্রতী হন। ইতিহাসকে বিন্দুমাত্র বিকৃত কিংবা স্বকল্সিতভাবে না সাজিয়ে 
সত্যনিষ্ঠভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মিতির আনন্দযজ্ঞে তিনি আত্মনিবেদন করেন। আর 
এইখানেই তাঁর সার্থকতা! প্রসঙ্গত পরাধীন ভারতবর্ষে যেখানে শাসকশক্তি সর্বদাই হিন্দু মুসলমানের 
ভেদ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপন স্বার্থপুরণে ব্যস্ত, সেখানেই লেখক কৌরাণ আর পুরাণের 
সাঁকো নির্মাণের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির বন্ধন কে সুদৃঢ় করলেন। ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের 
অবদান” শীর্ষক গ্রন্থে তার বিস্তৃত পরিচয় আছে। এটা শুধু উদার মানসিকতার পরিচয় নয়, বরং 
. অনেক বেশী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সবেপিরি দায়বদ্ধতা । উল্লেখ্য দীনেশচন্দ্রের বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার মুলিয়ানা। 

এক্ষেত্রে সাহিত্যানুরাগী পাঠকবৃন্দের কাছে বলে রাখা দরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
অবসর গ্রহণের পর বাঙালি জাতির একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা করেন, যদিও এ 
বিষয়ে তাঁর গবেষণা বহু পূর্ব থেকেই। এর আগে তিনি “ভারতবর্ষের ইতিহাস’ নান্নী এঁতিহাসিক 
তথ্য সমৃদ্ধ একটি আকর গ্রন্থ রচনা করেন__ যেখানে আর্য-অনার্যের সংঘাতের পথ ধরে একটি 
জাতির উত্থান এবং অন্য একটি জাতির পতনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। এরই সুত্র ধরে আরও 
পরবর্তী কালে উভয় জাতির মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতির সখ্যতা পরিলক্ষিত হয়। সমাজ জীবনে এবং 
রাষ্ট্রজীবনে পালাবদলের সাথে সাথে সংস্কৃতির পালাবদলও ঘটে যায়। এর ফলে অন্-আর্ধ ধর্মচর্চা 
এবং দেবদেবীর শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাই হল না, বরং অনেক বেশী সমাদর লাভ করল অভিজাত ব্যক্তিবর্গের 
কাছে। উক্ত গ্রন্থে লেখক দীনেশচন্দ্র সেন উত্তরের হিমাচল থেকে দক্ষিণের কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত 
ভারতবর্ষের বিস্তৃত: অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং অধিবাসীদের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে 


২৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


আলোকপাত করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী এবং বহিরাগত অন্যজাতিগুলির 
অন্তর্গত সম্পর্ক নিরূপণে লেখক সচেষ্ট হয়েছেন। সেখানে শক, হুন, পাঠান, মুঘলের অন্তিমলগ্নে 
বেদ, রামায়ণ এবং মহাভারত চর্চার মধ্য দিয়ে হিন্দুযুগের উৎপত্তি প্রসার সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য পাওয়া 
যায়। তবে খ্রিষ্টজন্মের আনুমানিক ৫৭৭ বর্ষ পূর্বে ভগবানবুদ্ধ হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের 
সন্নিকটে কপিলাবস্তর অন্তর্গত লুম্বিনী অঞ্চলে ভূমিষ্ঠ হন! অতঃপর বয়সন্ধিকালে বুদ্ধদেব নির্বাণ 
লাভ করেন। মহাবোধি লাভান্তে ভগবানবৃদ্ধ নীতিশাস্ত্র সম্পৃক্ত সহজ সরল জীবনাঢরনের মধ্য দিয়ে 
শুদ্ধ আনন্দ মার্গে পৌছানোর পথ সম্পর্কে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা শৌনান। এই সময় হিন্দুধর্ম নানা 
উপাচার-অনাচারের পাশাপাশি জীতিভেদপ্রথার যুপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিয়ে আসছিল। সে 
জায়গায় ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী হিন্দু সমাজের কাছে অনেক বেশি গ্রহনীয় বলে মনে হয়েছিল, 
এমনকি গ্রহণও করেছিল। ফলস্বরণ আচারসর্বস্ব এবং প্রথাসর্বস্ব হিন্দু ধর্মের মধ্যে ভাঙনের প্রক্রিয়া 
মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মূল পার্থক্য ছিল--বেদের 
অন্রান্ত অপৌরুষেয়তা নিয়ে, যা ভগবান বুদ্ধের কাছে অর্থশূন্য, প্রাণহীন নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপ মাত্র। 
খুলে দিয়েছিলেন। আরও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সংঘাত লক্ষ্য করা গেছে। এই পর্বে 
অবশ্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বৌদ্ধ ধর্মের ভেতরকার অন্তর্ঘন্্ উল্লেখ করেননি । যার ফলে হীনযান, 
মহাযান দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং দুটি সম্প্রদায় উভয়ের শ্রেষ্ঠতা, সততা, প্রয়োজনীয়তা সর্বোপরি 
জনমানসে স্ব স্ব ধর্ম গ্রহনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছেন। অবশ্য বুদ্ধদেবের তিরোধানের 
পরবর্তীকালে শিষ্যকুলের মধ্যে মতাদর্শগত এ ধরনের বাগ্বিতণ্ডার শুরু হয়। এঁদের মধ্যে একদল 
ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাঁরা সংকীর্ণ মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন কঠোর আচার 
অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ধ্যানযোগের মাধ্যমে মুক্তি বা “অহ” লাভ সম্ভব। এঁরাই হীনযানপন্থী 
নামে পরিচিত। অন্যদিকে মহাযান-পন্থীরা সমগ্র জীবের মুক্তির জন্য মহাবোধিসত্বাবস্থালাভের 
আকাগ্থায় মগ্ন ছিলেন। পরবর্তীকালে মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উদার অপেক্ষাকৃত সহজ সরল 
মতাদর্শের দুর্বলতার মধ্যে ভারতীয় বৌদ্বতান্ত্রিকতা এবং বামাচারপ্রথা প্রবেশ করে । গ্রন্থটির পরবর্তী 
অংশে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ থেকে শুরু করে, মৌর্যবংশ, মেগাস্থিনিসের বিবরণ, 
অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্ত-_(মধ্যবর্তীকালে হুণ আক্রমনের প্রভাব প্রতিক্রিয়া) বিক্রমাদিত্য, 
হর্ষবর্ধন থেকে বৈদেশিকদের বৃত্তান্ত পযর্ন্ত দীর্ঘ সময় এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার ভাঙাগড়ার ইতিহাস 
সম্পর্কে সুবিস্বৃত আলোকপাত করেছেন। এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা-পরবতীকালের সাহিত্য 
সমালোচকদের যথার্থ যুগ প্রেক্ষিত সম্বলিত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল। 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় দীনেশচন্দ্রের জুড়ি মেলা ভার । দীনেশচন্দ্র সেনের সময়কালে 
এবং পূর্ববতীকালে যথার্থ বাংলা সাহিত্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল না। কিছু বিক্ষিপ্ত কাহিনি, 
পাঁচালী মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সম্পকে সে যুগের শিক্ষিত 
মানুষজন অবহিত ছিলেন। যদিওবা এই সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন 
প্রয়াস বা প্রচেষ্টা সামান্য ছিল। দীনেশচন্দ্রের হাতে তা সংহত ও সামগ্রিক পরিসরে ব্যপ্তি লাভ 
করে। দীনেশচন্দ্র সেন একজন এঁতিহাসিক গবেষক ছিলেন। তাই ইতিহাসের ধূসর জগতে প্রবেশ 
করে তিনি ছিনিয়ে এনেছিলেন বাংলা সাহিত্যের মনি-মুক্তা স্বরূপ একাধিক পুথি। তিনিই প্রথম 
উপলদ্ধি করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপকরণ পুথি যা কিনা পল্লীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তরে 
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বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও দীনেশচন্দ্র সেন 


ছড়িয়ে রয়েছে যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মহামূল্যবান সামগ্রী। তিনি বহুশ্রমসাধ্য প্রচেষ্টায় 
যেমন একাধিক পুথি সংগ্রহ করেছেন, তেমনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপৌয়কতায় একাধিক 
সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে, জসীমউদ্দিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকেও একাজে লাগিয়ে ছিলেন। আবার, 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে এ কাজে নিয়েজিত করলেও একবারের জন্য জানাননি এগুলি 
সংগ্রহের সার্থকতা কোথায়? তিনি সংগ্রহ সমাপান্তে দীনেশচন্দ্রকে নির্দেশ দেন বাংলা সাহিত্যের 
একটি ধারাবহিক ইতিহাস রচনার জন্য। ততদিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় স্নাতকোত্তর চালু 
করার বন্দোবস্ত চলছে। অথচ তখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যথার্থ, ধারাবহিক ইতিহাস রচিত 
হয়নি। সেইসময় দীনেশচন্দ্র সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় মগ্ন হলেন। ছাত্রছাত্রীদের মনোজগতে বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক বোধ ও মনন গঠনের জন্য এ ধরনের গ্রন্থ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। 
দীনেশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পুথির তুলট কাগজ মুদ্রণ যন্ত্র 
ছাপার হরফে আত্মপ্রকাশ করল। আপামর শিক্ষিত সমাজের কাছে “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ (১৮৯৬), 
পরে “সরল বাংলা সাহিত্য’, (১৯২২) মধ্যবতীকালীন “বঙ্গসাহিত্য পরিচয়” (১৯১৪) গ্রন্থগুলি একের 
পর এক প্রকাশিত হয়। 

পাঠক মাত্রেই এ বিষয়ে সচেতন যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুথি 
নির্ভর। অর্থ্যাৎ সাহিত্যের সমস্ত উপকরণ পুথির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ বেশিরভাগ শিক্ষিত ব্যক্তিরা 
এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন না। ফলত বাংলা পুথি চর্চা, পুথির পাতা ঘৈটে সাহিত্যের 
সংরূপ এবং উপাদান প্রীমান্য স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করা একপ্রকার বন্ধ হয়ে আসছিল। দীনেশচন্দ্র সেই 
সন্ধিলগ্নের ব্যক্তি, যিনি নিজস্ব প্রজ্ঞায় উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মিতির 
যথার্থ উপাদান আজও অটুট রয়েছে। ফলত তিনি এই দুর্বোধ্য বিষয়গুলি সংগ্রহ করে তা থেকে 
পাঠগ্রহণ এবং অংশ বিশেষের টিকাটিপ্ননী সমেত খসড়া রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন। “বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠককুলে এক প্রকার সাড়া পড়ে যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে সমালোচনা করেছেন এভাবে,_ 

“এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত 

করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য বলিয়া এত বড়ো একটা ব্যাপার তাহা আমরা 

জানিতাম না, তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয় স্থাপনে ব্যস্ত ছিলাম।”১ 
দীনেশচন্দ্র সেন ব্যক্তিগত কর্মস্থল কুমিল্লায় থাকাকালীন প্রায় চারশত পুথি সংগ্রহ করেন। পরবর্তী 
কালে বাড়ির ভৃত্য রামকুমার দত্তকে বাঁকুড়া জেলা থেকে পুথি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেন। 
এছাড়া ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি স্থান পর্যটন করে একাধিক অপ্রকাশিত 
প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেন। পরবর্তী সময় বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, হরপ্রসাদ শাস্ত্র সহযোগিতায় 
এশিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষিত পুথিগুলির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পান। পাশাপাশি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ এবং বাংলা আবশ্যিক বিষয় চালু করার 
উদ্দীপনা-_দীনেশচন্দ্র সেনকে গভীর ভাবে একাজে প্রণোদিত করেছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুথি সংগ্রহশালা এবং পুথি সংগ্রাহকদের নিযুক্তি করণ-_তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থনার পথকে 
সুদৃঢ় করেছে। তবে, শ্রীচ্যবিদ্যামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অবদান ভূলবার নয়! তিনি 
দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে নিজস্ব সংগৃহীত পুথি বাংলা বিভাগকে তিন হাজার টাকায় বিক্রি 
করেন। ফলত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একাধিক পুথির সম্পাদনার পাশাপাশি বিষয় কেন্দ্রিক- 


৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বিভাজন, সাল তারিখের ক্রম অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস রচনায় প্রথম সার্থক পথ দেখান। 
তবে, পুথি চর্চায় দীনেশচন্দ্র সেন একটি মৌলিক গবেষণার বিষয়। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচ্য 
প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচিত হল। তাঁর সংগৃহীত পুথির তালিকা, সম্পাদিত পুথির বিন্যাস এবং 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যবহৃত পুথিগুলি নিয়ে একটি সানুপুঙ্খ পর্যালোচনা বিশ্বভারতী গবেষক 
লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় দীনেশচন্দ্র সেন--এ প্রবন্ধের মুল 
অভিমুখ। ভবতোষ দত্ত তাঁর অমূল্য গ্রন্থ “কীর্তির্যস্য' রচনা করেন। এই গ্রস্থে তিনি জানিয়েছেন, 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সংকলন মাত্র নয়, বরং এর পটভূমিতে দেশ এবং 
জাতির প্রতি গভীর মমতাবোধ এবং একটি গঠনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল। পাদ্রী ওয়ার্ড বাংলা 
সাহিত্যের উপকরণ এবং উপাদান সৰ্ম্পকে বলতে গিয়ে লিখেছেন, 


 “সন্্ান্ত ব্রাম্তণ এবং শুদ্রগণ অনেকেই দেশীয় ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, 

বিদ্যাসুন্দর এবং চণ্ডীর পুঁথি রাখেন। কোন কোন বাড়িতে মনসাগীতি, ধর্মশীতি, 

শিবগীত, সম্তীগীতি, পঞ্চাননগীতও থাকে।”২ 
দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ ( ২য় খন্ড ১৮৯৬) গ্রন্থে অধ্যায় বিভাজন কেন্দ্রিক সাহিত্য 
সাধনার প্রতিফলন ঘটান। প্রথম অধ্যায় বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংস্কৃত- 
প্রাকৃত ও বাঙ্গলা, থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের বিষয়ভিত্তিক পবাস্তর তুলে ধরেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
গৌড়ীয় যুগ অথবা নবদ্ীপের যুগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা 
বিশেষত্ব বা মৌলিকত্ব হল তিনি পুথির পাতার কাব্যিক প্রবাহকে উনিশ শতকের সহজ সরল গণ্যচর্চার 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। পাঠকের দরবারে গ্রন্থটি সে কারণে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। তবে 
বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করে তোলার প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে বিস্তৃত কাব্যিক প্রবাহ প্রতিস্থাপন করতে 
হয়েছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমস্ত মধ্যযুগের কবিরা শুধুমাত্র পুথির পাতায় তাদের 
সাহিত্যিকৃতি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তা অভাবনীয় ভাবে আমজনতার দরবারে এই প্রথম 
ছাড়পত্র পেয়ে গেল। ফলত, মধ্যযুগের বিগদ্ধ কবিদের পাশাপাশি, কবিবৃন্দের মৌলিকতা, স্বাতন্ত্র্য 
সহজেই পাঠকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার অবসর পেল। পঞ্চমত, এতকাল ধরে চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা 
ও চর্চা হত, সামগ্রিক পরিসরে এবং বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সাহিত্যানুরাগী পাঠকের কাছে পৌঁছে গেল। 
এর জন্য ইউরোপীয় ছাপাখানা এবং দীনেশচন্দ্র সেন উভয়কেই সাধুবাদ জানানো উচিৎ। তবে 
আলোচ্য গ্রন্থে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ঘাতপ্রতিঘাত-সংকট সমস্যা সেভাবে বিশ্লেষিত না হলেও, 
পূর্ববর্তী গ্রন্থ “ভারতের ইতিহাসে” এ বিষয়ে বিস্তর আলোচিত হয়েছে। যা এই গ্রন্থের সঙ্গে. 
সংশ্লিষ্ট। 

দীনেশচন্দ্রের সমকালে রামগতি ন্যায়রত্ব কিংবা রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একটা যুগ- 
বিভাগের চেষ্টা করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন যুগের সাথে বিষয়ের সাযুজ্য নিরুপণ করে সাহিত্যের 
যুগবিভাগ করেছিলেন। একটি যুগকে বিশেষ ঘটনা, ব্যক্তির প্রভাব কিংবা অন্যকিছুর অনুকরণে 
তিনি ভাগ করলেও বর্তমানে এ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তবে একটি কালের 
শেষ অন্য একটি কালের শুরু এহেন সন্ধিলগ্নের সাহিত্য উভয় কালের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণ 
ঘটে। ফলত সাহিত্যের অভিমুখ ভিন্ন মোড় নেয়। দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একাধিক ঘটনার (রাজনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক) অভিঘাত বিশেষ বিশেষ ঘটনা সৃষ্টিতে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল থাকে। সেইমত 


২৬ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও দীনেশচন্দ্র সেন 


সাহিত্যের গতিপথের বদল ঘটে! দীনেশচন্দ্র সেন এ সম্পর্কে আলোকপাত করেননি। তাই 
কতকগুলি বিষয় একালে ফিরে দেখা দরকার। একজন লেখকের মানসিক পরিমগুল-অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, এবং রাজনৈতিক পটভূমি এবং পরিস্থিতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রাচীন 
মধ্যযুগের সাহিত্যকে পুনর্নির্মানের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে একালে তাই বেশি করে গুরুত্ব 
দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতির চাপে অথবা বিশেষ অবস্থার কারণে মধ্যযুগের কবি সাহিত্যিকদের রাজা 
মহারাজা, সামন্ত কিংবা আশ্রয়দাতার মনগড়া সাহিত্য রচনা করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র 
রাজামহারাজী কেন্দ্রিক, ধর্মাশ্রিত, ব্যক্তিগত বা বিষয়ভিত্তিক যুগবিভাজন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। 
আধুনিক সাহিত্য বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে এই ধরনের যুগবিভাগ ত্রুটি হিসাবে দেখা হলেও 
তথ্যের কঙ্কালে তিনি যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন সে বিষয়ে কোন সংশয় অথবা সন্দেহ থাকতে 
পারে না। “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের সবাধিক বিশেষত্ব বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির ও 
সমাজের পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। এই কাজের পথিকৃৎ রমেশচন্দ্র শুরু করলেও 
যথার্থ সুসম্পূর্ণ দীনেশচন্দ্র সেনের হাতে। 

দীনেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গসাহিত্য পরিচয়” দুই খণ্ডে বিরচিত মহাকাব্যিক গ্রন্থনা প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যের এহেন আকর প্রন্থের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র দীনেশচন্দ্র সেন) গ্রন্থটির বিষয় বৈচিত্রের 
পাশাপাশি অনবদ্যভাবে কাব্যিক পয়ার, দ্বিপদী, ত্রিপদী, ঘরাণার শৈলীগত তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। 
তাছাড়াও প্রাচীন মধ্যযুগের কাব্যিক ভাষার দুরূহ এবং দুর্বোধ্য শব্দগুলির সুসামঞ্জস্য অর্থ বিন্যাস 
প্রতি পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। দুই খণ্ডে “বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় * গ্রন্থটি [706 অংশ 
ব্যতীত এক হাজার নয়শত চার পৃষ্ঠায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হয়। 
“বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শুরু হয়েছে "ডাকের বচন’ খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে 
এবং শেষ হয়েছে রাধাকৃষ্ণ দাসের “ভাগবত, চর্চায়! দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে পদাবলীর অন্তর্গত 
চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবীর্তন কাব্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছে “বিবিধ প্রাচীন গান” দিয়ে। বিবিধ প্রাচীন 
গানগুলির মধ্যদিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রীতিনীতি,দেবদেবী, আচার-বিশ্বাস থেকে 
শুরু করে উক্তি-প্রত্যুক্তিময় কবিয়ালদের একাধিক সংগীত পরিবেশিত হয়েছে। সরল বাংলা 
, সাহিত্যের দুই খণ্ডে রাজসভায় বাংলা ভাষায় অনাদর, মনসাদেবীর গান, চণ্ডীমঙ্গল, সূয্ের গান, 
শীতলা মঙ্গল, ধর্ম মঙ্গল, গোরক্ষবিজয়, ময়নামতির গান, শূন্যপুরাণ, ডাক খনার বচন, বিদ্যাসাগর 
বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ও পরযুগ, অনুবাদের যুগ, আদিযুগের সমাজ, জয়দেব, বিদ্যাপতি 
চণ্তীদাস, চৈতন্যদেব বৈষ্ণব সমাজ, বাংলা গদ্য ইত্যাদি বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের 
আদিযুগ ও পরধুগ নামে তিনি স্বতন্ত্র একটি বিভাজন করেন। “বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়’ গ্রন্থে প্রাচীন 
ভারতবর্ষের এঁতিহ্যের পাশাপাশি সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিতু বহুবিধ বিষয় উপস্থাপন করেছেন। 
যেগুলি বর্তমানে ফিরে দেখা প্রয়োজন। এমনকি এগুলির যথার্থ সাহিত্যমূল্য নিরূপিত হওয়া 
দরকার! বিষয়গুলি সূত্রাকারে উপস্থাপন যোগ্য 

ক. ভাসান গানের গড়ন, রাট বাংলায় ও বাংলাদেশে এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া । 

খ. ইতিহাস ও মিথ পুরাণের ভাঙাগড়ায় মঙ্গলকাব্যের তুল্যমূল্য বিচার। 

গ. বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের সংমিশ্রনে গড়ে ওঠা নাথ সাহিত্যের পুননির্মাণ। 


ঘ.. কবিওয়ালাদের গানের এবং কথার আধুনিক দৃষ্টিসঞ্জাত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেণ। 
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উ. কাশীদাসী মহাভারতের ভূমিকায় ও বিষয়ে রাষ্ট্রনৈতিক বাদ-বিসম্বাদ ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে 
মানব মহিমা প্রচার। 

চ. কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা: আধুনিক পাঠকের সমীক্ষায় বিচার ও বিশ্লেষণ। 

ছ. ইসলামী সাহিত্যে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ। 

জ. বাংলাগদ্য চর্চার উদ্দেশ্য প্রসার-মাধ্যম ও এঁতিহাসিক গুরুত্বের যথার্থ প্রাসঙ্গিকতা ও 

তাৎপর্য বিশ্লেষণ । 

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র পুথির পাতার মধ্য থেকে সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ . 
করে ছাপা অক্ষরে বইয়ের সংরূপে আদি-মধ্যযুগের সাহিত্য নিমাণি করেন। ক্ষেত্র বিশেষে কোন 
কোন অংশের- প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও করেন। দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা এবং শারীরিক অসুস্থতার 
কারণে একাধিক বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেননি। উপরোক্ত সেই বিষয়গুলি আধুনিক দৃষ্টিসঞ্জাত 
সাহিত্যিক মন ও মননে আবিস্কৃত হলে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পুষ্থানুপুঙ্খ পর্যালোচনা 
স্পষ্ট হবে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মিতিকার অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর “বাংলা 
সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এ এবং সুকুমার সেন এর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থের একাধিক খণ্ডে 
সুচারু বিশ্লেষণ এবং এঁতিহাসিক প্রামাণ্য হিসেবে একাধিক দৃষ্টান্ত প্রতিস্থাপন করেছেন। 

দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গসাহিত্য পরিচয়’ দুই খণ্ডে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন। 
সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই সেদিকে যথার্থ এতিহাসিক নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। দীনেশচন্দ্র 
সেনের বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়গন “গোবিন্দ দাসের কড়চা” পুথিটিকে জাল, মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে 
যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছেন। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অনাবশ্যক যুক্তি প্রযুক্তি ছাড়াও ব্যক্তিগত 
আক্রমণ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন সেই কারণে “গোবিন্দ দাসের কড়চা’ নান্নী পৃথক গ্রন্থ তৈরী 
করে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি এবং নিজের প্রতিযুক্তি গ্রন্থটির মধ্যে পাশাপাশি রেখেছেন। দীনেশচন্দ্র 
সেন এই গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন- এঁতিহাসিক ভাবে বৈষ্ণব মহাজন সম্প্রদায়ের কাছে 
“চৈতন্যভাগবত” “চৈতন্য চরিতামৃত” গ্রস্থদুটির পূর্বে “গোবিন্দ দাসের কড়চা’ সৃষ্টি যা চৈতন্যমহাপ্রভূ 
এবং বৈষ্ণবধর্মকে বুঝবার এবং জানবার জন্য প্রামান্য প্রথম দলিল স্বরূপ। 
‘দীনেশচন্দ্র সেন একজন সৎ বিচক্ষন এঁতিহাসিক গবেষক ছিলেন। তাই তিনি “বঙ্গ সাহিত্য 
পরিচয়" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ছয়শত আঠাশ (৬২৮) পৃষ্ঠায় নিজের ক্রটি উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি 
ঘটেছে ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরণ নন্দীর ‘মহাভারত’ অশ্বমেধ পর্ব রচনা অংশে। তাঁর প্রথম 
সাহিত্যের ইতিহাস পাঠক সমাজে 'বঙ্গভীষা ও সাহিত্য’ নামে সুবিদিত। দীনেশচন্দ্র সেন ৬২৮ 

“আমি ভ্রমক্রমে শ্রীকরণ নন্দীর স্থলে “শ্রীকর নন্দী” পাঠ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকে 

লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। সাহিত্য পরিষৎ আমার প্রাচীন পুঁথিখানি পাইয়াও এই ভ্রম 

সংশোধন করেন নাই। তাঁহাদের প্রকাশিত ছুটি খাঁর মহাভারতে সেই শ্রীকর নন্দীই 

রহিয়া গিয়াছে। ...যে পুঁথি দেখিয়া এই অংশে উদ্ধৃত হইল তাহা আমার! উহা 

(২৫৮৫-২৬৬৩) শকের লেখা”5। 
সেদিন থেকে অদ্যাবধি সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই একই ভূল শ্রীকর নন্দীর মহাভারত জেনে আসছেন। 
এমনকি সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকারগণ,তাঁরও নির্বিকারে এই ভুল তথ্যটি পরিবেশন করে 
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চলেছেন। এ থেকে সহজে অনুমেয়-_দীনেশচন্দ্র যে কঠিন নিষ্ঠা এবং অধ্যাবসায় থেকে সাহিত্যের 
ইতিহাস নির্মাণের আনন্দযজ্ঞের প্রবেশ করেছিলেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী রচনাকারগণ এ বিষয়ে 
পুথি মিলিয়ে সাহিত্যের ইতিহাস সৃষ্টিতে কতখানি উৎসাহী বা তৎপর ছিলেন যে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতেই 
পারে । মঙ্গলকাব্য গুলিতে একাধিক কবির লেখনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চণ্তীমঙ্গলকাব্য 
মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম, দ্বিজহরিরাম, দ্বিজকমল লোচন ছাড়াও অন্যান্য কবি বৃন্দের লেখনী টিকাটিগ্ননী 
সহ উপস্থাপিত হয়েছে। ফলত, পরবীকালের গবেষণায় যথার্থ সময় সমাজ ও রাষ্টব্যযবস্থার জটিল 
_ ঘুণবির্তের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় আচার, প্রথা, রীতি নীতি, বিশ্বাস 18৩য0-[8১০০, মান্যা-ম্যাজিকের 
মত বিষয়গুলি সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে সুবিধা হয়েছে। এমনকি কবিদের মানসিকতাও ধরা সম্ভব 
হয়েছে। রাজা ‘গোপী চন্দ্রের গান” “শিবের গান’ “শিবায়ন” তদানীন্তন আর্থসামাজিক যুগপ্রেক্ষিত- 
পরিমণ্ডলকে বুঝতে যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রতিটি মঙ্গল-কাব্যের কবিরা কাব্যের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে 
পৃথক পৃথক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সামস্ত-তান্ত্রিক যুগ প্রেক্ষিত ও পরিমন্ডলে এর কারণ 
ও সুস্পষ্ট, দ্বিজ বংশীবদন, কবি ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস সেন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, 
রামবিনোদ এবং দ্বিজরসিক প্রমুখ কবিবৃন্দ মনসামঙ্গল কাব্য বিষয় বৈচিত্র্য, কাহিনি গ্রন্থনে, চরিত্রের 
মনস্তাত্বিক স্বরূপ সংকট নির্মাণে যথেষ্ট মূন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তাছাড়াও অন্যান্য কাব্যগুলিতে 
পুথির পাতার হুবহু তর্জমা করেছেন। তবে, কবিওয়ালদের গানের সংগ্রহে তাঁর জুড়ি মেলাভার। 
কবিওয়ালাদের গানে ধর্মীয় জীবন, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে সামাজিক জীবনযাত্রা। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" গ্রন্থের দুই ভাগ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে যে সমস্ত পুথির পাঠ সংগৃহীত হয়েছে তা সবই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত পুথি। 

‘সরল বাংলা সাহিত্য” ৫১৯২২) দীনেশচন্দ্র সেনের বাংলায় লিখিত সর্বশেষ জনপ্রিয় 
সাহিত্যের ইতিহাস। একটি মাত্র খণ্ডে, দুইশত সাতাশ ২২৭ পৃষ্ঠায় রচিত বাংলা ইতিহাস সংকলন। 
ভূমিকাংশে তিনি স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন, 

“আমার রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় রচিত বইগুলি 

খুব বড়। তাহাতে এতিহাসিক তত্ব নিরূপনের চেষ্টায় রচনা-পদ্ধতিটি অনেকস্থলে 

বালক-বালিকা ও সাধারণের উপযোগী হয় নাই, এই কথা অনেকের মুখে শুনিয়াছি। 

গল্পচ্ছলে সরলভাষায় দেশী সাহিত্যের ইতিহাসটা তাহাদিগকে জানান দরকার। এই 
উদ্দেশ্যে বইখানি লিখিত হইয়াছে। তাই বলিয়া ইতিহাসের মূলকথাগুলি আমি বাদ 

দিই নাই” 
ফলত একটি বিষয় স্পষ্ট-শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত করে এ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলির উপর লেখক অনেকবেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই গ্রন্থে অন্য ছোট গ্রস্থগুলির নাম- 
তারিখসহ কাহিনি বা আখ্যান বর্জন করেছেন। প্রাচীন মধ্য যুগের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস 
সংক্ষেপে জানার জন্য গ্রন্থটির সৃষ্টি। গ্রন্থটির মধ্যে মৌলিকতা, স্বাতন্ত্রতা ধরা পড়লেও--অপরাপর 
দুটি বৃহৎ গ্রন্থের মত সরল বাংলা সাহিত্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এটি তাঁর ছাত্রদরদী পণ্ডিত 
মানুষের বিচক্ষণতার পরিচায়ক। 

সরল বাংলা সাহিত্যে গদ্যের শিল্পীত বিন্যাসে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলি-_গল্পেরচ্ছলে বর্ণিত 
হয়েছে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ছাড়াও গ্রন্থটি একাধিক পুরাণ-উপপুরাণের পাশাপাশি 


৮০৩১২ ২৯ 


BER 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


অনুবাদ সাহিত্যের ভাবানুবাদ এবং বৈষ্ণবপদাবলী পৃথক পৃথক অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সামগ্রিক 
শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়নি। কেননা তিনি সম্পূর্ণভাবে এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করেননি। সেটা দীনেশচন্দ্র সেনের অভিপ্রায় ছিল না, অন্তত এ গ্রন্থের ক্ষেত্রে। 


উল্লেখপঞ্জি 


১. 
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পন্দ্রজীলিক বিশ্বাস: রূপকথার প্রেক্ষাপটে 
সুদী চৌধুরী 


বিশ্বজনীন ভাবেই মানবসমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পালিত, লোকপ্রচলিত বিভিন্ন রীতি- 
রেওয়াজ, বিধি-নিষেধ আর ধর্মীয় নানাবিধ সব আচার-আচরণের মৌল তাগিদটির নেপথ্যে আসলে 
রয়ে গেছে মানুষের আদিম বিশ্বাস সংস্কারের-ই মগ্রচৈতন্য। সনাতন এইসব বিশ্বাস-সংস্কারের সৃষ্টি 
অনেকক্ষেত্রেই আবার মানব সভ্যতার উষালগ্নের সন্তানদের পারিপার্শ্বিক বস্তজগৎ ও নিসর্গ- 
প্রকৃতির বিভিন্ন সংঘটন সম্পর্কিত মানসিক ধারণা তথা উপলব্ধির ভিত্তিতে । ফলত বৈজ্ঞানিক 
চেতনারহিত সে যুগের মানুষের এইসব ধারণা, নানা বিষয়ে যে বিবিধ ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের জন্ম 
দেয় তা স্বভাবতই ছিল কাল্পনিক বা অলৌকিক। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ও প্রজন্ম পরম্পরায় 
বাহিত হতে হতে এইসব কাল্পনিক বা অলৌকিক ধারণা-ই ক্রমে পরিণত হয়েছে সমাজের সর্বজনীন 
বিশ্বাসে। বয়সের গাছ-পাথর নেই--এইরকমই এক জনপ্রিয়, আদিম বিশ্বাস হল লোকসমাজের 
জাদুবিশ্বীস তথা এন্দ্রজালিক বিশ্বাস (Magic Belief); যা বহতা সময়-ধারার অজস্র বাঁক-বদলে 
বহুধা বিবর্তিত হয়ে আজকের এই বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক পৃথিবীতেও টিকে আছে। 

ইন্দ্রজাল বা জাদু-র প্রতি বিশ্বজনীন সমাজের প্রগাঢ় বিশ্বাস গড়ে ওঠার পিছনে; মানুষের 
জীবনের অনিশ্চয়তাবোধের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আসলে আদিম-আরণ্যক মানুষের 
জীবন ছিল পদে পদে বিপদ সংকুল। কখনও বন্যা, কখনও দাবানল কখনও-বা ঝড়-ঝগ্ধা- 
ভূমিকম্প, আবার কখনও হিংস্র প্রাণীর অথবা মারণ রোগের আক্রমণে তাদের যাপিত জীবনে 
যে কোনো মুহূর্তে নেমে আসতো বিপর্যয়। প্রাকৃতিক ও জাগতিক এই ধরনের বিপর্যয়ের 
কারণানুসন্ধানেই তারা, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী চেতনার অভাবে, এসবের উতদ্তবের পিছনে এক অলঙ্ষ্য 
শক্তি-সত্তার অমোঘ প্রভাবের বিষয়টি কল্পনা করে নেয়। এই মানসিকতাই তাদের উপনীত করে; 
--আকাশ থেকে শুরু করে ধূলিকণা, বাতাস থেকে নদীর জল, এমনকি বৃক্ষ-লতা-মানুষ-_সমস্ত 
কিছুই যে আসলে সেই অলক্ষ্য শক্তি-সত্তারই নিয়ন্ত্রণাধীন__এই বিশ্বাসে। নৃবৈজ্ঞনিক পরিভাষায় 
এই “অলক্ষ্য শক্তি-সত্তাই” হল "মান্যা” (/৪79)1১ ফলে এই অলৌকিক শক্তি তথা "মান্যা'র 
কারণে জীবনের বিপর্যয়কে রোধ করতে, তার তুষ্টি বিধান করতে অথবা তাকে বশ করতে মানুষের 
দরকার হয়ে পড়েছিল, প্রতিস্পর্ধী অপর আর এক অতিশ্রাকৃত শক্তির-ই। মূলত এখান থেকেই 
মনুষ্যসমাজে জন্ম নেয় জাদুবিদ্যা। যার স্বরূপ সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে—_*...the art of 
compulsion of the supernatural; also the art of controlling nature by super- 
natural means’ 1২ সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে ইন্দ্রজীল বা জাদু 0৪81০) বলতে শুধুই 
এক চিত্তাকর্ষক হাতসাফাই-এর কৌশলকেই বোঝায় না। বরং লোকবিশ্বাস অনুযায়ী জাদু হল সেই 
হাতিয়ার, যার দ্বারা জগৎ বা প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় বা উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা ইচ্ছেমতো 
চালনা করা যায়। এভাবেই জাদু সংক্রান্ত যুগ-যুগান্তরের সর্বজনীন বিশ্বাস মানবমনে তৈরি করেছে 
এর এমনই এক সম্মোহনী প্রতীতি;--যাঁতে এটি, ব86815] Law’ তথা প্রাকৃতিক বিধানের এক 
বিকল্প প্রতিরূপ বলেই মনুষ্য সমাজে মান্যতা পেয়ে থাকে। তাই দেখা যায় স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত 


৩১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


নৃবিজ্ঞানী ও জাদুতত্ববিদ্‌, স্যার জেমস্‌ ফ্রেজার (Frazer, Sir James George, 1854-1941)-এ? 
প্রসঙ্গে বলেছেন-- 
‘Magic is a spurious system of natural law as well as a fallacious . 
guide of conduct; it is a false science as well as an abortive art...’ 


এই নিরিখে বিচার করলে এন্দ্রজালিক বিশ্বাসের তাৎপর্যটি আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক হয়ে 
আছে যাগযজ্ঞ বা অন্যান্য ধর্মীয় বিচিত্র-সব অনুষ্ঠানে, ঝাড়ফুঁক-তুকৃতাকে, মন্ত্রে, পারলৌকিক 
ক্রিয়ার এবং সবোপিরি তাবিজ-কবজ-মাদুলি-আংটি ধারণের প্রতি অগাধ আস্থা রাখার সম্মিলিত 
প্রতিরূপেই ৷ 
প্রসঙ্গত বলা যায় বিবর্তনবাদী নৃতাত্বিক স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার,_-মানব সমাজের সুপ্রাচীন 
এই জাদুবিশ্বাস সংক্রান্ত তীর বিশ্ববন্দিত, কালজয়ী গবেষণা গ্রন্থ; ‘The Golden Bough: A 
Study in Magic and Religion’ (1890)--এ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানবসমাজে প্রচলিত 
এন্দ্ৰজালিক বিশ্বাস-এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সদৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। প্রয়োজনে টেনেছেন তাদের 
মধ্যে প্রতিতুলনা-ও। আর এভাবেই তিনি--এই বিষয়ক পর্যালোচনার সূত্রে, নৃতত্তের ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণের বিদ্যায়তনিক জগতে ‘Mental 4১110)0১9198%৪--এই নতুন ধারাটির সুত্রপাত 
ঘটান। মোট ১২টি খণ্ডে বিভক্ত সুবিশাল এই প্রন্থমালায় (১৯২২ খ্রি. এই প্রস্থের ১ খণ্ডে, 
Abridged Edition প্রকাশিত হয়) তিনি সমাজে প্রচলিত এন্দ্রজালিক বিশ্বাস ও সেই সংক্রান্ত 
ক্রিয়াচারের ভিত্তিতে, এর এক জটিল ও পারস্পরিক সূক্ষ্ম সম্পর্কযুক্ত যে শ্রেণিবিভাগ দেখিয়েছেন 
তাতে ইন্দ্রজালকে প্রাথমিক ভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে: 
১) Theoretical Magic (তাত্বিক ইন্দ্রজীল)। 
২) Practical Magic (ব্যবহারিক ইন্দ্রজাল)। 
বলাবাহুল্য তাত্বিক ইন্দ্রজাল বলতে জাগতিক বা প্রাকৃতিক সংঘটনের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যায়, 
মানবমনে উদ্ভূত, অলৌকিক যে জাদু-প্রতীতি তাকেই বোঝায় এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে 
বাস্তবে সে অনুসারী যে বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ সাধন করা হয়--তাই হল ব্যবহারিক ইন্দ্রজাল। 
ব্যবহারিক ইন্দ্রজালকে আবার ফ্রেজার সাহেব, ‘The Principles of thought on which 
magic is based’*—এর নিরিখে, নিন্োক্ত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন: 
১) Homoeopathic Magic বা Imitative Magic (সমপ্রক্রিয়ার ইন্দ্রজাল বা 
অনুকরণমূলক ইন্দ্রজাল) : চ৪2০-এর মতে এই ধরনের ইন্দ্রজালের নেপথ্যে থাকে 
‘like produces like’* অর্থাৎ “অনুরূপ প্রক্রিয়ায় অনুরূপ ফললাভ সম্ভব-এই 
বিশ্বাসটি। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই প্রাচীন ব্যাবিলন, রোম, ঈজিপ্ট অথবা ভারতবর্ষে 
মনে করা হত শক্রর মূর্তি গড়ে তাকে আহত করলে বাস্তবেও শক্রটি একই ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে।* একই ভাবে আমাদের পল্লিবাংলার ঘরে ঘরে পালিত “সেঁজুতি” ব্রতের 
আলপনায়, গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, ফলস্ত গাছ, দুধেল গাই আঁকবার নেপথ্যেও 
এই প্রকার এন্দ্রজীলিক ভাবনাই ক্রিয়াশীল আছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।৮ 
২) Contagious Magic (সেংস্পর্শমুলক/সংযোগমূলক ইন্দ্রজাল): এই এন্দ্রজালিক 
ভাবনায় বিশ্বাস করা হয় যে, কোনো বস্তু যদি অন্য কোনো বস্তুর সংস্পর্শে একবার আসে 
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এন্্রজালিক বিশ্বাস: রূপকথার প্রেক্ষাপটে 


তবে পরবর্তীকালে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র 
রয়েই যায়। এই ধারণারই বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যক্তির কেটে ফেলা নখ, চুল বা পরিত্যক্ত 
পোশাকের ক্ষতি সাধন করে, যে তার-ও ক্ষতি করা সম্ভব এই ধরণের বিশ্বাস যেমন 
প্রচলিত তেমনই প্রসাদী ফুল, বেলপাতা মাথায় ছুঁইয়ে অথবা দেবতার চরণামৃত খেয়ে 
দৈবী আশীর্বাদ নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় এই বিশ্বাসটি-ও নিহিত। অন্যদিকে 
লক্ষণীয় যে উক্ত দুই প্রকার এন্দ্রজালিক বিশ্বাসের মধ্যেই যেহেতু একটি সহানুভূতিকতার 
নীতি (ফরেজারের ভাষায় ‘The Law ০৫ 97080) বর্তমান, তাই এদের একত্রে 
‘Sympathetic Magic’ (বা সহানুভূতিভিত্তিক ইন্দ্রজাল) বলে তিনি অভিহিত 
করেছেন।৯ 
এছাড়াও ভাগ্য ফেরাতে, খারাপ সময় কাটাতে, কু-গ্রহের প্রকোপ এড়াতে, যে বিভিন্ন তাবিজ-কবচ- 
মাদুলি ধারণ অথবা মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ, পৃজার্চনার যে বিধান সমাজে প্রচলিত--সেগুলিকেই ফ্রেজীর 
বলেছেন 7১০5161৮০ 71810 এবং সমাজে, নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র সব সামাজিক 
বিধিনিষেধ তথা ‘6০০’ বর্তমান--তাকেই তিনি ৪280০ 18810-এর আত্ততায় ফেলেছেন। 
এই দুই প্রকার ম্যাজিকই আবার পূর্বোক্ত Sympathetic [19)০-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অবস্থায় 
সমাজে অবস্থান করে। | | 
অন্যদিকে জাদুর একাধারে উপকারী ও অপকারী যে ভূমিকা, তার নিরিখে জাদুকে নৃবিজ্ঞান 
ব্রনিস্ল ম্যালিনৌস্কি 04811005510, Bronislaw, 1884-1942) White Magic (হিতকারী 
ইন্দ্রজাল) এবং 73180. [411০ (অহিতকারী ইন্দ্রজাল) এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।১০ এছাড়াও 
পরবরতীকালের গবেষণায় 'প্রবর্তক/আহীনমূলক ইন্দ্রজাল' এবং “নিবর্তক/প্রতিরোধমূলক ইন্দ্রজাল' 
নামক যে দু'প্রকার ইন্দ্রজালের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তার উদাহরণ আমাদের যে-কোনো গৃহস্থ 
বাড়িতে দৈনন্দিন জীবনে পালিত নানা সংস্কারের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন: শিশুকে কু-নজর 
থেকে বাঁচাবার জন্য তার কপালে কাজলের টিপ পরিয়ে তাকে “খুঁতো” অথবা তার নখ দাঁতে কেটে 
তাকে ‘এঁটো’ করে দেওয়া অথবা, বিবাহের সময় কনেকে ভূমিস্পর্শ এড়িয়ে পিঁড়িতে বহন করে 
নিয়ে আসা প্রভৃতি সংস্কারের নেপথ্যে আসলে রয়ে গেছে প্রতিরোধমূলক জাদুবিশ্বাস। অন্যদিকে 
গ্রামবাংলার কৃষক পরিবারে, ভালো ফলন বা জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় যে-সব ক্রিয়াচার 
মানা হয় (যেমন: কার্তিকমাসে ধান-এর ‘সাধ’ দেওয়ার অনুষ্ঠান) তা আসলে ভূমি-দেবতাকে 
তুষ্ট করে তার আশিস আহ্ানমূলক সংস্কারেরই নামাস্তর। ফলত বোঝাই যাচ্ছে যে, এর নেপথ্যে 
থাকা জাদুবিশ্বাসটি আসলে প্রবর্তক/আহানমূলক ইন্দ্রজালের প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। ্‌ 
যে-কোনো সমাজ-সংস্কৃতির নিজস্ব স্বভাব-মানসিকতা-প্রবণতা এবং তার নিরিখে আচরিত 
বিভিন্ন আচার-বিশ্বাস-প্রথা সংস্কারের প্রতিফলন, সংশ্লিষ্ট সমাজে রচিত ও চর্চিত সাহিত্যে 
প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এরই মাপকাঠিতে তাত্তিকেরা, নিরূপণ করেন সাহিত্যের বাস্তবতা । 
এতিহ্যপরম্পরায়, প্রধানত মৌখিক ধারায় চর্চিত লোকসাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই দেখা যায় 
এই লোকসাহিত্যের প্রতিটি বগেই লোকসমাজের ইন্দ্রজাল-ভাবনার একটা ছাপ রয়ে গেছে। আর 
এ প্রভাব সবচেয়ে গভীর হয়তো লোককথার ক্ষেত্রেই। এ’ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদ্‌ ড. পল্লব 
সেনগুপ্ত মহাশয়-ও জানিয়েছেন: 
ধর্মে, লোকাচারে, শিল্প সংস্কৃতির বিকাশে জাদুর এই যে সর্বপল্লী ভূমিকা, এর 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


সার্বিকতম নজির মেলে লোককাহিনির ক্ষেত্রে । রূপকথা, লোকপুরাণ, কিংবদস্তি--প্রায় 
সমস্ত পর্যায়ের লোককথাতেই অলৌকিকতার যে বিপুল গুরুত্ব, তার বৃহত্তম উপকরণ 
হল সর্ববিধ পর্যায়ের জাদু” 
এই নিরিখেই আমরা, আমাদের পর্যালোচনার পরবতী পর্যায়ে কিছু নির্বাচিত রূপকথায় প্রতিফলিত, 
লৌকসমাজের এন্দ্রজালিক বিশ্বাস প্রসঙ্গটির সদৃষ্টান্ত বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব। 


লোকসমাজের গল্পচর্চার এক অপূর্ব অভিজ্ঞান রূপকথা। প্রচলিত ইংরেজিতে একে ‘Fairy 
18193 বলা হলেও জার্মান %427079% শব্দেই এর সঠিক ব্যঞ্জনাটি হয় পরিস্ফুট। স্বনামধন্য 
লোককথাবিদ্‌ স্টিথ থম্পসন (Thompson, Dr. Stith. 1885-1976) এই ‘Mirchen’-এর 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন: . 

‘A Mirchen is a tale of some length involving a succession of motifs 

Or episodes. It moves in an unreal world without definite locality ‘ 

or definite characters and is filled with the marvelous. In this never- 

never land humble heroes kill adversaries, succeed to Kingdoms, and 

marry Princesses.” 


এই দিক থেকে বিচার করলে রূপকথা প্রকৃত অর্থেই “রূপক কথা'। যার ব্যঞ্জনা নিহিত হয়ে 
আছে মানুষের ইচ্ছাপূরণের তাগিদের গভীরে! আর এই সূত্রেই রূপকথায় জাদুভাবনার অনুপ্রবেশ। 
কারণ বাস্তবজীবনে যে-সব ইচ্ছার চরিতার্থতা ছিল স্বপ্নাতীত, ধারণারও বাইরে, সাহিত্যের জগতে 
তাকে লাভ করতে গেলে অলৌকিকতার মাশুল গুণতে হয় বই কি! এর পাশাপাশি লোকসমাজে 
জাদুক্রিয়ার দ্বারা অসাধ্য-সাধন করার বিষয়ে যুগ-যুগাত্তরের সর্বজনীন প্রগাঢ় বিশ্বীসটি-ই যে 
আসলে, রূপকথার জগতে অভীষ্টকে লাভ করার ক্ষেত্রে বারবার জাদু প্রসঙ্গের অবতারণার 
নেপথ্যে প্রধান অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে; আলোচনার শুরুতেই সে সত্যটি মেনে নেওয়া 
দরকার। কেননা এরই ওপর নির্ভর করে আছে রূপকথায় জাদুবিশ্বাসের প্রাসঙ্গিকতার বাস্তবতাও। 
উদাহরণ সহ বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়বে “পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা’। “ডালিকুমার+,১৩ 
“কলাবতী রাজকন্যা”১৪ “সোনার কাটী রূপার কাটা”,১৫ প্রভৃতি শতাধিক বাংলা রূপকথায় এই 
এন্দ্রজালিক পশুর মোটিফটি (বি ৪১.২) পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য যে, পাখির মতো আকাশে 
ওড়ার তীব্র বাসনাই--“পক্ষিরাজ ঘোড়া"র ধারণাটি তৈরি করেছে। কিন্তু পশু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্য 
সবাইকে বাদ দিয়ে ঘোড়াকেই কেন বেছে নেওয়া হল? এর কারণ হিসাবে বলা যায়, মানুষ তার 
অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ঘোড়াই সবচেয়ে দ্রুতগতি, ফলত যোজন যোজন 
দূরে মেঘের রাজ্যের পথ. পেরিয়ে রাজকুমারের রাজকন্যার দেশে, দূরগামী অভিসারের ক্ষেত্রে 
ডানাওয়ালা ঘোড়াই হল আদর্শ ৷ ঘোড়ায় চড়ে আকাশ-বিহারের স্বপ্নালু রোমান্টিকতার এই আসলে 
বাস্তব ভিত্তি। অন্যদিকে বিশ্বজনীন ভাবেই রূপকথায় মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারা এন্দ্রজালিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন পশু-পাখি বা গাছের দেখা মেলে। এরা প্রত্যেকেই কাহিনিতে একটা উপকারী ভূমিকা 
রাখে। আমাদের বাংলা রূপকথার মধ্যে “সাত ভাই চম্পা”৯৬ “শীত-বসম্ত”১, প্রভৃতিতে কথাবলা 
চাঁপাফুল (মোটিফ: ডি ১৬১০.৩), কথাবলা গাছের মোটিফ: ডি ১৬১০.২) দেখা মেলে। তেমনই 
‘নীলকমল আর লালকমল’*"-এ ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী নামে বিচিত্র যে পাখির দেখা পাওয়া যায় তারা 
যথাক্রমে কথা বলতে পারা (মোটিফ: বি ২১১.৩), এবং ভবিষ্যৎ দর্শনের (মোটিফ: বি ১২২০.৪) 


৩৪ 


এুন্দরজীলিক বিশ্বাস: রূপকথার প্রেক্ষাপটে 


এন্দ্রজালিক ক্ষমতা সম্পন্ন। অন্যদিকে 'মালঞ্চমালায়' কথাবলা বাঘ, “শ্বেত-বসন্ত'-তে “কথাবলা 
গরু” (মোটিফ: বি ২১১.১.৫) প্রভৃতি কথাবলা পশুর (মোটিফ: বি ২১০) দেখা মেলে। এখন 
প্রশ্ন এই যে পশু-পাখি, বৃক্ষলতার, মানুষের ভাষায় কথা বলার মতো অলৌকিক বিষয়টির নেপথ্যে 
কোন্‌ যুক্তিবোধ কাজ করে লোকসমাজের? আসলে সভ্যতার সেই আদিম লগ্ন থেকে আরণ্যক 
মানুষ উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠেছে। সীমাহীন অনিশ্চয়তার সেই সময়ে সে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য 
লাভ করেছে অরণ্যানির বৃক্ষের আর পশু-পাখির। এদের কাছ থেকে সে খাদ্য সংগ্রহ করেছে, ' 
গাছের ডালে করেছে রাত্রিবাস। গাছের বাকল অথবা পশুচামড়ায় প্রস্তুত করেছে তার প্রথম 
পোশাক। এরপর যখন সে গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন যাপন করতে শিখেছে তখনও গৃহনির্মাণে দরকার 
হয়ে পড়েছে বৃক্ষের, গবাদিপশু প্রতিপালন ও শিকারে কুকুর, ঘোড়া, বাজপাখির ব্যবহার করতে 
শিখেছে-_চাষবাসের মাধ্যমে করেছে ক্ষুণ্রিবৃত্তি। এইভাবে মানুষ উপলব্ধি করেছে তাদের বেঁচে . 
থাকার পিছনে এই অন্যান্য জীবকূলের কত বড় ভূমিকা রয়ে গেছে। আর তাই কৃতজ্ঞতাবশত 

তাদের রচিত সাহিত্যে-সংগীতে-শিল্পে বারবার এসেছে তাদের কথাই। সেকারণেই রূপকথায় এরা 
মানুষের উপকারীর ভূমিকা নিয়ে থাকে। অবশ্য এদের কথা বলার নেপথ্যে মানুষের “সর্বপ্রাণবাদী” 

(Animism) সংক্কার-ও যে বলবৎ তাও উল্লেখযোগ্য। | 
_.. এছাড়াও রূপকথার মধ্যে লভ্য একটি জনপ্রিয় এন্্রজালিক প্রসঙ্গ হল, “অলৌকিক জন্মবৃততীস্ত' 
(মোটিফ: টি ৫৪০)। বাংলা “কলাবতী রাজকন্যা”-য়১৯ শিকড় বাটা খেয়ে নারীর গর্ভলাভ (মোটিফ: 
টি ৫১১.২.০.১) প্রসঙ্গ আছে। “মালঞ্চমালায়” আছে আম খেয়ে গর্ভবতী হওয়ার কথা (মোটিফ: 
টি ৫১১.১.৩)। ঠিক তেমনই আবার ডেনমার্কের রূপকথা “যমজ ভাইয়ের গল্স”২-তে মাছের 
দেহাংশ খেয়ে শুধু মানুষের-ই নয়, কুকুর, বাজপাখি ও ঘোড়া--এই তিন মনুষ্যেতর প্রাণীরও 
সন্তান হয়েছে (মোটিফ: টি ৫১০)। এই এন্দ্রজালিক শিকড়, ফল বা মাছের দেহাংশ খেয়ে 
গর্ভলাভের কথা রূপকথায় বলা হয়, এগুলি প্রাটীনকালের ভেষজ ওষধের নামান্তর। তেমনই 
আবার মাছ বা ফল খেয়ে গর্ভলাভের পিছনে সংস্পর্শমূলক জাদু অর্থাৎ Contagious Magic-এর ' 
ধারণাও ক্রিয়াশীল। লক্ষণীয় যে “আম” গাছ হল বহু ফলদাত্রী বৃক্ষ এবং সেই রকম মাছ-ও একবারে 
অসংখ্য ডিম পাড়ে। ফলত এইসব বহু উৎপাদক জীব-এর সংস্পর্শে এলে, তাদের উৎপাদন 
ক্ষমতার গুণ বন্ধ্যা নারীটির মধ্যেও সঞ্চারিত হবে বলেই বিশ্বাস। আর এই জাদুক্রিয়াটি যেহেতু 
শুভফলদায়ক তাই একে হিতকারী ইন্দ্রজাল (47115 1/921০)-ও বলা যায়। এই রকমই হিতকারী 
ইন্দ্রজাল-এর অন্য আরেকটি উপাদান আমরা খুঁজে পাই আমাজন অববাহিকার হুয়াচারিয়া 
উপজাতির রূপকথা “পরম রূপবতী রাজকন্যা'-য়। সেখানে ওঝা অসুস্থ রাজার রোগ ভাল করে 
দেয় খরগোশের ঝোল রেঁধে খাইয়ে। অন্যদিকে সংস্পর্শমূলক ইন্দ্রজীলের আর একটি চমকপ্রদ 
উদাহরণ আমরা খুঁজে পাই যুগপৎ, বাংলাদেশের “কিরণমালাস*২১ এবং ডেনমার্কের “যমজ ভাইয়ের 
, গল্প” রূপকথাদুটিতে। ‘কিরণমালা’ রূপকথায় দেখা যায় যে অরুণ-এর অনুপস্থিতিতে তার রেখে 
যাওয়া তরবারিতে মরচে পড়তে দেখে (মোটিফ: ই ৭৬১.৪.৭) এবং বরুণের অনুপস্থিতিতে তার 
রেখে যাওয়া তীর-ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে যাওয়া দেখে (মোটিফ: ই ৭৬১.৭.১৩), কিরণমালা বুঝতে 
পারে যে তার দু'ভাই আর বেঁচে নেই, অন্যদিকে ডেনমার্কের রূপকথাটিতে এক ভাই, তার কাছে 
থাকা অপর ভাই-এর ছুরির রং পরির্বতন হওয়া দেখে বুঝতে পারে যে, তার ভাইটি ভীষণ 
বিপদপ্রস্ত। দুটি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় যে ফ্রেজার কথিত ‘The Law of contact or contagious’ 


৩৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


এক্ষেত্রে কার্যকরী । আর এই দুই বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত রূপকথার মধ্যে এন্দ্রজালিক বিশ্বাসের এরূপ 
সাদৃশ্য দেখে, জাদুবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন মানবমনের যে এঁক্য, তা-ও সম্যক পরিস্ফুট হয়। 

রূপকথা মাত্রেই মর্ত্য পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যে নানান অলৌকিক চরিত্রের/কুশীলবদের 
সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে রাক্ষস-খোবস, দৈত্য-দানব, ডাইনি, ভূত-প্রেত, ০186, 
demons, witch, dragon প্রমুখেরা প্রধানতম। যেমন কুৎসিত তাদের দেহাকৃতি তেমনই ভয়ানক 
তাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যেকেই আবার নানারকম এন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী আর তার জোড়েই তারা 
নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছু। নরমাংসের প্রতি আসক্তি তাদের প্রবল। আর তাদের এই নরমাংস শ্রীতির 
সূত্রেই, আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা এদের ৭087101581 Race’ অর্থাৎ নরমাংস ভক্ষণকারী আদিম কোনো 
জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে আবার বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী Hans Naumann (1886- 
1951)-এর মতে এই রাক্ষসেরা আসলে আদিম মানুষের মৃত্যুভয়-এর রূপক। তাই দেখা যায় 
রাজপুত্র নানা রকম জাদুবস্তর সাহায্যে, কখনও বা জাদুমস্ত্রের দ্বারা আচরিত নানা এন্দ্রজালিক 
্রিয়ানুষ্ঠান সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে রাক্ষসকে পরাভূত করে রাজকন্যাকে লাভ করেন, অর্থাৎ 
মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে গিয়ে জীবন-সৌন্র্যকে লাভ করেন। এছাড়াও তিনি লক্ষ্য করতে 
বলেছেন যে আদিম বা প্রাচীনকালে রাজা-রাজপুত্র অর্থাৎ দলপতি নির্বাচিত হতেন তারাই, যাদের 
কাছে জাদুবিদ্যা ছিল করায়ন্ত। অর্থাৎ জাদুবিদ্যার মারফৎ জীবনকে নানা রকম জাগতিক বা অতি- 
প্রাকৃতিক ভয় (যার মধ্যে প্রধান মৃত্যুভয়) থেকে রক্ষা করার কাহিনিই আসলে রাজপুত্র-রাক্ষস- 
রাজকন্যা-র আখ্যানের রূপকে বলা হয়ে থাকে। 

এইসব কুশীলবদের একটি প্রধান শক্তি হল জাদুবিদ্যার সাহায্যে অত্যন্ত দ্রুত এবং সুনিপুণ 
ভাবে স্বরূপ পরিবর্তন। যেমন ‘নীলকমল আর লালকমল’ রূপকথায় রাক্ষসী মন্ত্র পড়ে সুন্দরী 
রমণীর বেশ ধরে (মোটিফ: ডি ৪২.২) আবার ‘সোনার কাটী রূপার কাটীতে’ বেশ ধরে হরিণের। 
অন্যদিকে “ডাইনিবুড়ি ও সাধুবাবার বাদাম-মুড়ি৯২ নামক জাপানি রূপকথাটিতে ডাইনিবুড়ি, 
সাধুবাবার দিদিমার সাজে (মোটিফ: ডি ৯৭) এসে হাজির। এছাড়াও পশু থেকে মানুষ এবং 
মানুষ থেকে পশু/বৃক্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম রূপ-পরিবর্তনের মোটিফ যে রূপকথায় সহজলভ্য 
এদের পিছনে সর্বপ্রাণবাদ-এর একটা প্রভাব আছে। যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় 
এদের Magical Transformation ঘটে থাকে। আবার এই রাক্ষস-ডাইনির জাদুক্রিয়া অন্যের 
রূপের-ও পরিবর্তিত করতে পারে। যেমন ‘নীলকমল আর লালকমল"-_রাণী চুল ছুঁড়ে রাজাকে 
পাষাণ করে দেয় (মোটিফ: ডি ২৩১), অথবা ইউরোপীয় লোকবলয়ে প্রকাশিত পাw০ 
Br০ther5’** কাহিনিতে রাজকন্যা স্বামীকে জাদু-তাবিজ পড়িয়ে পাখি বানিয়ে রাখে (মোটিফ: ডি 
১৫০)। বলাই বাহুল্য এগুলি হল 9180. 1/851০-এর উদাহরণ। এইসব রাক্ষস-রাক্ষসী, 
দৈত্য-ডাইনিকে হত্যা করার পন্থাটিও অভিনব। এদের প্রাণ, এদের দেহের মধ্যে থাকে না। থাকে 
কোনো স্ফটিক স্তম্ভে মোটিফ: এফ ৭৪৪.১১), অথবা সরোবরের তলায়, কৌটার মধ্যে সযত্রে 
রাখা ভ্রমরের ভিতর (মোটিফ: ই ৭১৫.৩.৩)। নৃবিজ্ঞানীদের মতে এই ভাবে দেহাতীত আত্মার 
অস্তিত্ব কল্পনা আসলে সর্বাযসবাদ ৫৯1097)-এর ফসল। এই ধারণা অনুযায়ী জীবাত্মা ও দেহাত্মা 
-_এই দুই ধরনের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রচলিত। জীবাত্বার মৃত্যুতেই জীবের মৃত্যু হয়। আর . 
এই জীবাত্মা থাকে দেহাতীত ভাবে। তাই জাদু দ্বারা একে কজ্জা করতে পারলেই জীবকে বিনষ্ট 
করা যায়। যেমন রাজপুত্র করেছে, ভ্রমর রূপী রাক্ষসের জীবাত্মাকে হত্যা করে। আর সেই প্রক্রিয়া 
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দেখা যায় জাদু তরোয়াল (মোটিফ : ডি ১৩৪৬.৯) দিয়ে ভ্রমরের পা কেটে নিলে রাক্ষসেরও 
পা কাটা যায়, হাত কাটলে হাত, অবশেষে ভ্রমরের মুণ্ড কাটলে রাক্ষসেরও মুণ্ড কাটা যায়। 
স্পষ্টতই এখানে ‘like produces like’ সুত্রানুসারে Homeopathic Magic অথবা Imitative 
[581০ বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটছে। 


এছাড়াও রূপকথার এন্দ্রজালিক মোটিফের মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল অলৌকিক 
নিষেধাজ্ঞা বা ‘1৭৮০০’ এবং বিভিন্ন জাদুবস্তু। বিশ্বজনীন রূপকথার একটি বৈশিষ্ট্য হল ট্যাবুভঙ্গ 
এবং সে জনিত শাস্তি বা দুর্ভোগ বহন করতে হয় নায়ককে। যেমন আমাদের “হীরামন”২৪ নামক 
বাংলা রূপকথায় দেখা যায় যে ট্যাবু ভঙ্গ করে পক্ষিরাজকে একবারের বেশি চাবুক মারায় সে 
মরে যায় (মোটিফ: সি ৬৬২.৩) । অন্যদিকে ‘মধুমালা’২€ নামক রূপকথায় রাজপুত্র ‘মদনকুমার’ 
জন্মানোর পর তাকে ১২ বছর চন্দ্র-সূর্যের স্পর্শ থেকে এড়িয়ে পাতালপুরীতে রেখে দেওয়ার আদেশ 
দিয়েছিলেন সন্যাসী। রাজা ১২ বৎসর পূর্ণ হওয়ার তিনদিন আগেই পুত্রকে বাইরে এনে ফেলে 
সেই নিষেধজ্ঞা ভঙ্গ করেন বলে মদনকুমার পরবর্তীকালে বিপরপ্রস্ত হয়। এইসব 8১০০ আসলে 
Negative Magic-এরই উদাহরণ। আর অন্যদিকে জাদুক্রিয়ার সহায়ককারী যে কোনো বস্তুই হল 
জাদুবস্ত (মোটিফ: ডি ৮০০)। এর সবচেয়ে জনপ্রিয় উদাহরণটি হল ঘুমস্তপুরীর রাজকন্যার সোনার 
কাঠি (মোটিফ: ডি ১০৭৬.২) আর রূপোর কাঠি মোটিফ: ডি ১০৭৬.৩) অথবা রাক্ষস-রাক্ষসীর 
. “জিয়নকাঠি-মরণকাঠি' মোটিফ: ই. ৬৪.১.১)। অন্যদিকে “তিনটি অবাক-করা জাদুবস্তু”* নামক 
কিরঘিজদের রূপকথায় আমরা খোঁজ পাই উড়ন্ত গালিচা, জীবনদায়ী পুঁতির মালা এবং এমন আরশি 
যাতে যা ইচ্ছা দেখা যায়; এইরকম তিনটি জাদুবস্তুর। বস্তুত জাদুবস্তু হিসাবে জাদু-আয়নার ব্যবহার 
বেশ প্রচলিত। স্লো-হোয়াইট-এর রাণী, অথবা আমাদের রাক্ষসরাণী-কেও এই জাদু আয়নার ব্যবহার 
করতে দেখি। আসলে আয়নায় যেহেতু প্রতিবিশ্বের সৃষ্টি হয় তাই হয়তো তার জাদুশক্তির কল্পনা 
করা হয়ে থাকে। 

এরই পাশাপাশি জাদুবস্তু হিসাবে যে বস্তুটির ব্যবহার রূপকথায় সর্বজনীন তা হল জাদুথলে, 
হাঁড়ি অথবা এঁ জাতীয় কোন পাত্র। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) সংকলিত ‘জোলা 
আর সাত ভূত*২৭ রূপকথাটিতে আমরা দেখতে পাই জোলাকে ভূতেরা এমন হাঁড়ি দেয়, যার 
কাছে যখন যে খাদ্য চাওয়া যায় মোটিফ: ভি ১৪৭২.১.১২.১) তাই পাওয়া যায়। সেই রকমই 
সাইবেরিয়ার ছুকছি আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত “জাদুথলে ও রূপের শিং২” রূপকথাটিতে, একটি 
সারস এই একই ধরনের জাদুথলে (মোটিফ: ডি ১৪০১) দেয় গ্রামের এক বৃদ্ধ দম্পতিকে। তারা 
নিজেদের পাশাপাশি গাঁয়ের. বাকি অভুক্ত জনতারও ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্ত করতে থাকে সেই 
জাদুথলের সাহায্যে। গাঁয়ের সর্দার এই খবর পেয়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সেই থলে। 
ফলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ গাঁয়ের সবাই পুনরায় খাদ্য-সংকটের শিকার হয়। এমতাবস্থায় বৃদ্ধ পুনরায় 
এ সারসের সহায়তায় রূপোর জাদু-শিং লাভ করে এবং তার দ্বারা গাঁয়ের সর্দারকে শায়েস্তা করে। 
এরপর থেকে তাদের আর খাদ্য সংকট থাকে না। আপাত অলৌকিকতায় মোড়া এ আখ্যানের 
পরিপূর্ণ বিশ্লেষণে কিন্তু আমরা দেখতে পাই সমাজের চূড়ান্ত-নগ্ন বাস্তবতা । শাসক আর শোধিতের 
সেই চিরদ্ান্দিক সম্পর্কে শাসকের ভয়াবহ শোষণে, নির্মম অত্যাচারে, শোষিতের অসহায়তার করুণ 
আখ্যান। সেখানে শাসকের হাত বারবার ছিনিয়ে নেয় শোষিতের দু'মুঠো খাওয়ার। কিন্তু নিরাশায়, 
হতাশায় শেষ হয়ে যাওয়া রূপকথার ধর্ম নয়। যদি তাই হত তবে প্রজন্ম পরম্পরায় সুদীর্ঘাদন 
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বেঁচে থাকার এই পরমায়ু তার রইতো না। তাই দেখা যায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর 
ঘুরে দাঁড়ায় বঞ্চিত মানুষগুলো। সুতীব্র ঘৃণায় শোষকের বিরুদ্ধে নামে পাল্টা প্রতিরোধের সংগ্রামে। 
আর সেই সংগ্রামে তার প্রধান হাতিয়ার হয় সারসের দেওয়া রূপোর জাদু-শিং। যার সাহায্যে বঞ্চিত 
অসহায় মানুষগুলি কতদিনের. অপূর্ণ কামনা অর্থাৎ শাসকের শাস্তিবিধান চরিতার্থ করেছে। 
এইভাবেই হয়েছে দুষ্টের দমন, যা শ্রবণে সংশ্লিষ্ট লোকসমাজের মানুষদের মধ্যেও জাগে 
ইচ্ছাপূরণের চূড়ান্ত তৃপ্তি। যা বিশ্বজনীন ভাবে সব লোকসমাজের ক্ষেত্রেই সত্য। আর এই সত্যের 
মধ্যেই আসলে লুকিয়ে আছে বিশ্বজনীন রূপকথায় প্রতিফলিত ধন্দ্রজালিক ভাবনার বাস্তব- 
প্রাসঙ্গিকতার পরামাসিদ্ধি। 


সূত্র নির্দেশিকা 
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, “মান্যা” 0৬৪79) শব্দটি আসলে একটি মেলানেশিয় শব্দ । মিশনারি কডরিংটন এ অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের 


উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ কালে এই শব্দটি সম্পর্কে অবহিত হন। অতঃপর মূলত তার লেখালেখির 
দ্বারাই এই শব্দটি নৃবিজ্ঞানে প্রবেশ করে। দ্র. কার্তিকচন্দ্র শাসমল, “সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান’ বুকল্যাণ্ড, 
পৃ. ১১৪। 
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লোকদেবতা ঘেটু এবং ঘেঁটুগান 
কানাইদাস মওল 


বাংলা লোকসংস্কৃতির প্রাঙ্গণ বিচিত্র লোকসাহিত্যের সম্তারে সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধময় লোকসাহিত্যের 
শ্রেণিতে এক উল্লেখযোগ্য লোকসঙ্গীত হল ঘেঁটুগান। লোকদেবতা ঘেটুকে কেন্দ্র করে এই গান 
লোকসমাজে উদ্ভূত হয়ে পুরুষানুক্রমে আজও বাহিত হয়ে চলেছে। প্রধানত হাওড়া, উত্তর ২৪ 
পরগণা, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী জেলাগুলিতে ঘেঁটুগানের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে 
অন্য জেলাতে এই গান থাকতেও পারে। 

লোকবিশ্বাস অনুসারে ঘেটু হলেন চর্মরোগের দেবতা। তিনি যেমন খোস-পাঁচড়া, চুলকনা 
রোগ প্রদান করেন তেমন নিরাময়ও করেন। যারা ঘেটুকে অমান্য করেন বা ঘেটুপূজা করেন না 
তাঁদের প্রতি দেবতা রুষ্ট হয়ে চর্মরোগ ছড়িয়ে দেন আবার ভক্তিভরে ঘেটুপূজা, ঘেঁটুগান করলে 
নিমজ্জিত গান উদ্ধৃত 
করা যেতে পারে- 


ঘেটুগান-১ 
আমি ঘেটুর পূজা করিনি বলে পেলাম কত চুলকোনা 
কত ওষুধ খাইলাম তবু ভালো হলো না 
কত বড়ি খাইলাম তবু ভালো হলো না।। 


তুমি তো জানো না বন্ধু চুলকনার কি জ্বালা 
দিনে রাতে চুলকে চুলকে কানটি হলো কালা 


চুলকনার যে এত জ্বালা আগে কেন বুঝলাম না।। 


ও মনের মতো মন দিয়ে করলে ঘেঁটুর পূজা 
ঘেটুরাজা কোনোদিন দেবে নাতো সাজা 
এরকম ভুল আমিতো আর কোনোদিন করবো না।। 


গানটিতে শিল্পী জানিয়েছেন ঘেঁটুর পূজা না করার জন্য তীর চর্মরোগ হয়েছে। চুলকনার জ্বালায় 
অস্থির হয়ে ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ খেয়েও ভালো হয়নি। শেষে তিনি বুঝেছেন মন দিয়ে ঘেটুর 
পূজা করলে ঘেটুঠাকুর এই শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন। 

ধারণা করা হয় ঘেটু হলেন অনার্য দেবতা । এই দেবতার প্রতীকী মূর্তি, পূজার উপকরণ 
এবং পূজা পদ্ধতি দেখে ধারণার ভিত্তিকে আরো শক্ত করা যায়। প্রায় গোলাকৃতি একতাল গোবর 
হল ঘেটুঠাকুরের এক সুপরিচিত প্রতীকী মূর্তি। পুরাতন মাটির হাঁড়ি, চুন, মাথার ছেঁড়া চুল, সিদ্ধ 
চাল, মুসুর ডাল, সরিষার তেল, ঘেটুফুল--এগুলি হল পূজার প্রধান উপকরণ । বলাবাহুল্য এইরূপ 
মূর্তি এবং পূজার উপকরণ কোন পৌরাণিক দেবতার হতে পারে না। ঘেটুর চর্মরোগ নিরাময়ের 
ক্ষমতা অনুধাবন করে একে সূর্যের সঙ্গেও তুলনা করা চলে। লক্ষণীয় শীতের শেষে সূর্যের কিরণ 
বৃদ্ধি পায়। ঘেটুপূজা করা হয় ফাল্গুন সংক্রান্তি প্রাতঃকালে। যেন প্রভাত সূর্যের আলোর কিরণে 
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ল্নাত হয়ে ঘেটুঠাকুরের ভক্তগণ রোগমুক্ত এক নব জীবনের প্রার্থনা করেন। তাছাড়া ঘেটুপূজার 
হলুদের ব্যবহার দেখা যায়। হলুদ রঙের সঙ্গে সূর্যের সর্ম্পক আছে বলেও মনে করা হয়। রোগ 
নিরাময় ক্ষমতা এবং প্রতীকী মূর্তির মধ্যে সা্দৃশ্যকে গুরুত্ব দিয়ে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ঘেঁটুঠাকুরকে 
সূর্য অথবা ধর্মঠাকুরের লৌকিক সংস্করণ বলে “কোন কোন মনীবী'-র অভিমতকে আপন অভিজ্ঞতা 
প্রসূত ধারণা দিয়ে সমর্থন করেছেন। যথা 

কোন কোন মনীষী মনে করেন, ঘাঁটু হলেন চর্মরোগের দেবতা-সূর্য অথবা ধর্মঠাকুরের 

লৌকিক সংস্করণ। তাদের অভিমতের সমর্থনে বলা যায়, সূর্য ও ধর্মঠাকুর উভয়েই 

কুণ্ঠ এবং নানারূপ চর্মরোগের নিরাময়কারী দেবতা, ঘাঁটুর সঙ্গে উভয়ের প্রকৃতিগত ' 

মিলও আছে, অনেক স্থানে ঘাটুর প্রতীক শুধু প্রদীপই দেখা যায়, ধর্মশিলা হাঁড়ির 

মত গোলাকার, তার ওপর ধাতুনির্মিত দুটি চোখ থাকে।১ 
ঘেঁটু বৃক্ষদেবতাও বটে। লোকসমাজে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, ঘেটুগাছের মধ্যেই ঘেঁটুঠাকুর 
অধিষ্ঠান করে আছেন। সেকারণে ঘেটুগাছকে পা দিয়ে স্পর্শ করতে নেই কিংবা গাছের আশেপাশে 
মল-মূত্র ত্যাগ করতে নেই--এতে ঘেটুঠাকুর রুষ্ট হন। ঘেটুপূজা করা হয় চর্মরোগ নিরাময়ের 
জন্য, আর এই গাছেরই পাতা, ফুল, ফল চর্মরোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য বর্তমান 
গবেষক হলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার রাজবংশী এবং এই রাজবংশীদের মধ্যে “তেওর" শব্দটি 
প্রচলিত আছে। “তেওর* তথা ধীবর বলতে মাছ ধরে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন তাদেরকে বোঝায়। 
জল “ঘেঁটে” মাছ-শামুক-ঝিনুক-গুগলি-কীকড়া ধরার ফলে এঁরা সহজেই খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত 
হন। এই চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ঘেঁটুগাছের পাতা ঘষে দেওয়ার রীতি ছিল এবং 
এখনও আছে। আবার যেখানে ঘেটুপূজা করা হয় তার কাছাকাছি ঘেঁটুগাছ থাকলে সেই গাছকেও 
পূজা করতে দেখা যায়। অর্থাৎ ঘেট্গাছই যে ঘেটুঠাকুর সে সম্পর্কে লোকসমাজও সচেতন। সুতরাং 
ঘেটুঠাকুর হলেন বৃক্ষদেবতা তথা ঘেটুঠাকুরের উৎস হল ঘেটুগাছ। ঘেটুগাছ হল বিরুৎ জাতীয় 
একপ্রকার বন্য গাছ, যা দেড়ফুট থেকে ছয়ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই ঘেটুগাছের বোটানিক্যাল 
নাম Clerodendrum Infortunatum Linn. 

ফাল্গুন সংক্রান্তির প্রভাতে ঘেঁটুপূজা করা হয়। বলাবাহুল্য গৃহ মধ্যে এই দেবতা পূজিত হন না; 
পূজিত হন ‘তেমাথা’ রাস্তার সংযোগ স্থানে। সাধারণতঃ লোক চলাচলের রাস্তা এবং গৃহে প্রবেশ 
করার ক্ষুদ্র পথটির সংযোগস্থলে যে তিনমাথা বা “তেমাথা” তৈরী হয় সেখানেই খঘেঁটুপূজা করতে দেখা 
যায়। এ দিন প্রভাতে মায়েরা পূজার ক্ষেত্রটি গোবর দিয়ে গোলাকার করে লেপে দেন। লেপন করা 
স্থানটির মাঝখানে একটি পুরানো পোড়ামাটির হাঁড়ি বসানো হয়। একটা ছোট গোবরের তাল প্রায় 
গোলাকার করে হাঁড়ির এক স্থানে থাপিয়ে দেওয়া হয়। এর উপরে ত্রিনয়নের আকারে বা পাশাপাশি 
তিনটি কড়ি লাগিয়ে দেওয়া হয়। তবে খেঁটু পূজার পীচটি বা সাতটি কড়ির ব্যবহারও দেখা বায়। 
উত্তর ২৪ পরগণায় গোবরের তালের পরিধি বরাবর অচল পয়সা, যেমন এক আনা দুই আনা, পাঁচ 
পরসা, দশ পয়সা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য উত্তর ২৪ পরৃগণায় ত্রয়োস্ত্রীদের 
ঘেটুপুজা করতে দেখা যায় কিন্তু হাওয়া জেলায় এই দেবতার পূজা করেন বিধবারা। সাধারণত দেখা 
যায় একজন ত্রয়োস্ত্রী নিজেই ধূপ-দীপ জ্বালান এবং দেবতাকে নৈবেদ্য দেন। তিনি ছেঁড়াচুল বীহাতে- 
করে ঘেটুর হাঁড়িতে ঠেকিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং ডান হাতে জলের পাত্র থেকে জল ঢালেন। 
মন্ত্ৰটি তিনবার উচ্চারণ করতে হয়। উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় প্রচলিত মন্ত্রটি হল--- 
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হাত চুলকায় পা চুলকায় হীরে। 
ঘেটুর ফুল মাথায় দিয়ে ঠাকুর ভাটোরে গিয়ে।।২ 


প্রত্যুষকূমার রীত হাওড়া জেলায় প্রচলিত একটি মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন 


ঘেটুপূজার একটি সংস্কৃত মন্ত্র পাওয়া যায়। তেমন প্রচলিত না হলেও মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা যেতে 
পারে 
ঘন্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন। 
বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল।1 

স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে পুজার উপকরণ, পূজা পদ্ধতি এবং মন্ত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক। 
লক্ষণীয় ঘেটুপৃজা হয় ফাল্গুন সংক্রাত্তির প্রভাতে আর গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘেঁটুগান “গাওয়া হয় 
এ দিন সন্ধ্যেবেলা থেকে। যাঁরা ঘেটুগান গেয়ে থাকেন তারা সমবেত হয়ে যে দল তৈরী কারে 
তাকে ঘেটুর দল বলা হয়। সাধারণতঃ একটা ঘেঁটুর দলে চার-পাঁচ জন থেকে আট-দশজন সদস্য 
দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত ঘেটুর দল দেখা যায় তাদের মধ্যে ছোটদের 
ঘেটুর দলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। শিশু এবং কিশোরদের এই দল তিন-চারজন থেকে শুরু 
করে দশ-বারোজন পর্যন্ত থাকতে পারে। স্থান বিশেষে ঘেটুরদলের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উত্তর 
২৪ পরগণায় দেখা যায় ফাল্গুন সংক্রান্তির বিকেল থেকে ছেলেরা ঘেটুবীধার প্রস্তুতি শুরু করে 
দেয়। একটা বড়ো কলাগাছের বাকল বা ‘পেটো’ দিয়ে ঘেটুবাজার পালকি তৈরি করা হয়। ঘেটুর 
পালকির ভিতরে শিব, কালি, দুর্গা বা রাধা-কৃষ্ণের একটি বা দুটি চিত্রপট থাকে। হাওড়া এবং 
বর্ধমান জেলাতেও অনুরূপ চিত্রপট নিয়ে ছোটদের ঘেঁটুগান গাইতে দেখা যায়। তবে এখানে কলার 
পেটোর পালকি থাকে না। বিস্কুটের খোল বা বাক্স বা এ ধরনের কোন একটা আধার নিয়ে তার 
ভিতর চিত্রপট বসিয়ে নিতে দেখা যায়। বড়োদের ঘেঁটুর দলে বাচ্চাদের মতো ঘেটুর পালকি বা 
বিস্কুটের বাক্স থাকে না। তারা হারমোনিয়াম, ঢোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে 
থাকেন। দুই-চারজন ছোট মেয়ে বা কিশোরী মেয়েদেরও মাঝে মধ্যে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘেঁটুগান ও 
ছড়া আবৃত্তি করতে দেখা যায়। উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় তিনদিন, হাওড়া জেলায় তিনদিন থেকে 
একমাস পর্যস্ত ঘেটুগান গাইবার রীতি প্রচলিত। তবে ঘেটুর দলের তিনদিন গান গাওয়া আবশ্যক 
এবং তারপরে আর কতদিন গান গাওয়া চলবে তা নির্ভর করে ঘেটুর,দলের সদস্যদের ইচ্ছা- 
অনিচ্ছার উপর। তারা ইচ্ছানুযায়ী এক সপ্তাহ কিংবা একমাস পর্যন্ত গান গাইতে পারেন। দৃষ্টান্ত 
: হিসাবে বলা যায়, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আমডাঙ্গা থানার তাড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের 
কুশভাঙ্গা গ্রামের যে ঘেঁটুর দলের সঙ্গে গবেষক কানাইদাস মণ্ডল যুক্ত আছেন সেই দলের সদস্যরা 
প্রধানত তিনদিন ঘেটুগাইতে যান কিন্তু ১৪২১ বঙ্গাব্দে তারা চারদিন ঘেটুগান গাইতে গিয়েছেন। 
বলাবাহুল্য দুটি কামনা পুরণ করার জন্য ঘেটুর দল গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে থাকেন। 
একটি হল ঘেটুগান গেয়ে চর্মরোগ থেকে মুক্তি লাভ করা এবং অন্যটি হল যথেষ্ট পরিমাণে মাগন 
পাওয়া । ঘেঁটুর দল গান গেয়ে যে চাল, ডাল, তেল, টাকা প্রার্থনা করে তাকেই মাগন বলা হয়। গান 
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গেয়ে যে মাগন পেয়ে থাকেন তা দিয়ে তারা একদিন সবাই মিলে আনন্দ সহকারে শ্রীতিভোজের 
আয়োজন করেন। এই শ্রীতিভোজকে “ঘেটুর বিয়ের বউভাতের খাওয়া” বলা হয়। 
আমরা এখন ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ঘেটুগান উদ্ধৃত করে পারি 
ঘেটুগান-২ 
সঙ্গীতপ্রদাতা সংক্রান্ত তথ্য বিন্যাসের সুবিধার্থে পূর্বে উদ্ধৃত গানটি ঘেটুগান-১ সংখ্যায় চিহ্নিত 
হয়েছে। 
অ-মরি কি রূপের ছটায় ঘেটু সেজেছে। 
আবার কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়ে পথে বসেছে। 
সিদ্ধমাল আর মুসুরডালে 
ওগো ছেঁড়াচুল আর গোবর জলে 
বামহস্তেতে পূজা করেছে সকলে মিলে ।। 


ছেটুরাজার হচ্ছে পূজা 
ওগো এযে দেখি নতুন মজা 
হুড়কো লাঠি মারছে সবাই€ ঘেঁটুবাজার গায়ে।। 


ঘেটুগান-৩ 
এমন পাগলা ঠাকুর বলো ওগো কোন দেশে আছে? 
ছোঁচো হাঁড়ি মাথায় দিয়ে পথে বসেছে।। 
ছেলেরা আছ লাঠি নিয়ে 
মেয়েরা আছে শঙ্খ নিয়ে 
রাস্তার মাঝে কাকে যেন শুধুই পেটেচ্ছে।।৬ 
খোস পাঁচড়া চুলকনা 
বাদ যায় না কানা খোঁড়া 
কোথায় যেন পালিয়ে গেল খুঁজে পাচ্ছে না।। 


ঘেটুগান-৪ 
ঘেটু গাইতে এলাম আমরা বাবুদের বাড়িতে। 
চাল পয়সা দাওনা ওগো আমাদের ঝোলাতে।। 
বাড়ির কর্তা কোথায় গেল 
ওগো এসে কিছু দিতে বল 
নইলে ঘেটু কানা হবে মনের দুঃখেতে।। 
এলাম শেষে তোমার ঘরে 
ভালো করে বিদায় কর দুঃখ দূর হবে।। 
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ঘেটুগান-৫ 
নতুন বৌয়ের গুণের কথা বলবো কি তোমায়।। 
ওগো নতুন বৌ চলে গেল 
আবার রুটি গড়া ভীষণ জ্বালা করি কি উপায়।। 


বউ ভাত রেঁধেছে চোঙা-পোড়া” 
তাই দিয়েছে মাছের মোড়া৯ 
নতুন বৌয়ের গুণের কথা বলবো কি তোমার।। 


ঘেটুগান-৬ 
ঘেটু আমার ছোট ছেলে কাপড় পরতে জানে না। 
ঘেটুর মাথায় কড়ি গোবর ভরি ঘেটুফুল ছাড়া পুজো হয় না। 


ঘেঁট ফুলে চলে ওগো কতো দুলে 
ঘেটুগানে ভরে ওগো পাড়ার ছেলে 


ঘেটু কিছু জানে না।। 
ঘেটুর চুলে কালি 

ওগো ছেড়া খালি 
কাপড় পড়তে জানে না।। 


ওগো ঘেটু-সংক্রান্তির পুণ্য দিনে 
ভোরবেলাতে যাই আমরা তারি খোঁজে 
আর বুড়ো বুড়ি দাঁড়ায় না 

ঘেটু কাকে চেনে না।। 


ঘেটুগান-৭ 
ঘাঁটু** মোদের সঙ্গে রয় আর আমাদের নাই যে ভয় 
ঘাটুই তো মোদের সঙ্গে করে হায় রে। 
ভলো মন্দ যতো দায় সবাই তো করে দেন 
এ পৃথিবীতে যেটা ইচ্ছে করে। 
ঘাঁটু ছাড়া জানি না তাই কোন অভাব বুঝি না 
ঘাঁটুই তো সৎসঙ্গেতে তরে হায় রে। 
খাওয়ার অভাব মিটালো মোদের আজ আছি স্বর্গপুর 
চিকিৎসা না পেয়ে গরীব মানুষ মরে 
চিকিৎসার যেন সুযোগ পায় ঘাঁটু যেন করে দেয় 
অনায়াসে গরীব যেন তরে। 


৪৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা" 
ঘেটুগান-৮ 


আজ-কাল যুগের কথা কি আর বলব কি আজ তোরে। 

আর উল্টে গেল যুগের ধারা কাপড় ছিড়ে ম্যাক্সি পারা . 

ভাই দাদাদের হল লুঙ্গি পরা 

তাই কলির কথা কি বলব আর তোরে। 

তাইতে আবার গান গাই আর যুগের ধারাতে 

যুগে যুগে উল্টে গেল যুগের ধরাতে . 

এই কথার এ মানে কি আজ বলব কি আর তোরে। 

তাই বলি আর জগত মাঝেরে কলির কথা উল্টে ভাবো মোরে।। 


ঘেটুগান-৯ 
চিনলে নাতো ঘেটুঠাকুর নতুন বৌয়ের চাল।। 
ওগো বেলা যখন দশটা বাজে 
বউ ঘুম থেকে এ উঠে বসে 
আবার সন্ধ্যাকালে রান্নাঘরে নিকোয়১৯ উনোন চাল।। 


বউ বৈকালে দাওয়ায় বসে 
মাথা বাঁধে মনের সাধে 
আবার সন্ধ্যাকালে রান্না ঘরে নিকোয় উনোন চাল।। 


ঘেটুগান-১০ 
পঞ্চপুরের দক্ষিনেতে ঘেঁটু যে নদী আছে। 
তারে বেদ পুরাণে সাধুগণে কোপাই নদী বলতেছে। 


ঘেঁটু বক্রেশ্বর কোপাই 

দুই মনেতে মিলন হইল মিলনপুরে তাই 

আবার তারি পূর্বে বীকটি আছে 

তারে বীক হাসুলি বলতেছে।। 

জন্ম নিল ওরে ঘেটু এ যে তারাশঙ্কর | 
তারি পূর্বে দেবীদহটা মঙ্গল১২ দলদলে বলতেছে।। 


ঘেটুগ্ান-১১ 
ভালোবাসা দিলে ঘেঁটু কিছুই লাগে না 
গাছের পাতা ছিঁড়ে ঘেটু আমার পড়াও না 


* 8৪৬ 


লোকদেবতা ঘেটু এবং ঘেটুগান 


কাদামাটি দিয়ে ঘেটু বাসর সাজাও না। 
তুমি আমার ভালোবাসা 

তুমি আমার আলোর আশা 

দুই নয়নে ঘেঁটু তুমি কাজল পরাও না। 


ঘেটুগান-১২ 
ঘেটুবাবা কোথায় আছো গো 
ওগো বলি যে তোমারে 
প্রাণ আমার বাঁচে না গো 
ওগো জ্বলে মরি গো পরাণে |1১৩ 


সারা অঙ্গ চিনচিনানি১৪ গো 
একবার দয়া করো তুমি 
তোমার ছাড়া বাঁচবো না গো 
ওগো বীচবো নাকো আমি।। 
সর্ব অঙ্গ ঘুরে গেল গো 
ওগো আমার হল কি চুলকানি 


করলে দয়া তুমি ঘেটু গো 
ওগো বাঁচগো আমি।। 


তোমার কৃপায় সুস্থ হলাম গো 
ও ঘেঁটু তুমি জীবনদাতা 
নাডুগোপালের*৫ বাসনা গো ঘেটু পরম দেবতা। 


ঘেটুগান-১৩ 
মালা তো কেউ দেবে না গো বুড়োরই গলে। 
আবার চকচকে সাজ চাই ঘেঁটুরাজ নইলে কি চলে? 


আবার তবলা, ধরে পেটাপেটি 
ঘেটু হাতে তোল তেলেকাঠি*৬ 
আসবে কত প্রেমের চিঠি গুপ্ত আড়ালে।। 


ঘেটু গায়ে লাগাও সাদা জামা 
ঘেটু সাধো তুমি সা-রে-গা-মা 
আসবে কতো যুবতী বামা হৃদয়কমলে।। 
ঘেট্গান-১৪ 
হায় হায় ঘেঁটুরাজার মেয়ে দেখতে যাই যোলজনা। 
ও আবার সীতাপুরে আছে মেয়ে নামটি রসনা।। 


৪৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


ওগো মেয়েটার কি লম্বা গলা 
ও আবার নাকখানি তার বাঁশির মতো চোখ দুটো টানা।| ' 


ওগো ঘেটুদেবের কিবা গড়ন 
দেখে গা-টা করছে ক্যামন** 
ও আবার গলাটি সরু পেটটি মোটা টাক ধরেছে মাথাতে 
সাধের মালা রইল গাঁথা বরণডালাতে|। 


এই গানের একটি পাঠাস্তর হল-_ 


ঘেট্গান-১৪/১ 
ঘেটুরাজার মেয়ে দেখতে যাই ষোলজনা। 
নামখানি তার বাঁশির মতো চোখ দুটি টানা ।। 
মেয়েটার কি লম্বা গলা 
তাই দিতে হয় মটর মালা 
মনের মধ্যে আছে কি তার বোঝা গেল না।। 
কানদুটি ধান ঝাড়া কুলো 
দাঁতগুলি বোম্বাই মূলো 
বেঁটে খাটো হাত এগারো লম্বা বেশী না।। 


উৎস নির্দেশ এবং মন্তব্য 


১. 


২. 


ন্ি০০ 


৬. 
দঃ 


বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ 
১৪১৪, পৃষ্ঠা-১৮৬। | 
মন্ত্র প্রদাতা--শ্রীমতী বিশাখা মণ্ডল। গ্রাম ও পোষ্ট-_কুশডাঙ্গা, থানা-_আমডাঙ্গা, জেলা-_ উত্তর 
২৪ পরগণা। বয়স--৫২, পেশা-_ গৃহবধু! সাক্ষর। 


. ঘেটুপূজা ও ঘেটুগান: হারিয়ে যাওয়া আলোটিরে, প্রতুষ কুমার রীত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, 


প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত পেত্রিকাধ্যক্ষ), ১০৫ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৪০৭, পৃষ্ঠা-৩৯। 


* পিএম বাগচির নূতন ভাইরেক্টরী পঞ্জিকা, পৌষ ১৩৭৬। 
. ঘেঁটুপূজা হয়ে গেলে একটি বাচ্চা ছেলে লাঠি দিয়ে পূজার ব্যবহৃত হাঁড়িটি ভেঙে ফেলে। তবে 


বিশ্বাস-সংস্কারের মধ্যে স্বাতন্ত্য থাকা স্বাভাবিক। 
এখানে ঘেঁটুর হাঁড়ি ভাঙার কথা বলা হয়েছে। 
কেমনে! 


৮. পুড়িয়ে ফেলা বোঝাতে। 


5. 


মুড়ো অর্থাৎ মাথা। 


৪৮ 


১০. 


লোকদেবতা ঘেটু এবং ঘেঁটুগান 


ঘেটু। 


১১. নিকানো, ন্যাতা দেওয়া। 


১২. মঙ্গল মুরমু গানের ভনিতার মধ্যে তার নামটি উল্লেখ করেছেন। সাঁওতাল হলেও তিনি ঘেটুগান 
বাঁধেন এবং গেয়ে থাকেন। 


১৩. 
৯৪. 
১৫. 


প্রাণে। 
চিনচিনে যন্ত্রণা। 
ভনিতার মধ্যে বাধনার নাডুগোপাল নামটি নিলেও এটি তাঁর ছদ্মনাম। এঁর ভোটার কার্ডে নাম 


আছে জীবন রতন মণ্ডল। 
১৬. তবলার বোল। 


৭, 


কেমন। 


১১, 
১২. 


. সঙ্গীত প্রদাতা- প্রেমানন্দ পেটো। গ্রাম ও পোষ্ট; কুশডাঙ্গা, থানা: আমডাঙ্গা, জেলা: উত্তর 


২৪ পরগণা, পিন: ৭৪৩১২৬, বয়স: ৩৫, পেশা: খুচরো মাছের ব্যবসায়ী, স্বাক্ষর। 


. সঙ্গীত প্রদাতা-_ রণজিৎ মণ্ডল। গ্রাম ও পোষ্ট: কুশডাঙ্গা, থানা: আমডাঙ্গা, জেলা: উত্তর ২৪ 


পরগণা, বয়স: ৪৭, পেশা: চাষাবাদ এবং মাছ ধরা, স্বাক্ষর। 


. সঙ্গীত প্রদাতা-- গোবিন্দ মণ্ডল। গ্রাম: তাড়াবেড়িয়া, পোষ্ট: পদ্মলাভপুর, থানা: আমডাঙ্গা, 


জেলা; উত্তর ২৪ পরগণা, পিন: ৭৪৩১২৬, বয়স: ৬৮, পেশা: চাষবাস, স্বাক্ষর। 


. সঙ্গীত প্রদাতা- মথুর মণ্ডল। গ্রাম: তাড়াবেড়িয়া, পোষ্ট: পদ্মলাভপুর, থানা: আমডাঙ্গা, জেলা: 


উত্তর ২৪ পরগণা, পিন: ৭৪৩১২৬, বয়স: ৬৯, পেশা: ঝুড়ি বোনা, স্বাক্ষর। 


. সঙ্গীত প্রদাতা-- নীলু মালিক! গ্রাম: দেবীর পাড়া, ২নং, পোষ্ট: চামড়াইল, থানা: লিলুয়া, 


জেলা: হাওড়া, পিন: ৭১১১১৪, বয়স: ৫৭, পেশা: শ্রমিক, নিরক্ষর। 


. সঙ্গীত প্রদাতা-_ ভবতারণ চক্রবর্তী । গ্রাম ও পোস্ট: তেতুঁলকুলি, থানা: সলপ, জেলা: হাওড়া, 


পিন: ৭১১৪০৯, বয়স: ৪৭, পেশা: যাজক ক্রিয়া, স্থাক্ষর। 


. সঙ্গীত প্রদাতা-_ দুলাল চন্দ্র দাঁস। গ্রাম ও পোষ্ট: কীর্ণাহার, থানা: নানুর, জেলা: বীরভূম, বয়স: . 


৫৯, পেশা: গ্রুপ-ডি স্টাফ এবং সঙ্গীত-চর্যা, স্বাক্ষর। 


. সঙ্গীত প্রদাতা__ নরেন্দ্রনাথ দাস মণ্ডল। গ্রাম: দেবীর পাড়া, ১নং, পোষ্ট: চামড়াইল, 


থানা: লিলুয়া, জেলা: হাওড়া, বয়স: ৭১, পেশা: হরিনাম সংকীর্ত্তন, স্বাক্ষর। 


. সঙ্গীত প্রদাতা-_ গোপাল চন্দ্র ভুক্ত। গ্রাম: নিমাবালিয়া, পোষ্ট: গড়বালিয়া, থানা: _জগত্বল্লভপুর, 


জেলা: হাওড়া, বয়স: ৮৫, পেশী: নেই, স্বাক্ষর । 


. সঙ্গীত প্রদাতা__ মঙ্গল মুরমু। গ্রাম: লাঘাটা, পোষ্ট: লাভপুর, থানা: লাভপুর, জেলা: বীরভূম, 


পিন: ৭৩১৩০৩, বয়স: ৬০, পেশা: গাড়িচালক, স্বাক্ষর। 

সঙ্গীত প্রদাতা__ প্রাগুক্ত। 

সঙ্গীত প্রদাতা-_ জীবন রতন মণ্ডল। গ্রাম: কাদোয়া, পোষ্ট: পূর্ব কাদিপুর, থানা: লাভপুর, জেলা: 
বীরভূম, পিন: ৭৩১৩০৩, বয়স: ৪৭, পেশা: চাষবাস, স্বাক্ষর। 
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১৩. সঙ্গীত প্রদাতা-- সুজন ঘাঁটা। গ্রাম ও পোষ্ট: মাজু, থানা: জগত্বল্লভপুর, জেলা: হাওড়া, পিন: 
৭১১৪১৪, বয়স: ৩৫, পেশা: জন মজুরী, স্বাক্ষর। 


১৪. সঙ্গীত প্রদাতা- গোরা গায়েন। গ্রাম: গুজারপুর, পোষ্ট: শালিতিঘাটা, থানা: আমতা, 
জেলা: হাওড়া, পিন: ৭১১৪০৪, বয়স: ৪৪, পেশী: চাষবাস, স্বাক্ষর। 


১৪/১. সঙ্গীত প্রদাতা-_ রণজিৎ মণ্ডল! গ্রাম ও পোষ্ট: কুশডাঙ্গা, থানা: আমডাঙ্গা, জেলা: উত্তর ২৪ 
পরগণা, বয়স: ৪৭, পেশা: চাষবাদ এবং মাহ ধরা, স্বাক্ষর। 


৫০ 


বঙ্গে জৈনধর্ম ও বাংলা সাহিত্য 
দেবাশীষ সরকার 


জৈনধর্মের উদ্ভবের সঠিক কালপর্বটি অনুমান সাপেক্ষ। হরগ্না মহেঞ্জোদারো পর্বে প্রাপ্ত নগ্ন মূর্তিকে 
অনেকে জৈনধর্মের আদি নিদর্শন রূপে উল্লেখ করেছেন।১ কিন্তু মহাবীর-পূর্ব জৈনধর্মে নগ্নতার 
গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো প্রামাণিক তথ্য মেলেনা। খণ্েদে প্রাপ্ত খষভ বা অরিষ্টনেমি এর সূত্রেও 
অনেকে এই ধর্মমতকে বেদ পূর্ববর্তী প্রতিপন্নের প্রয়াস করেছেন। যথা বৈদিক স্বস্তিবচনে প্রাপ্ত মন্ত্র 
= স্বস্তি নস্তাক্ফ্যে অরিষ্টনেমিঃ২। কিন্তু তা সপাদির হিংসা নিবারকদেব গরুড়ের অর্থে প্রযুক্ত। 
জৈন পরম্পরা অনুযায়ী তীর্থ্করদের জগৎলীলার কাল নির্ণয় করলে তা ইতিহাসের পূর্ববর্তী হয়ে - 
দীড়ায়। “জিন” থেকে ‘জৈন’ শব্দের উৎপত্তি হলে এই পরম্পরা নিমণি আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। 
কারণ ব্যক্তিমাত্রই সাধনার দ্বারা জিন অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। সেক্ষেত্রে মহাবীর সমসাময়িক 
অনেক ধর্মগুরুই জিন হিসেবে শিষ্যদের দ্বারা আখ্যাত হয়েছিলেন। “মহাবগ্গ, গ্রন্থের মহাখণ্ড 
অংশের “বোধিকথা”-য় উল্লেখ পাওয়া যায ‘বুদ্ধত্ব’ প্রাপ্তির পর খষি পত্তনে গমন কালে জনৈক 
আজীবক সন্ন্যাসী বুদ্ধকেও জিন আখ্যা দেন এবং প্রভুবুদ্ধও তা অনুমোদন করেন। 

প্রাচীন বঙ্গে জৈনধর্মের প্রবেশ সম্ভবত ব্রাক্ষণ্য আধিপত্যের পূর্বেই ঘটেছিল। মহাবীর তাঁর 
শ্রমণ জীবনের দুই বাস “লাঢ়* দেশে অতিবাহিত করেছিলেন। এই “লাঢ়* অনেকের মতে বঙ্গের 
রাঢ়। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে মোটেও ভালো ভাবে অভ্যর্থনা করেনি। বরং তারা তীর প্রতি 
কুকুর লেলিয়ে দেয়। জৈনদের মতে “বর্ধমান মহাবীরে”-র নাম অনুসারেই উক্ত অঞ্চলের নাম হয় 
বর্ধমান। অবশ্য মহাবীর পরবর্তীকালে ক্রমে বঙ্গদেশ বিশেষত উত্তরবঙ্গে জৈনধর্মের ব্যাপক প্রসার 
ঘটে। বিশেষত পুন্তবর্ধন অঞ্চলে, বরেন্দ্রভূমে প্রাপ্ত অসংখ্য জৈনমূর্তি তার সাক্ষ্য বহন করে। 
“চিন্ময় বঙ্গ” গ্রন্থের লেখক ক্ষিতিমোহন সেন এমন বহুস্থানের উল্লেখ করেছেন যেখানে জৈনমূর্তি 
পাওয়া গেছে। তবে সেক্ষেত্রে লক্ষণীয় জৈনধর্ম বঙ্গীয় রাজাদের দ্বারা বিশেষভাবে পৌষিত হয়নি 
অথচ জৈনসূর্তির এই বিপুল সংখ্যা তাদের পৃষ্ঠপোষক দের সমৃদ্ধিও ঘোষণা করে। সম্ভবত সেকালে 
বহির্বাণিজ্যে-দক্ষ শ্রেষ্ঠীরাই এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যা অদ্যাপি অনুসৃত হয়ে আসছে। 
মহাবীরের তিন শিষ্যকে বলা হয় “কেবলী' অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানী। তারপর পাঁচজন “শ্রুতকেবলী”। এদের 
শেষজন হলেন ভদ্রবাহু। রত্রনন্দীর ‘ভদ্রবাহুচরিত' গ্রন্থ অনুযায়ী ভদ্রবাহুর জন্ম পৌন্ডবর্ধন অর্থাৎ 
উত্তরবঙ্গে। তিনি সম্রাট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্যকে জৈনধর্মে দীক্ষা দেন। তার জীবৎকালে উত্তরভারতে 
প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সঙ্ঘের নায়ক ভদ্রবাহু ১২০০০ তপস্বীকে নিয়ে দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন। 
বাকি অর্ধেক সঙ্ঘের নায়ক হন স্থুলভদ্র। বস্তুত ভদ্রবাহু স্থূলভদ্রের দলের বিবাদকে কেন্দ্র করেই 
জৈনসমাজ ' শ্বেতান্বর ও দিগম্বরে ভাগ হয়ে যায় এবং তা বঙ্গকে কেন্দ্র করেই। ভদ্রবাহু রচিত 
ন্পসূত্র জৈনদের একটি অতিপবিত্রগ্রস্থ। বাঙালী বৌদ্ধধর্মাচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে মনে 
রাখলেও জৈনসাধু ভদ্রবাহুকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। ভদ্রবাহুর সময়ে সঙ্ঘের শ্রমণ সংখ্যার 
অসুবিধা হয় না। | - 

বর্তমান বঙ্গের জৈনদের মধ্যে ‘সরাক’-রা ছাড়া প্রায় কেউই বাংলার আদি বাসিন্দা নন। 
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অবশ্য মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ অঞ্চলের জৈনরা কয়েক শতাব্দী ধরে উক্ত অঞ্চলে বাস 
করছেন এবং নিজেদের মাতৃভাা বাংলা বলেও দাবি করেন। জগৎ শেঠের সূত্রে এরা বাংলায় 
নিজেদের অতীত পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাকিরা মুখ্যত পশ্চিমদেশীয় বণিকদের বংশধর । ব্যবসা 
ছাড়া তারা কোনো দিনই বাঙালীর অন্য কোনো বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। 


বাংলা সাহিত্যে জৈনপ্রসঙ্গ যা এসেছে তা এই দুই সুত্রেই। একদিকে মহাবীর তথা জৈনধর্মের 
তাত্বিক আলোচনা অন্যদিকে জৈনব্যবসারী চরিত্র। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে বেদবিরোধী 
ধর্মআন্দোলন হিসেবে জৈনধর্মের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে 
প্রবল গ্রতিদ্বন্থী বৌদ্ধধর্মের। অন্য দিকে ব্যবসা বাণিজ্যে সাধারণত অপটু আধুনিক বাঙালী সফল 
বণিক জৈনদের দিকে কিছুটা ঈর্ষা মিশ্রিত চোখেই তাকিয়েছে এবং সে রূপই অঙ্কন করেছে 
সাহিত্যে। সবমিলিয়ে জৈনসমাজ বাঙালীদের যেভাবে সংস্রব বাঁচিয়ে চলেছে বাঙালীও সযত্বে 
তাদের ততদূরেই রেখে চলেছে এবং বঙ্গ ইতিহাসের এই কালপর্বটি উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলা 
সাহিত্যে হিন্দু নায়ক নায়িকার আখ্যান আছে, মুসলমান নায়ক নায়িকা আছে, বৌদ্ধও আছে কিন্ত 
জৈন কোনো এঁতিহাসিক চরিত্র পরিচিত কোনো আখ্যানের মুখ্যচরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। 

প্রাচীন জৈনশান্ত্র ও গ্রন্থগুলি অধিকাংশই দার্শনিক মীমাংসাকে কেন্দ্র করে রচিত। বাংলা 
পদ্মাপুরাণের মতো পদ্মপুরাণ তাদেরও আছে কিন্তু তা মনসার আখ্যান নয়। তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভর 
জীবনী। যদিও সেখানে ফ ণীদের অধিপত্তির উল্লেখ আছে। নদীনালা সমাকীর্ণ সর্পসম্কুল বঙ্গদেশের 
সঙ্গে এর যোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে বাঙালীর পদবিতেও 
জৈনপ্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্তমান 

“শুর, চন্দ্র, গুপ্ত, মিত্র, দত্ত, দেব, বসু, সেন, নন্দী, ধর, ভদ্র প্রভৃতি উপাধিতে জৈন 

সংস্রবের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়।”৪ 
চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের “জীবে দয়া” ‘অহিংসা’ ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যেও বঙ্গবাসীর 
সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়া জৈন প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। তুর্কি আক্রমণ বৌদ্ধ 
ও জৈন এই দুই ধর্মকে সমতল বঙ্গদেশ থেকে উচ্ছেদ করলেও ক্ষীণধারায় বৌদ্ধধর্ম টিকে যায় 
কখনো জয়দেবের সূত্রে কখনো হিন্দুধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রে। জৈনধর্মের ক্ষেত্রে এমনটা 
না ঘটায় বঙ্গের প্রাচীন জৈনএঁতিহ্যের ক্রমশ লোপ ঘটে। তবে ভারতবর্ষের অন্যত্র চর্টিত হওয়ায় 
জৈনদর্শন সম্পর্কে ধারণা অবশ্য সম্পূর্ণ লোপ পায় না। 


আধুনিক কালে জৈনধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত 
‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায়। ১৮৫২-৫৩ শ্বীস্টাব্দে তিন সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে 
“ভারতবর্ায় উপাসক সম্প্রদায়” (১২৮৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের তা অন্তর্ভুক্ত হয়। জৈনধর্মের সকল মূল 
বিষয় যথা শাস্ত্র, শাখা, তীর্থক্করদের পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সুচারু রূপে আলোচনা করেন। 
শুধু মূল জৈনশাস্তরই নয়, পরবর্তীতে অন্যান্য মতের যে প্রভাব আধুনিক জৈনধর্মে লক্ষিত হয় তাও 
তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বহু বিষয়ে সাদৃশ্যের কারণে তাঁর জৈনধর্মকে 

বৌদ্ধ ধর্মের শাখা রূপেই মনে হয়েছে 

ৃ “বোধহয় পূর্বে তাহারা এক অপ্রবল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়মাত্র অথবা বৌদ্ধদিগের এক শাখা 
স্বরূপ ছিল, পরে বৌদ্ধদিগের ক্রমশঃ হাস হইয়া তাহাদের প্রার্দুভাব হইয়া উঠিল 1”€ 


৫২ 


বঙ্গে জৈনধর্ম ও বাংলা সাহিত্য 


উদাহরণ স্বরূপ তিনি অকলঙ্ক নামক জৈনগুরুর বৌদ্ধদের উপর করা অত্যাচারের উল্লেখ করেছেন। 
তবে জৈন ও বৌদ্ধদের এক সম্প্রদায়ের শাখা হিসেবে দেখা লেখকের মৌলিক মতামত। 
বাংলায় জৈনধর্ম সম্পর্কে আলোচনা ক্ষেত্রে অনন্য সংযোজন ত্রীক্ষিতিমোহন সেনের “চিন্ময় 
বঙ্গ’ গ্রন্থটি গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লেখক স্বয়ং জানিয়েছেন ১৯২০ সালের গুজরাত সাহিত্য 
পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন। উক্ত সভায় 
যোগদানের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে চার্লস এন্ড্ুজ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও লেখক রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে যাত্রা করেন। সবরমতী আশ্রমে অনুষ্ঠিত সে সভায় কবিগুরু ও মহাত্মা গান্ধীর আলোচনাই 
লেখককে এ গ্রন্থ রচনার অনুপ্রেরণা যোগায় 
“সবরমতী আশ্রমে এবং পরে সাহিবাগে গুরুদেবের সঙ্গে মৃহাত্মার আলোচনার সময়ে 
এই ধরনের লেখার কথা আমার মনে আসে 1”৬ 
গ্রন্থটির বিশেষত্ব সকল ধর্মমত যথা জৈন, বৌদ্ধ, তন্ত্র বা বৈদিক মত বর্তমান, সকল ক্ষেত্রে বঙ্গের 
গুরুত্ব বা বঙ্গে উক্ত মতের চর্চার দিকটি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবৃত। প্রাচীন বঙ্গের কোনকোন স্থানে 
জৈনমত প্রবল ছিল, তার প্রমাণ কোথায় মেলে সকলই লেখক তুলে ধরেছেন “জৈনধর্ম ও বঙ্গদেশ' 
অংশটিতে। একই সঙ্গে তিনিই প্রথম বাংলায় ভদ্রবাহুর জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেন এ 
গ্রন্থের মাধ্যমে। পাশাপাশি প্রাচীন জৈনপ্রন্থগুলি যথা রত্বনন্দীর “ভদ্রবাহু-চরিত”, হরিষেণের 
‘বৃহৎকথাকোষ’ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রাচীন পৌন্ড্রবর্ধনের বিস্তৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন। ভদ্রবাহুর 
বাঙালী হওয়ার বহুবিধ প্রমাণের মধ্যে ভদ্রবাহু রচিত কল্গসূত্র থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন 
“যে সব সাধু ও সাধ্বী (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) সুস্থ ও সবল শরীর, তাঁহারা পর্যুষণকালে এই 
নয়টি জিনিস যেন না গ্রহণ করেন, দুগ্ধ, দধি, নবনীত, ঘৃত, তৈল, শর্করা, মধু, মদ্য ও 
মাংস! 
মাংসতো জৈনদের, বিশেষত যতিদের এমনিই নিষিদ্ধ । তখনকার দিনে কি তাহা চলিত 
ছিল? অথবা মাংসাহারে অভ্যস্ত পুন্ডরবর্ধনের লোক হওয়ায় তিনি, অস্ততঃ পর্ণ 
কালে, এই নিষেধটি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।”* 
বাংলার ব্যক্তি নাম, শব্দাবলী এমনকি প্রচলিত কলাপ ব্যাকরণও জৈনপ্রভাবের ফল বলে তাঁর 
মতি 
“কেহ কেহ বলেন প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে জিন প্রভাবের সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হইল 
বাংলাদেশে অবৈদিক ব্যাকারণ কাতন্ত্রের প্রচার। . এই সরবত সর্বদ্শী জিন বা বুদ্ধ 
উভয়ই হইতে পারেন।”৮ 
জৈনধর্মের আলোচনা সম্বলিত আর এক অমূল্য গ্রন্থ “বিশ্ব বিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষা গ্রস্থমালা'র 
অন্তর্ভূক্ত ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের ‘জৈনধর্ম (শ্রাবণ ১৩৫৮)। এযাবৎ জৈনধর্মের আলোচনা হয়েছে 
দিগম্বর ও শ্বেতান্বর পরম্পরা অনুসরণ করে। ডঃ সেন প্রথমেই পরম্পরা থেকে সরে এসে 
এতিহাসিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে জৈনধর্মের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন 
“শাস্ত্োক্তি ও ভক্তদের কিন্বদন্তী ছাড়িয়া এতিহাসিক তথ্য হইতে আমরা জৈনধর্মের 
প্রাটীনত্ব বিচার করিব1”৯ 


এই ধর্মের আদি তীর্থন্কর ঝষভনাথের নামসুত্রে তিনি সিন্ধুসভ্যতায় পূজ্য বৃষদেবতার উল্লেখ 


৫৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


করেছেন। আদিনাথের নামের মধ্যেই জৈনধর্মের মধ্যে নিহিত প্রাগার্য বিশ্বাসের উপস্থিতি বিষয়ে 
' দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহাবীরের জন্ম কালের অলৌকিক বৃত্তান্তের সম্পর্কে তাঁর মত 

“এই কাহিনী সৃষ্টির কারণ বোধহয় এই যে, ভক্তরা বুঝাইতে চাহিয়া ছিলেন যে 

হ্মত্রিয়কুলে মহাবীর জন্মিয়াছিলেন বটে কিন্তু বস্ততপক্ষে তিনি ব্রাক্ষণই ছিলেন”।১০ 
একইভাবে চন্দ্রগুপ্তের কালে উত্তরভারতে প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে জৈন ধর্মের সঙ্ঘনায়ক 
ভদ্রবাহু অর্ধেক সঙ্ঘ নিয়ে দক্ষিণদেশে যাত্রী করেন। জৈনবিশ্বাসের নিরিখে লেখক এ সিদ্ধান্তের 
যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন 

“ভীষণ দুর্ভিক্ষের মত অনশনমৃত্যুর উত্তম সুযোগ ছাড়িয়া নবীন সাধুরা কণাটে চলিয়া 

গৈলেন কেন ঠিক বুঝা যায় না।”১৯ 
শ্বেতান্বর ও দিগন্বর শান্ত্রগুলির তালিকা ও পরিচয় এ গ্রন্থের আর এক মূল্যবান অংশ। 

বাংলায় মহাবীবের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেন গণেশ লালওয়ানী। ‘অমণ’ পত্রিকায় 
১৯৭৪-৭৬ এর মধ্যে এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে বর্ধমান মহাবীর নামে ভাদ্র ১৩৮৭ খ্রিঃ প্রকাশিত 
হয়। এযাবৎ জৈনধর্মের সম্পর্কে লেখাগুলি সবই প্রায় আলোচক ও সমালোচকের দৃষ্টিতে লেখা। 
বর্ধমান মহাবীর, গ্রন্থটি এর থেকে সরে এসে উপন্যাসের ভঙ্গিতে বলে যাওয়া মহাবীরচরিত। 
এই মুগ্ধতা গ্রন্থটির সবার্গে লক্ষণীয়। 

বাংলা সাহিত্যে মহাবীর চরিত্র অবশ্য সরাসরি কোথাও সেভাবে আসেনি। বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রেই তা এসেছে বৌদ্ধ আখ্যানের অংশ রূপে। যেমন বাণী বসুর “মৈত্রেয় জাতক’ (১৯৯৬)। 
বুদ্ধের কালের অপর ধর্মগুরু “নির্রস্থ নাথপুত্র'ই মহাবীর। এ গ্রন্থে পাওয়া যায় “মিগার মাতা’ 
নামে খ্যাত বিশাখার কথা যার প্রভাবে মিগার শ্রেষ্ঠী নির্ঘন্থপস্থা ছেড়ে বুদ্ধের উপাসক হন। 
উপন্যাসে অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। অথবা সীহের উপখ্যান যেখানে 
সীহ নির্ভন্থী শ্রমণ তথা নাথপুত্রের বাক্যে ও কর্মে সামঞ্জস্য খুঁজে পায়না। অহিংসা ব্রতী মহাবীর 
সীহকে বলেন মেন্টিক গ্রামে রেবতি নামক উপাসিকা তাঁর জন্য দুটি কপোত রান্না করে রেখেছে। 
সেই মাংস উদ্দেশ্যকৃত তাই বর্জনীয়। বরং যে কুুটটি বিড়াল মেরে ফেলেছে তার মাংস মহবীরের 
জন্য নিয়ে আসতে ।১২. 

গণেশ লালওয়ানী এ শব্দদুটি বলেছিলেন কুমড়ো ও বাতাবি লেবু।১৩ কিন্তু ধমনিন্দ কোলম্বীর 
“ভগবান বুদ্ধ’ প্রন্থেও “মৈত্রেয় জাতক’ এর আখ্যানের সমর্থন আছে।১৪ একইরকমভাবে সলিল 
লাহিড়ীর “করুণাঘন এসো” (২০১১) প্রন্থেও যেন বুদ্ধকে মহিমান্বিত করতে, মহাবীরকে কিছুটা হীন 
অর্থেই দেখানো হয়েছে। অবশ্য অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের “সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, গ্রন্থে জৈন 
সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নায়ক হিসেবেই চিত্রিত। 

বহু বাংলা গল্প উপন্যাসে জৈনধর্মসম্প্রদায়ের আভাস মাত্র আছে, কোনো বিস্তৃত কথা নই। 
যেমন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস ‘তৃণভূমি’, শুদ্ধসত্ব বসুর গল্প ‘চন্দ্ৰগুপ্ত’ বা সৈয়দ মুজতবা 
, আলীর 'পঞ্চতন্ত্ গ্রন্থের অস্তর্গত ‘এতিহাসিক উপন্যাস” রচনায় উল্লেখিত শ্রেষ্ঠী। বাংলা সাহিত্য 
এমন করে জৈন চরিত্র বা বিষয়গুলিকে ছুঁয়ে চলে গেছে বিস্তারিত ভাবে কিছুই জানায়নি। বুদ্ধের 
জনপ্রিয়তার সঙ্গে তুলনা করে আচার্য লয়মান্‌ 0,০41) জৈন বিষয় সম্পর্কে অনীহার একটি 
বিশেষ কারণ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, 
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বঙ্গে জৈনধর্ম ও বাংলা সাহিত্য 


“জৈনগণ মহবীরের উপদেশ কথাপোৌকথনাদি হইতে বর্ণনা উপমা প্রভৃতি বাদ দিয়া 
ভাষণাদি যথোক্তবৎ পূর্ণভাবে লিখিতেন তবে জৈন শাস্ত্র নিবদ্ধ মহাবীরের শিক্ষা 
বৌদ্ধ-শীস্ত্র সংগ্রহীত বুদ্ধ ভাষণগুলি হইতে কোনো অংশে সাহিত্য গুণে কম হইত 
না।»৮১৫ 
বোধকরি সামগ্রিক রূপেই বঙ্গের জৈনধর্মের এমন গৌরবময় অতীত সত্তেও বঙ্গসাহিত্যে জৈনদের 
এই অভাবমূলক উপস্থিতির এটিই কেন্দ্রীয় কারণ।। 


তথ্যসূত্র 
১. অশোককুমার রথ, প্রথম অধ্যায়: জৈনধর্ম ও বৈশিষ্ট্য, জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি প্রকাশকাল অনুল্লেখিত)। 
২. “বৈদিকস্তোত্রাণি”, স্তবনাঞ্জলি, তৃতীয় সংস্করণ, রামকৃষ্ণ মঠ, নাগপুর ২০০৮। 
৩. বোধিকথা, মহাবগ্গ, সাধনকমল চৌধুরী সেম্পা ও অনুবাদ), করুণা প্রকাশনী ২০০৭ পৃ-১৬। 
৪. শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, জৈনধর্ম ও বঙ্গদেশ, চিন্ময়বঙ্গ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট 
লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৫৮, পৃ-১৪। 
৫. অক্ষয় কুমার দত্ত, জৈন, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ, করুণা প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ 
আষাঢ় ১৪২০, পৃ-১৭৯। 
৬. শ্রীক্ষিতিমৌহন সেন, চিন্ময় বঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৫৮, 
পৃ-৩০-৩১ | 
৭. শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, চিন্ময় বঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৫৮ 
পৃ-৩০-৩১। 
৮ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, “জনমতের ব্যাকারণ, কাতন্তর চিন্ময় বঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৫৮, পৃ-৪০। 
৯. অমূল্যচন্দ্র সেন, জৈনধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ-৫। 
১০, তদেব। পৃ-৮। 
১১. তদেব। পৃ-১৮। 
১২. বাণী বসু, মৈত্ৰেয় জাতক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংক্করণ-১৯৯৬, দশম মুদ্রণ 
২০১২, পৃ-২৭৮। 
১৩. গনেশ লালওয়ানী, বর্ধমান মহাবীর,- করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৭ বঃ, পৃ-১৬১-১৬২। 
১৪। ধর্মানন্দ কৌসম্বী, ভগবান বুদ্ধ, অনুবাদ চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১২, 
পৃ-১৮৩। 
১৫. অমূল্যচন্দ্র সেন, জৈনধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, শ্রাবন-১৩৫৮, পৃ-১৪। 
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পাঠক রবীন্দ্রনাথ ও কাঁদন্বরী কথায়াঃ 
| রাখী মুখাজী 


Abstract : The reading world of Rabindranath was vast. He was a voracious 
reader of books on diverse languages. He learned and enjoyed various books 
in different regions, It is now merely not possible to get his extensive learning 
world because it bore almost vanished era. However some of his reading books 
are kept in his self collection of Rabindra Bhavana of Visva-Bharati, 
Shantiniketan. Within the collection of the books in Sanskrit, one of the best is 
the Kadambari Kathayah of Banabhatta edited by Shri Girishchandra 
Bidyaratna. The book has two parts~ Purbabhag and Uttarbhag. Girishchandra 
edited and published the Uttarbhag in the year 1883. Two years later, 2.5. in 
the year 1885 he had edited and published the Purbabhag. Rabindranath had 
taken notes on the reading materials in pen or pencil, which perhaps to be ৫ 
word or a sentence or a paragraph. Jt was his nature of reading. His treatment 
was remaining same in the two parts of this book. The grammatical and 
linguistical values of these marginal notes are highly valuable to the readers 
and researchers of Rabindranath. Because the notes are the recognition of the 
reader 12672727121) 5 mind on linguistical approach and this response was 
the source of his next phonetic and linguistic writings. These notes are unpub- 
lished yet. 50 it is very important to expose these exclusive and essential writ- 
ten notes by Rabindranath, to his lovers. 


পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে--যদি 
মনে করি কেবল যে বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, 
সেইগুলি রক্ষা করিব--তবে শত বৎসর পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে 
দুর্ভর হইয়া উঠে না।* 


রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের কাছে 
১. পাঠক কে, এবং ২. পাঠকের কাছে পাঠ্যবস্তুর সংজ্ঞা ও স্বরূপ কী হওয়া উচিত। আক্ষরিক 
অর্থে যিনি পাঠ করেন তিনিই পাঠক এই বৈয়াকরণিক সরলীকরণ রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠক কে 
বুঝে নেবার শেষকথা নয়। তিনি পাঠকসত্তার কাছে দাবী করেন বিচারশীলতা। পাঠকের বিচারপ্রবণ 
মনন-ক্ষমতা পঠনীয় বিষয়কে গ্রাহ্যতা দেবে তার পাঠযোগ্যতায়। সেই পাঠযোগ্যতার মানদণ্ড হল 
১. পাঠ্যটির প্রিয়ত্ব ও ২. তার চিরস্তনত্ব। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠক শব্দটির প্রযোজ্যতা 
পাঠ্যের সাপেক্ষে হওয়াই বাঞ্চনীয়। 


ভারতবর্ষের সাহিত্যপ্রন্থের ইতিহাসে বাণভট্টের কাদন্বরী কথা তেমনই একটি চিরকালীন 
পাঠ্যগ্রন্থ যা সহস্ৰাধিক বছরের একটি বৃহৎ পাঠক সমাজের সমাদর লাভ করে এসেছে। এত দীর্ঘ সময় 
ধরে এত কালের পাঠকের কাছে আদৃত হবার গৌরব ক্ষেত্রটি থেকে পাঠ্য ৫০১০) কাদম্বরী কথা-র 
পাঠক (৩৪৫৩) রবীন্দ্রনাথ-কে আবিষ্কার করার কাজটি নিঃসন্দেহে কৌতূহলের উদ্রেক করে। 


আসলে রবীন্দ্রনাথের পাঠজগতের ব্যাপ্তি ছিল সুবিশাল। বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র গ্রন্থের পাঠক 
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পাঠক রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী কথায়াঃ 


ছিলেন তিনি। তার বিস্তৃত পঠনবিশ্বের প্রামাণ্য তথ্যসহ (5070৩) খুঁটিনাটি হদিশ পাওয়া 
ততখানি সম্ভব নয় আর, কারণ কালের গর্ভে তা অনেকখানি হারিয়ে গেছে। কিন্তু আশার কথা 
তীর পঠিত কিছু গ্রন্থ বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত 
্রন্থসংগ্রহ হিসেবে রক্ষিত সেই গ্রন্থের তালিকা থেকে কিছুটা হলেও আন্দাজ করে নেওয়া যায় 
তার অধ্যয়নের অ-সীমারেখা-টিকে। পাঠক রবীন্দ্রনাথের পাঠক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রন্থটি 
পাঠের সময় পাঠ সংক্রান্ত নোট্‌স নেওয়া। এই নোট্‌স তিনি নিতেন কখনো ডায়রি বা খাতায়, 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থের মার্জিনে, পুস্তানিতে বা মলাটে। তার পঠিত, হস্তাক্ষর সম্বলিত 
এই প্রন্থগুলি বিদ্ব্জনমহলের কাছে অমূল্য সম্পদ। শতাধিক বর্ষ প্রাচীন এইসব গ্রন্থে পেনসিলে 
লেখা রবীন্দ্রহস্তাক্ষর খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে, পেনের কালিতে লেখা হস্তাক্ষর কখনো কখনো 
দাগ ধরে নষ্ট হয়ে গেছে, কখনো আবার পাঠাগারে গ্রন্থ সংরক্ষণের দরুন বাঁধাই-এর সময় পাতা 
কীটা যাওয়ায় মার্জিনে লেখা নোট্স বাদ চলে গেছে। ফলত বিপুল ক্ষতি হয়েছে আমাদের। 
তবু রবীন্দ্রনাথের পাঠকসত্তাকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে প্রাপ্তির পরিসরটুকুও যথেষ্ট। 

১৮৮৩ এবং ১৮৮৫ সালে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্বের সম্পাদিত বাণভট্টের কাদম্বরী কথায়াঃ 
গ্রন্থটির যথাক্রমে উত্তরভাগ এবং পূর্বভাগ-বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যক্তিগত 
্রন্থসংগ্রহে সংস্কৃত বিষয়ক বিভাগে রক্ষিত আছে। গ্রন্থের পূর্বভাগের 08]] N০. 891.2131(5)/ 
BK, Accession No. 10482 এবং উত্তরভাগের 0৪81] N০. 891.23 (5) / BK, Accession 
1০. 891411 গ্রন্থটি যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে পাঠ করেছিলেন তার 
নিদর্শন বহন করে গ্রন্থের খণ্ডদুটিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর, পাঠগ্রহণ সংক্রান্ত তীর স্বহস্তলিখিত 
টীকা-টিপ্ননী, মন্তব্য, গ্রন্থের কোনো পদের পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ ইত্যাদি। পুঙ্খানুপঙ্খ রূপে কাদন্বরী 
কথাকে আয়ত্ত করার সমসময়ে তার লেখা একটি চিঠির সন্ধানও পাই আমরা। একটু একটু করে 
ধীরে ধীরে কাদন্বরী-র রসাস্বাদনে মগ্ন রবীন্দ্রনাথ, সাজাদপুর থেকে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন 

কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শদুয়েক পাতা হয়েচে--আরো ততগুলো পাতা বাকি 

আছে।২ 
সময়টা ১৮৯৩, ৮ শ্রাবণ । প্রাথমিক পাঠের সময় থেকেই পাঠ্যবস্ত হিসেবে কাদন্বরী কতখানি গুরুত্ব 
নিয়ে রবীন্দ্রচিত্তে প্রতিফলিত হয়েছিল তা বোঝা যায় চিঠিটির পূর্বের অংশটুকু দেখলে । সেখানে 
রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন গৃহ অর্থে ‘কক্ষ’ শব্দের ব্যবহার তিনি কাদন্বরী-র অনেক জায়গায় পেয়েছেন, 
আরো দু-একটি সংস্কৃত গ্রন্থেও সমার্থে এই শব্দটির প্রয়োগ পেয়েছেন তিনি। অনুপুঙ্ পাঠের ফলে 
কাদন্বরী-র ধ্বনিভাণ্ডারের এশ্বর্যময়তা, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবনিহিত ধ্বনিতত্ব ভিত্তিক বাগর্থজিজ্ঞাসাকে 
সমৃদ্ধ করে তুলেছে অনেকখানি তা বলাই বাহুল্য। পরবর্তী সময়ে তাই কাদন্বরী-র ভাষাভাণ্ডার থেকে 
আপন মাতৃভাষা বাংলার জন্য সম্পদ আহরণ করে আনতে পেরেছেন। জানিয়েছেন 

একদিন রিপোর্ট কথাটার বাংলা করার প্রয়োজন পড়েছিল। ....মনে পড়ল কাদন্বরীতে 

আছে প্রতিবেদন--আর ভাবনা রইল না।* 
রবীন্দ্রনাথের ভাষা-জিজ্ঞাসা যে কতখানি পরিতৃপ্ত হয়েছে কাদম্বরী পাঠে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ রয়েছে 
উক্ত গ্রন্থের খণ্ড দু'টিতে। যদি আমাদের সুযোগ ঘটতো ডিজিটালাইজ ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে 
সম্পূর্ণ গ্রন্থটিকে সাধারণ্যে দেখানোর, তা রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকচিত্তে আরো একটি ভিন্নস্বাদী বিস্ময়ের 
জন্ম দিতো। 


৫৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


ভাষাতত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে পাঠ্য হিসেবে গ্রন্থের ভাষাসম্পদ খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে 
পারে, কিন্তু সহৃদয় পাঠক-এর কাছে পাঠ্যের ভূমিকা আরও গভীর ও ব্যাপক। সহৃদয় পাঠকের - 
চিত্ত কবির কাব্য পাঠ কারবার সময় তার ছন্দ ও ভাষার ভিতর দিয়ে কবির আনন্দের মধ্যে 
দিয়েঃ উপনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন স্রষ্টার আনন্দানুভূতি উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে সমানধর্মা 
পাঠকের চিত্ত উন্নীত হয় রসলোকে। স্বভাবই পাঠক-রবীন্দ্রনাথের অস্তঃশায়ী অষ্টা-রবীন্দ্রনাথ তাই 
পাঠকালীন সময়ের পাঠকৃতিকে ভিত্তি করে পৌঁছে যান অধিক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ পরবত্তী-প্রতিক্রিয়ার 
স্তরে। অর্থাৎ কাদম্বরী-কথা-র পাঠক রবীন্দ্রনাথ প্রথমতঃ তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে কাদন্বরী আয়ত্ত 
করেন। তীর সেই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম, বিপুল অধ্যবসায় ও গভীর নিষ্ঠা আকর হয়ে ওঠে পাঠ- 
সৃজনশীল রবীন্দ্রচিত্তকে উদ্বোধিত করেছে সেইখানেই তার পাঠকসত্তার পরিচয় বিধৃত হয়ে রয়েছে। 
কারণ তিনিই তো জানিয়েছিলেন 

ভাষাতে মানুষের প্রকাশ; সেইজন্য উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে 

তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক 

অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত--সুর দিত 

না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিণ্ডের চারি দিকে আকাশের অবকাশ আছে, 

একটা বায়ুমণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশী 

তাহাদের ইশারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, 

চিত্তপ্রত্যয়ে।৫ 
কাদন্বরী-পাঠক রবীন্দ্রনাথের সেই প্রত্যয়ীচিত্তের প্রতিফলন ঘটেছে বারেবারে তার বিভিন্ন রচনায়। 
মূলতঃ কাদম্বরী কথা-র সমালোচনা সূত্রে লেখা দুটি প্রবন্ধের কথা স্মরণে আসে এ প্রসঙ্গে । প্রথম 
প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন ১৩০৬ সালে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৫৩) কাদম্বরী 
বিষয়ে আঁকা একটি ছবির সমালোচনা সৃত্রে। কাদন্বরী চিত্র নামক সেই প্রবন্ধটি প্রদীপ পত্রিকার, 
মাঘ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কাব্যের উপেক্ষিতা, একটি তুলনামূলক 
সমালোচনা! এখানে অন্যান্য কয়েকটি সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে কাদম্বরী-র একটি চরিত্রের 
দৃষ্টান্ত দিয়ে চরিত্রধর্মী অলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির প্রকাশ ভারতী পত্রিকার ১৩০৭, 
জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। পরবর্তীকালে প্রবন্ধগুলি একই শিরোনামে প্রাচীন সাহিত্য (১৩১৪) গ্রন্থের অন্তর্গত 
হয়। দুটি প্রবন্ধ রচনার সময়েই রবীন্দ্রনাথ আকরপ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করেছেন গিরিশচন্দ্র 
বিদ্যারত্বের সম্পাদিত বইটি। প্রবন্ধ রচনায় এই গ্রন্থের দুরূহ পদগুলির নির্ণীত অর্থ অর্থাৎ কাদন্বরী 
পাঠকালে স্বগৃহীত মার্জিনাল নোট্সেরই ব্যবহার করেছেন তিনি। 

যেমন কাদশ্বরীচিত্র প্রবন্ধে ব্যাধ (দূ, ৫৪ পৃঃ), পিঞ্জরস্থ (ঘিজ্সহিন, ২৬ পৃঃ), সমুদ্রের 
(মুনি, ২৬ পৃঃ), কিরীচান্ত্র জৌধীঘক্ঘ, ১৫ পৃঃ), মূর্তিমতী (নিয়ন্ধিঘী, ১৫ পৃঃ), অষ্টদিগভাগ 
(অসহ্মমায, ৪৩ পৃঃ), কুঙ্কুম চিত ক্ত্ুমজ্আাজক্রম, ১৭ পৃঃ), বাছ (মন্তালীমমদি, ১৯ পৃঃ), 
ইন্দ্রনীলমণিপুণ্তলিকা নৌলনছিঘুনিক্ান, ২০ পৃঃ), তিলক মবরনিহীন্রতন, ৪০ পৃঃ) প্রভৃতি 
শব্দগুলির প্রয়োগ পেয়েছি আমরা। প্রথমব বন্ধনীর মধ্যে মূল গ্রস্থের যে শব্দগুলি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
নোট্‌স নিয়েছিলেন সেগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যা সহ উল্লেখ করে দেওয়া হল। i 

জীবনের বিভিন্ন সময়ে বারেবারে কাদন্বরী প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় ফিরে ফিরে 


৫৮ 


পাঠক রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী কথায়াঃ 


এসেছে। পরবর্তীকালে পাঠকের দরবারেও নিজের কাদন্বরী পাঠের আবেদনটি তিনি পৌঁছে দিয়েছেন 
সাগ্রহে।্রন্থটি আত্মীয়-পরিজনদের পাঠ করে শুনিয়েছেন, কারোর শিল্পীমনের ভাবলোকে সঞ্চারিত 
করে দিয়েছেন ছবির উপকরণ হিসাবে এর রসাবেদন, শেষ বয়সে পৌঁছেও কারোকে নির্দেশ 
দিয়েছেন গ্রন্থটি চলতি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য। সমস্ত কিছুর মূলে রয়ে গেছে কাদম্বরী পাঠের 
অভিজ্ঞতা। 

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থের দুটি খণ্ডের আখ্যাপত্রে রবীন্দ্রনাথ কালো 
কালিতে বাংলা হরফে গ্রস্থনাম লিখেছেন। কাদন্বরী পূর্বভাগে নিজের নাম স্বাক্ষর করেছেন একই 
কালিতে বাংলায়। উত্তরভাগে পেনসিলে গ্রন্থপ্রকাশের সালটি বাংলায় লিখেছেন। দুটি খণ্ডেরই প্রচুর 
শব্দ বা পংক্তির নীচে বা পাশে পেনসিলে দাগ দেওয়া। যেসব-শব্দ বা পদ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য 
করেছেন সেগুলি প্রায় প্রতিটি আণ্ডারলাইন করা বা মার্জিনে লম্বালম্ি দাগ দেওয়া। পাঠের সময় 
দুরূহ পদগুলির অর্থ বা কখনো কখনো ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন তিনি। বহু পুরোনো এই গ্রন্থের 
পাতাগুলি উল্টাতে গেলে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া পেনসিলে নেওয়া পাঠ কোথাও 
কোথাও খুবই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, পাতা কাটা যাওয়ায় কিছু কিছু পাঠ হারিয়ে গেছে এমন ক্ষেত্রে 
তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে আনুমানিক পাঠ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবু যেটুকু উদ্ধার করা গিয়েছে 
তা এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হল। রবীন্দ্রনাথ লিখিত এই মার্জিনাল নোট্সগুলি এখানো পর্যন্ত 
অপ্রকাশিত। 

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রটি হল ক্কান্যন্ববী-ন্ঘাআা:/ ঘুল্নশান:/ - মন্তামন্তীঘাসাঘ- 
মন্ধান্নি-নাঘৰ-লিহম্লিন:/ - ভুলক্রল-ঘাভান্নং-অলল্নিন:/ - গীনিহিহান্মন্দ নিল্রালৌন/ - 
লিংলিনআা অ্িঘতীক্রযা অমলজ্ধুন:/- নলিন্ষালাহালপাল্থ/ - ২৫ লঁ শিহিছা-লিল্রালজ্‌ জন/ 
মিহিষ্বা-নিল্রাল-অন্ন/ - গীন্ববিষতন্র-কলিতৌন বল্ল ঘুঙ্গিন:/ - ৫৫৬ ভুষ্াজ্ই সন্যাহিনহত। 
মুকধ ঘুলঅনুঘনূ। (মূল্য ৪ টাকা) 

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির পুস্তানিতে পেনসিলে শব্দের অর্থনির্ণয়, তর্জমা, পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ 
করেছেন যেভাবে তা অবিকল উল্লেখ করা হল-_ 


সমাবেদন announcement 
তনিমা প্রথিমা (?) 
যন্ত্রচ্ছেদে পুস্তকব্যাপারে তং 

রাজপুত্রের শিক্ষা ২২ 
বক্রোক্তি-নিপুণ Yu 

উত্তাণশয়ঃ= উন্মুখশয়ঃ চিৎ 

অপ্রতিবিধেয় 

পরিপূর্য্যমান 

প্রোঞ্ছিত = মোছা 


৫৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


অপাবৃত 

শবলীকৃত chequered 
ঘটাটোপ £২০ ১৯০ 
বিশেষজ্ঞতা £২০ 

অপর-প্রণেয়ত্ব ১৯৬ 

দেবব্যবস্থা ২১৫ (administrative) 
আপূৰ্ণপর্য্যস্ত (কোনায় কানায় ভরা) 
অসমর্থিত unexpected 
সম্ভূতি পু Possibility 
সুখসঙ্গলুন্ধ easeloving 
রণরণক ৩৫৭ 
রণরণকমিদ্যমানমানসঃ 


এবারে গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে দেওয়া হল। 
পাঠ-প্রতিক্রিয়জাত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, টীকা-টিপ্ননী, শব্দার্থগুলির বিন্যাসক্রম হবে এইরূপ-_ 
প্রথমে আকর গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা। তারপরে যে শব্দ, পদ বা পংক্তি সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন 
সেটি থাকবে এবং সবশেষে থাকবে রবীন্দ্রনাথকৃত তর্জমা, টীকা-টিপ্পনী ও মন্তব্য। সেক্ষেত্রে তিনি 
ঠিক যেভাবে সংযোজক চিহ্ন, জিজ্ঞাসা চিহ্ন, সমান চিহ্ন, প্রথম বন্ধনী ইত্যাদির প্রয়োগ করে 


নোট্‌স নিয়েছেন তা যথাযথভাবে উল্লেখিত হবে। 

পৃঃ যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকৃত টাকা-মন্তব্য 
সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ইত্যাদি 

২০ সত্সাত্হী নিরাকৃতিঃ 

২০ নিল্দলসঘাঘাজিনখুননসঘ প্রবায়াসিত 

২৫ আমতা সুভট-উরঃ 

জহি গণ্ড 

£২ আজ কুটলেখ্যাদি - জাল 

= হাত্হীমী গুটিত্র, নাশক 

- অন্নঃঘুযিক্কালননূত্ পরাজয় তরঙ্গ? 

- অলনহঘদত্তাহিল যজ্ঞ 

£২  ক্কলিন্কালখবডুজ্লীখুনন্ৃনব্ুাবুন্ধাহদী কৃত্য 

ংই ব্রন্কৃহালীস্রিন বারংবার 


যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকৃত টাকা-মন্তব্য 
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ইত্যাদি 

ক্ষতী পূর্ণ 

বলিল: অতি 

হাসানলাজ্খান সভা 

ক্রীহীবন্টগ কিরীচ 

নিয়ন্িঘী মূর্তিমতৌ) 
ন্ষিঘেসালন্ান্নহিলানবনমূ রহিতা 

লনিকুভ্ুদ্‌ floor (?) 
মীহীলনা হরিদ্রা 
বনহিনিন$বন্ততুলজ্যাজন্ডদূ চর্চা 

অ্রালানঘভ্ খণ্ড 

ঘীতাদ্‌ “নাসিকা 
স্বাল্দলাল্দাহ খণ্ড 

মৃঘা্পসাধঁ ভ্রমধ্যবতী 
দিহা্িনা পিঙ্গল? 

তরী ' বাছ 

ন্ত ভূ 

হ্ক্রমই ততক্ষণে 
ঝুাঘন্বানলিল বক্রীকৃত 

ন্গান্দদধ্ব শিখা 
বআঘভালব্রান্তিতআা পুত্রেন 

ঘুনিন্াদ্‌ পুত্তলিকা 

জামুলু ক্ষ গোড়ালী বোংলা) 
ঘন্ধন্দঘানিমূনন পরিমিত 
দিজ্লদৌন্লদিদা পিঙ্গলেন 
আাজলালনালক্ষন আলবাল 
অধানফনজম্ঘলা অক্ষতরু উপসম্পন্নাং 
ফু পৃথিবী 

লিসানিম্‌ বিগত জাতি কুসুমং 


৬১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


ক রবীন্দ্রনাথকৃত টীকা-মন্তব্য 


যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পকে 
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ইত্যাদি 
নান্সলিহীনাতাললল: অনবাসে 
অন্তরলজন্ত্রীগনগসনিক্সালাল্‌ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ প্রাপ্ত 
নিহক্বলী5ঘি পক্ষী 
সন্নীঘান্নযঁ প্রাপ্ত 
জনিংখম (বে)গাধিক্য 
ঘিজ্লহিন পীঞ্জরস্থ 
নধ্ম:ংআরালসন্তীলিন কঞ্চলা 
জম্সদী ত্বরা 
ক্ললমঘূনানমঘলহ্ষলই্ইলনানসজ্লহি কৃত্বা 
হজ বেগ 
কুল গৃহে 
কর্থত বস্ত্র 
অভ | আচম্য 
নতিলসবিঘান্ত্ষা খট্টাপদাধার 
ন্নিমি কান্তি 
ন্রলাধ্িচ্ interrupting 
_ক্কান্ডবনলালনী কাৎসত্রেন 
তন অথবা 
অভি _. বিশ্ব্যাটবী 
নব্তন্তুংন্তুল ধুপাদি 
পক্ষীবিশেষঃ 
াজ্লীকষিলরনা্গীন্বননজী: (লতা) মণ্ডপৈঃ 
ম্মিজ্ল ফল | 
হাজী: ূ চিত্রিতে 
ম্যান সুপারী সমূহ 
নাগা নীলবিন্টি সর্র্জ 
সনলিনব্রক্পীমতা গণ্ডার 


৬২ 


৬৩ 


সংখ্যা 


নও 
uc 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে 


রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 


৬৪ 


পাঠক রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী কথায়াঃ 


যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 


৬৫ 


রবীন্দ্রনাথকৃত টীকা-মন্তব্য 
ইত্যাদি 

ধেনুকা করিণী 
মানসসরোবর 

হঠহৃত মহিলা 


ও 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 
যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকৃত টীকা-মন্তব্য 
ক্ৃঘানুান: পি 
ধাঘিবীম: রাত্রি 
হজ:দজহঃ রজোগুণ 
অধধলক্ষ ইন্দ্রিয় 
ষ্ঘাক্রানলাং: দীর্ঘ 
ঘুচ্হ পদ্ম 
নামলীন্রন সুন্দরী স্ত্রী 
লিংলাভুফদামলন স্নানার্থী 
জঅনলিক্যলিন শলা (আশ্র)মমপশ্যাম্‌ 
হান্লামি: নানাবর্ণাভিঃ 
অীকনুলামি: ল্তাপত্র 
নন্দ মূল 
মানুলি: অগ্নি 
নিলীমুমি নেতুমিচ্ছু 
আজলননানীঘি: দীর্ঘকাভি 
ক্রনকন্ু বদরী 
আহিন্মমঘ্ত্তলনিন্থিনন্দলৌহক্তুমুমম্‌ সূৰ্য্যমণ্ডলমুদ্দিশ্যঅৰ্থ্যরূপেণদত্তং 
নিচ্কাহবলান নীয়মানয়ঃ 
ঘুচ্ষংঘূণ শুপ্ডাগ্র 
ঘুযীত্তাস্থ যজ্ঞঘৃত 
যনধুন্ তৃণধান্যং 
ন্দনিলা গোভিঃ 
তত্তল বৎসবংশীয় নৃপক্ষ্ম 
নন জল 
্ৃরগিনাধাজ্যিজজ্লর্য রাবণপুত্র বিভীতক বৃক্ষশ্চ 
ঘুমন্ত ম্‌ 
হৃন্দনাহ্কুমভু ময়ূর 
আালনাহাঃ কেশচ্ছেদ 


৬৬ 


যা - 


পাঠক রবীন্দ্রনাথ ও কাদন্বরী কথায়াঃ 
যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকৃত টীকা-মন্তব্য 
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ইত্যাদি 
বামানুয়াণী রামা 
লাহুসলঘিন পবণদেববাক্যং 
লি দত্ত 
খুনিনদূ এখৰ্য্য-ভস্ম 
আশ; ফণা 
মলন্ুজ্মাজভন শোকছায়ায়াং / (উপবি) স্টং 

জাবালিং/অপশ্যম্‌ 

শীলদিষ্ালল্কালন্ গীতবর্ণপটবাসস্য 
নিলিক্ পবিত্র 
অন্ুঘনঘীমি-খুঁনলমিন মহযিভিঃ পরিবৃতং 
নলালনক্মিলি: যজ্ঞাপ্নি 
অবিজ্ক্রুজিযিলিমিহন্িংলিনূ আননং আদধানং 
কললানলিনাগ্গনযুহ চতুরাশ্রম 
ঘহিখুল পরাভূত 
সবিযৃক্মন্তনল্দীক্ৰা হৃহুধত্র অগ্নি 
মন্ধাঞ্চুলানামাঘি মহাভূতের পক্ষেও 
ধ্নিনিৈহলচানূ আক্রমণাৎ 
স্বাংনলিন্কম স্বাভাবিকং 
হবার নানাবর্ণং 
লিল্ালানী" 
অনিন মৃগচর্ম্মব্যজনম্‌ 
অজি উজ্জয়িনী 
গুলা চতুষ্পথা 
ভাবিনি চুন 
ত্ঘান কুপ 
হা গ্রামান্ত 
সিচ্ষুতা গৃহারাম(?) 


৬৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 


বুনানলাশিকাসি 
নিক্বিলখুলনললহভ্ানঅহাজা 
্দীতিলাইআ | 
অমালজখকুঘসনাহাম 


৬৮ 


রবীন্দ্রনাথকৃত টীকী-মন্তব্য 
ইত্যাদি 

গজদস্ততোরণ 

বিলাসীজনেন 

অগ্র/কোটি 

মন্তা কূপ প্রভৃতি স্থাপন দ্বারা 
মরকত 

কলাসহিত 

অভ্যাগমপ্রার্থী 


আসন্‌ নব-সুধা-ধরা 
আভীরপল্লী 

পাশা খেলায় 

বেশ্যা 

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ 
রাধগভত্তয়ো/বিরাজস্তে 
নারীভূষণ প্রভাতিঃ 
দারিদ্র 


অমধ্যাদা 
ব্রাব্মণাদি পরীক্ষা রূপং দিব্যঞ্চ 


রা 


ডি এ 

/রাজা তাড়াপীড়োঃ ভবৎ 
প্রভাবোৎ সাহমন্ত্রজা/ 
Re { 
কপট 


রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 


পাঠক রবীন্দ্রনাথ ও কাদন্বরী কথায়াঃ 


যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে 


ধালামহযুক: 

মন্থানহা 
নিঘিন্নংক্লতীননিজ্বলান্‌ 
জনবীবললাক্দলান 
অব্শীলবাংক্কাজারন্‌ 
নুআানানমিতুভ্তানজ্ঘান 


৬৯ 


রবীন্দ্রনাথকৃত টীকা-মন্তব্য 
ইত্যাদি 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে 


রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 


ন্কংঘভন্টাল 


ন্দস্ধুন্ী 


রবীন্দ্রনাথকৃত টীকা-মন্তব্য 
ইত্যাদি ' 
মাদুলি(?) 

দেবশুভাশুভ জিজ্ঞাসাঁয়ৈ 
বংশবান্‌ 





পাঠক রবীন্দ্রনাথ ও কাদন্বরী কথায়াঃ 

পৃঃ যে শব্দ পদ বা পদাংশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকৃত টাকা-মন্তব্য 
সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ইত্যাদি 

- স্রল্সস্থালিন্গানিতত্লুনতিন্জা পারাবতগৃহ প্রাসাদের উপরিতল 
£২৫ জন্ক্যাঘাকী সহি(স) 

২৬. হ্বানরলীল্ুল 

২৩২ অমন্নান ঘহিনূনা মাতরং 

২২৩ খুসল্ুঅণিনাব্লনান্তঘুঘুল চতুৰ্ভূজ 

২২৬ সলমানুম 0 

২২২ শিথুষা (গি)ল্টি করা 

২২. আসঘভীলল্‌ পা পৰ্য্যন্ত 

- হন্নমণ্ী হাতির দীতের 

২৩৩ অসলিদনিনিন্ধলানি অনিশ্চয় 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রটি হল -- ন্দালুচ্লী/ - ভতলং-পাশ:/ _মন্তামন্তীনাভমা- 
মান্দনি - নাগ - দল - নিহনিল:/ - মুসভ্বনদানাল্নং-লসল্লিন:/ -গ্রীনিহিহালন্ল লিল্াহলীল 
নিংন্িলঘা অখিল শীন্দঘা অনলভ্ভুন:/ -ন্কলিন্কানাহালঘাল্থা ৭৬ ন, হিহিহা-নিলআহলনৃ-লন,/ 
- যিব্হা-নিআহব্ল-অন্ন গীহহিহলল ক্নিহজীন অন্ন মুলগিন:/ -২৫৫ই জ্তষ্তাজ্ই সক্দাজিলহ 
ল্য মু্া্তযম্‌। 

আধ্যাপত্রের পৃষ্ঠাটির একেবারে শীর্ষদেশে কালো কালিতে গ্রস্থনাম “কাদন্বরী'। এবং এর 
নীচে একটু ছোট হরফে “উত্তরভাগঃ। লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ২৫৫২ ভ্তৃগ্ঘা্ই-এর নীচে পেনসিলে 
underline করে বাঁদিকে ঘেঁসে একটু আড়াআড়িভাবে ‘১৮৮৩’ লিখেছেন। 

্রস্থটিতে বহু শব্দ বা পদ বা বাক্যংশ ॥nderli॥e করা বা লম্বালম্বিভাবে দাগ দেওয়া। 
বইটির কয়েকটি পদ এবং পদগুচ্ছ সম্পর্কে গ্রন্থের পুস্তানিতে পেনসিলে নোট্‌ নিয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথ। কোনো ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা সংখ্যারও উল্লেখ করেছেন। পুস্তানিতে নেওয়া টীকা-টগ্ননী- 
মন্তব্যগুলি নিন্মরূপ__ 

পুনরুক্তদর্শন 

নিঃসঞ্চার পথ 

আদ্য-পুত্রতা গব্বিত 

পুত্রেকতা - দুৰ্ললিত 

উৎপুঞ্যমান 

টৌকন = চলা (ঢোকা) 

ইতো টৌকস্ব (এ দিকে এস) ১৫৭ 

সলিলাপসরণ ক্রমতরঙ্গযমানপাণুসুকুমার তীরসৈকত 
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তথ্যসূত্র ও মন্তব্য 

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বারোয়ারী মঙ্গল, ভারতবর্ষ, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, ১৪০২, 
খণ্ড-২, পৃ. ৭৩৫।, 

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: চিঠিপত্র, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র, খণ্ড-৫, পত্রসংখ্যা-১২ক, বিশ্বভারতী 
গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৪০০, পৃ. ১৬৬খে)। 

৩। পম্পা মজুমদার: রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. 
৩১০। 

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: উদ্বোধন, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, ১৪০২, 
খণ্ড-৮, পৃ. ৬৬৮। 

৫1 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: আষাঢ়, পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, ১৪০২, খণ্ড-৯, 
পৃ. ৬৪২। | 

৬। রবীন্দ্রনাথ কেবল তা শব্দের 1 চিহ্নটি পেনসিলে কেটে উপরে “আ” লিখে আলবাল বুঝেছেন। 

৭| রবীন্দ্রনাথ Proof correction করেছেন। সেক্ষেত্রে শব্দটি হবে নিন্তশসানী। 


স্বীকৃতি: বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার, শাস্তিনিকেতন-এর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 
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রূপম প্রামাণিক 


উনিশ শতকের বাবুসমাজ ভোগবিলাস ও নানা শৌখিন আমোদ- প্রমোদে মেতে থাকত। বিশেষত 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার বাবুসমাজের কাছে খেলাও ছিল আনন্দ লাভের উপকরণ 
মাত্র, তা শরীরচর্চার বিষয় হয়ে ওঠেনি। তাই “সমাচারদর্পণ-এর পাতায় দেখতে পাই কোনো রায় 
বাহাদুরের বাড়িতে বুলবুলি পাখির লড়াই, পায়রা ওড়ানো বা অন্য কোনো জমিদারের বাড়িতে 
মল্লযুদ্ধ কিংবা ঘুড়ি ওড়ানো। দু-একটি উদাহরণ এ বিষয়ে প্রনিধানযোগ্য__ 

“২৬ বৈশাখ শনিবার বৈকালে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদরের বাগানে মল্লযুদ্ধ 

হইয়াছিল তদ্বিবরণ। (১৪মে, ১৮২৬/২ জৈষ্ঠ, ১২৩২। সমাচারদর্পণ)৮১ 
বা, 

“আশুতোষ দেবের বাড়িতে ১৪ই মাঘ রবিবার বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ হয়। 

(৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৪/২৭ মাঘ, ১২৪০। সমাচারদর্পণ)”২ 


তখন কলকাতা শহরে গেমস্‌, স্পোর্টস, জিমন্যাস্টিকস্-এর ধারণা বা অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। 
সেইমত কোনো ক্লাবও গড়ে ওঠেনি। রাজা রামমোহন রায় খুব খেতে পারতেন এবং প্রচণ্ড বলশালী 
ছিলেন জানা যায়, কিন্তু তার খেলাধুলা বা শরীরচর্চার কোনো খবর মেলে না। অবশ্য বিদ্যাসাগর 
সংস্কৃত কলেজ সংলগ্ন একটি প্রাঙ্গনে আখড়া গড়ে কুস্তি লড়তেন বলে জানা যায়। তার সহযোগী 
ছিলেন তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ। 

ংলার খেলাধুলাচর্চায় সাধারণ অর্থে বিদ্যাসাগরদের সংখ্যা কম ছিল। অধিকাংশ বাঙালি 
ধনী পরিবার তখন “বাবু” হতে ব্যস্ত। অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল ঠাকুর বাড়ির ক্ষেত্রে । ১৮২৩ সালে 
যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ৬, তখন পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তীর ব্যায়াম অভ্যাস 
চলত--একথা জানা যায় দেবেন্দ্রনাথের জীবনী থেকে। দেবন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালির শরীরচর্চা ও 
ব্যায়ামের প্রথম পৃষ্ঠপোষক। ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ বাঙালির নৈতিক, তাত্বিক ও ধর্মীয় 
উন্নতির জন্য ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সূত্রেই ১৮৪০-এ ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা” ও 
১৯৪৩-এ ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা” শুরু করেন। পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত গদ্যকার অক্ষয়কুমার দত্ত 
শরীরচর্চা ও ব্যায়াম শিক্ষার বিষয়ে লিখতে শুরু করেন। কারণ দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশ ছিল আধ্যাত্মিক 
ঈশ্বর ভাবনার পাশাপাশি সবল শরীর ও পেশীবহুল দেহ গড়ে তোলার বার্তা দেওয়া। ‘তত্ত্ববোধিনী 
পত্রিকা*় কয়েকটি সংখ্যায় শরীরচর্চা বিষয়ে নিয়মিত লেখা প্রকাশ হওয়ার কয়েক বছর পর মহর্ষি 
নিজের বাড়িতে অঙ্গ চালনার প্রণালী আরম্ভ করেন। মনে রাখতে হবে, দেবেন্দ্রনাথ তখন পাঁচ 
সন্তানের জনক এবং বয়স ৩১। এর থেকে শরীরচর্চা বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন 
করা যায়। 


শুধু মাত্র নিজের স্বাস্থ্য নয়, পুত্রদের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর ছিল দেবেন্দ্রনাথের। দেবেন্দ্রনাথের 
বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ সাঁতারে পটু ছিলেন। একথা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘আমার বাল্যকথা” 
থেকে জানা যায়। ছোটোবেলায় তাদের হীরা সিং নামক এক পালোয়ানের কাছে কুস্তির প্যাচ শিখতে 
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হত। তাছাড়া ডন দেওয়া, মুগুর ভীজা ছিল মহর্ষির পুত্রদের নিত্যদিনের কাজ! “ছেলেবেলা'-তে 

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 
“তখন খেলা ছিল সামান্য কয়েক রকমের। ছিল মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল- 
ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব। আর ছিল লাটিম ঘোরানো, ঘুড়ি ওড়ানো। শহরে 
ছেলেদের খেলা সবই ছিল এমনি কম্জোরি। মাঠজোড়া ফুটবল খেলার লক্ফঝস্প 
তখনো ছিল সমুদ্রপারে।”৩ 

অর্থাৎ; ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস তখনও বাঙালিজীবনে প্রভাব ফেলেনি। বরং শরীরচর্চার মাধ্যম 

রূপে দেবেন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল কুস্তি।“জীবনস্মৃতি'র “নানা বিদ্যার আয়োজন” শীর্ষক রচনায় আছে-_ 
“ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পাঁলোয়ানের সঙ্গে 
কুত্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া 
পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইতা। 
স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলে ড্রয়িং এবং জিম্নাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া 
পড়িতেন।”৪ 


পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত। ...এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে 
তাতে এক মোন সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরী হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে 
আমার প্যাচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র।”€ 


অর্থাৎ শীতকালেও কোনো শিথিলতা নয়, শরীরচর্চা প্রাত্যহিক রুটিনের অংশ রূপেই দেখা যেত 
ঠাকুরবাড়িতে। শুধু তাই নয়, বিশ্বভারতীর শারীরশিক্ষার শিক্ষক সুবোধনারায়ণ চৌধুরীকে লেখা 
চিঠিতে ডঃ এল কে এলমহার্স্ট জানিয়েছেন একজন জাতিতে মুচি লাঠিয়ালকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে 
সম্মান জানালেন তার কথা-_ 


“Maharshi 1065০001818) appointed a low caste Hindu, a Muchi or 
leather worker (cobbler is all right) who was an expert lathi player, 
to teach the act of lathi-play to Rabindranath, when he was a boy, 
Rabindranth not knowing how to properly to greet such a low caste 
Hindu as a teacher, Maharshi Devendranth, for advice. Maharshi told 
him to welcome him by talking the dust of his feet just in the same 
traditional manner...” 


এলমহার্্ট রবীন্দ্রনাথের মুখে এই বক্তব্য শুনেছিলেন। উনিশ শতকের শুরুতে বর্ণাশ্রম প্রথায় 
যখন সমাজ আচ্ছন্ন;ক্রীড়াবিদ তথা ক্রীড়াগুরুকে কীভাবে সম্মান জানাতে হয় তা ঠাকুরবাড়ির কাছে 
অন্যান্যদের ছিল শিক্ষণীয় বিষয়। 

সময়ের তুলনায় ঠাকুরবাড়ি বরাবরই একটু এগিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী কাদন্বরীকে ঘোড়ায় ' 
চড়া শিখিয়েছিলেন। এমনকি দুটো আরবি ঘোড়া কিনে দুজনে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতেন। 
সত্যেন্্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জানিয়েছেন ঠাকুরবাড়ির ছাদে দেওর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে 
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খেলাধুলা-শরীরচর্চায় ঠাকুরবাড়ি ও শান্তিনিকেতন 


‘ঘine Pans’ খেলতেন! স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবীর লেখা থেকে জানা যায় বালিকা বয়সে 
শরীরে জোর বাড়ানোর জন্য লোহার গোল চাকা বারান্দায় চালাতে চালাতে একনিঃশ্বাসে কিছু শব্দবন্ধ 
বলতে হত ৷ ঠাকুরবাড়ির গৃহবধূরাও সারাদিন কাজ সারার পর সন্ধ্যায় “দশ-পঁচিশ'ও “তাসের আড্ডা 
বসাতেন। ঠাকুরবাড়ির গৃহিনীরা ব্রীজের মতন একধরনের তাস খেলা খেলতেন। সরলা দেবী 
পরবর্তীকালে খেলাধুলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। দেশে শরীরচর্চা ও স্বাজাত্যবোধ 
বাড়ানোর জন্য সরলা দেবী ২৬নং বালিগণ্জ সারকুলার রোডের মাঠে নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করতেন। একই সঙ্গে পুরস্কীরস্বরূপ মেডেলও দিতেন তিনিই। মোহনবাগান ১৯১১ সালে 
গোরাদের হারিয়ে শিল্ড জিতলে “ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে র্যাটক্লিফ লিখলেন যে, এই জয়ে সবচেয়ে 
যিনি খুশি হবেন তিনি সরলা দেবী। সরলা দেবী কলকাতায় শরীরচর্চার আখড়া খোলেন। বিখ্যাত 
লাঠিয়াল পুলিন দাস এই আখড়ার ছাত্র ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ১৯০১ সালে। বিশ্বভারতীতে পূর্ণাঙ্গ মানুষ 
গড়ার যে শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ দিতে চেয়েছিলেন ক্রীড়া শিক্ষা ছাড়া তা অপূর্ণ রয়ে যেত। কারণ 
রবীন্দ্রনাথের কাছে খেলা ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। খেলার মধ্যেও শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবতেন তিনি। 
রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে জাপানি জুজুৎসু বীর সানোসানকে এবং ১৯২৯ সালে তাকাগাকিকে 
কলকাতায় আনান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে ছাত্রদের জুজুৎসু শিক্ষা দেওয়া। 
এই কাজের জন্য কবি পারিবারিক গহনা বিক্রি করতে কৃুষ্ঠা বোধ করেননি । আসলে বাঙালি জাতিকে 
শারীরিকভাবে সক্ষম করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য । এজন্যই ১৯৩১ সালে জুজুৎসু প্রতিযোগিতার 
সময় “সংকোচের বিহ্লতা নিজেরই অপমান’ গানটি কবি রচনা করেন। কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ জুজুৎসু 
ও সাঁতারে খুবই দক্ষ ছিলেন। রঘীন্দ্রনাথকে সাঁতার শেখাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বোট থেকে নদীতে 
ফেলে দিতেন। এভাবেই হাবুডুবু খেতে খেতে রহীন্দ্রনাথ সাঁতার শেখেন। রবীন্দ্রনাথ তাকাগাকিকে 
রেখে জুজুৎসু শেখানোর খরচ বহন করে উঠতে পারছিলেন না। তৎকালীন কলকাতার মেয়র 
সুভাষচন্দ্র বসুকে তিনি অনুরোধ করেন তাকাগাকিকে রাখার খরচ বহন করার জন্য। কিন্তু চিঠির 
কোনো উত্তর আসেনি। তারপর কবি চিঠি লেখেন বিধানচনন্দ্র রায়কে। কিন্তু সে চিঠিরও কোনো 
উত্তর আসেনি। বাধ্য হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে কবি তাকাগাকিকে বিদায় দেন। কবি ছাত্রদের শরীরচর্চায় 
জোর দেওয়ার জন্য মোহিত সেনকে নির্দেশ দেন যে, যে সমস্ত ছেলে বিকেলে খেলবে না তাদের 
দিয়ে মাটি খোঁড়াতে হবে, এমনকি বৃষ্টি হলেও মাটি খোঁড়া বন্ধ হবে না। 

প্রমথনাথ বিশীর লেখা “রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" গ্রন্থ থেকে জানা যায় শাস্তিনিকেতনের 
ফুটবল টিম প্রায় অজেয় ছিল। 

“আশ্রমের ফুটবল দল শিউড়ি বর্ধমান সাঁইথিয়া রামপুরহাট নলহাটি প্রভৃতি স্থানে 

প্রতিযোগিতা করিতে যাইত জিতিয়া আসাই যেন রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল-_কচিৎ 

কখনো পরাজিত হইত।”* 
এমনকি মোহনবাগানের মত দলও শান্তিনিকেতনে গিয়ে পরাজিত হয়। ইষ্টবেঙ্গলও ড্র করত বা 
খেলেন! যেমন; গৌরগোপাল ঘোষ মোহনবাগানে, সূর্য চক্রবর্তী ইষ্টবেঙ্গলে, এছাড়া সরোজ রঞ্জন 
চৌধুরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বীরেন সেন প্রমুখ। শান্তিনিকেতনে ফুটবল এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, 
বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষ সঙ্গীত ভবনের ছাত্র থাকাকালীন মাথার বড় চুলে 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


রুমাল বেঁধে ফুটবল খেলতেন। রহীন্দ্রনাথ নিজে উপাচার্য হওয়ার পর পাঠক্রমে খেলাধুলাকে 
আবশ্যিক করেন। 


৬০ ও ৭০-এর দশক পর্যন্ত শাস্তিনিকেতনের খেলাধুলায় কোনো ছেদ পড়েনি। উপাচার্য 


সুধীররঞ্জন দাস খেলাধুলার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এবং শরীর শিক্ষার ক্লাসে ৭৫% উপস্থিতি 
বাধ্যতামূলক করেন। বস্তুত তাঁর সময়ই শাস্তিনিকেতনের খেলাধুলার সুবর্ণযুগ। শান্তিনিকেতনকে 
থাকলে আজও টিভিতে চোখ বা রেডিওয় কান রাখে শীস্তিনিকেতন। প্রিয়দল জিতলে হয় পতাকা 
টাঙানো, মিস্টি বিতরণ! শান্তিনিকেতনের পথেই আবার বাংলা ক্রীড়া ক্ষেত্রে তার সুনাম ফিরিয়ে 
আনবে-__ 50944 
করেই আগামী দিনের ক্রীড়াবিদরা এগিয়ে যাবে। 


তথ্যসূত্র 


>. 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত ও সম্পাদিত)। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড)। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির। ২য় সংস্করণ। আষাঢ়, ১৩৪৪। পৃঃ ১৪৫ 


. ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধায় (সংকলিত ও সম্পাদিত)। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির। পৌষ, ১৪০১। পৃঃ ২৮৭ 


. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলেবেলা। রবীন্দ্র রচনাবলী। একাদশ খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ। শ্রাবণ, 


১৩৯৬। পৃঃ১১০ 


, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্র রচনাবলী । একাদশ খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ। আবণ, 


১৩৯৬। পৃঃ ১৫ 


. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলেবেলা। রবীন্দ্র রচনাবলী । একাদশ খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ। শ্রাবণ, 


১৩৯৬। পৃঃ ১০৬ 


, সুধীর চক্রবর্তী ঠাকুরবাড়িতে সেকালে শরীরচর্চার দিকে খুব নজর ছিল। চিরঞ্জীব (সম্পা.)। খেলার 


আসর। ৩ অক্টোবর, ১৯৮০। পৃঃ ২৮ 


, প্রমথনাথ বিশী। খেলাধুলা। রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী। আষাঢ়, ১৩৫১। পুনর্মুদ্রন . 


অগ্রহায়ণ, ১৪০৭। পৃঃ ৮১ 


গ্৬ি 


অনুবাদ তত্ত্বের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’ বনাম “দি 
ক্রেসেন্ট মুন’ 
অবেষা খান 


অনুবাদ শব্দ বা বাক্যের ভাষান্তর মাত্র নয়, দুই ভিন্ন ভাষা-উপভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ 
রক্ষাকারী সেতুস্থাপক। অনুবাদ একই সঙ্গে প্রয়োগ শিল্প ও সমাজবিজ্ঞান তত্ব। অনুবাদ তত্ত্ব 
তুলনামূলক সাহিত্য পাঠ ও প্রায়োগিক ভাষাতত্েরও বর্গভূক্ত। ‘অনু’ উপসর্গের সংশ্রব থাকা 
সত্তেও অনুবাদ বলতে কোনো একটি পাঠের ভাষান্তর বা অনুকরণ বোঝায় না। প্রায় তিনশতকেরও 
বেশি সময়ব্যাপী এই বিশেষ “কলা'র নানা পথ ও মত নির্ধারিত হয়ে চলেছে। নানা মুনি নানা মত। 
Theodore Savary-র ভাষায় ট্রাসলেশন হল ‘art’. Eric Jac০b5০n-এর কথায় ‘Science’. 
Herst Frenz বলন— Translation is neither a creative art nor an imitative art but 
stands somewhere between the two.” এত ভিন্ন মত ও পথের মধ্যে কিছু কিছু নিয়মের 
সাধারণীকরণ দেখা যায়। অনুবাদের পরিবর্তনশীল প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারণা প্রতিনিয়ত 
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হতে থাকে। 


বিভিন্ন বিবজ্জনের দৃষ্টিতে অনুবাদ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র পেতে থাকে। J.C. 082০: মনে করেন, 
ট্রাসলেশন হল ‘the replacement of textual material in one language (SL) by 
equivalent textual material in another language (TL).” এক্ষেত্ৰে ‘equivalent’ শব্দটি 
বিশেষ জরুরী। সমানুপাতিক না হলে তা ভাষাস্তরের পর্যায়ে পড়ে না। Isadore Pinchuck 
এর ভাষায় ‘a practical method of finding equivalence for the SL in the TL’. 
অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে SL referred to ৪3 source language বা উৎস ভাষা। TL 
referred to as Target Language বা লক্ষ্য ভাবা। 

এঁরা দুজনেই প্রায় আক্ষরিক অনুবাদের পথ বাতলেছেন। এঁদের থেকে চিন্তাভাবনায় উন্নীত 
হয়েছেন Eugene A. Nida. তার মতে, ‘Translation consists in reproducting in the 
receptor language the closest natural equivalent of the source language 
message, first in terms of meaning and secondly in terms of style. ব্যঙ্গার্থকে 
5916, বা রীতির থেকেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সপ্তম শতাব্দীতে ভামহের অভিমত (“শব্দার্থো 
সহিতৌ কাব্যম্‌’) অনুসারে শব্দ ও অর্থের সমন্বয় যে কাব্য, “রসবস্তূকেই তার আত্মা রূপে বিবেচনা 
করেন সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা (‘কাব্যস্যাত্মানি সংজ্িনি রসাদিরূপে ন কস্যাচিদ্‌ বিমতিঃ)। কাব্যের 
আত্মা বা প্রাণশক্তিকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করা যায় না। তাই অনুবাদের 
লক্ষ্য শুধু ‘translate language into language’ নয়, ‘but poesie into poesie’ | শেলী 
বিশ্বাস করতেন-_কবিতার অনুবাদে কাব্যবীজকে চিনে নিয়ে তাকে ভিন্ন ভাষায় ৮৭51৭ করতে 


হবে, ‘The plant must spring again from the seed, or it will bear no flower.’ 


অনুবাদের রীতি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় ড্রাইডেন সপ্তদশ শতাব্দীতে বলেন 


(১) Metaphrase, or turning an another word by word and line by line, from 
one language into another, (2) Parapbrase, of translation with latitude, the 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


Ciceronian sense by sense view of translation (3) Imitation, where translation 
can abandon the text of the original as he sees. 


পরবর্তীকালে অনুবাদের অপর এক তাত্তিক আদেঁ লেফেভর তার ‘Translating Poetry: 
Seven Strategies and a Blue Print’-এ অনুবাদের সাতটি পথের বিবৃতি দিয়েছেন। 

(১) ‘Phonemic Translation only very reraly archieves an aceptable render- 
ing of the source-language sound in the target text while at the same 
time producing an acceptable paraphrase of its sense.’ এই রীতির অনুবাদে 
কবিতার বাহ্যিক ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু কবিতাটিকে পাওয়া যায় না। 

(২) Literal Translations—‘it probably does the most and the most obviously 
recognizable—damage when it tries to match the communicative values 
of words in the source and target language while trying to remain 
as literal as possible’. এই অনুবাদেও কবিতা অবশিষ্ট থাকে না। 

(৩) Metrical Translation-এই পদ্ধতিতে ‘the translator is not rigorously bound 
by either sound or sense and yet he can claim ‘fidelity’ by staying 
within the metre of the source text, thus more or less preserving its 
০0৬1৫ 000. ফলে উৎস ভাষায় ছন্দকে যথাযথভাবে লক্ষ্য ভাষায় পাওয়া যায় 
কিন্তু কবিতাকে পাওয়া যায় না। 

Poetry into prose:—prose translation ‘are accurate, closer to the source 

text than a verse translation could ever be? গদ্য ভাবাস্তর সর্বদা আক্ষরিক 

বা ছান্দিক অনুবাদের চেয়ে ভালো। 

(৫) Rhymed Translation:~The rhyming translator enters into a double 
bondage. ...The demands of metre, the demands of rhyme, and the 
demands of meter and rhyme combined have to be met.’ 


(৬) অমিত্রাক্ষর অনুবাদে বহির্কাঠামোর ওপর বেশি মনোযোগ পড়ে, ফলে কবিতা 
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bd 


অবহেলিত হয়। 
(৭) ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক শুধু মূল কবিতার সারাংশ বজায় রেখে নতুন 
কবিতা রচনায় প্রয়াসী হন। 


রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ লেফেভর-এর এত বিচিত্র পদ্ধতির কোনোটির সঙ্গেই মেলে না। কারণ, 
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একই সঙ্গে কবি ও অনুবাদক (361? 13875186001 সাধারণতঃ অনুবাদক যখন 
এক ভাষার সৃষ্টি ভাষাস্তরে নিয়ে বান তখন তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল রচনার প্রায় আক্ষরিক 
অনুবাদেই নিজেকে নিরত রাখেন। কারণ, অন্যের লেখা (SL) থেকে Tা-এ বেশিদূর যাওয়ার 
সাহস তিনি পান না, পাছে তার অনুবাদটি মূল ভাব থেকে (শেলী কথিত “৪৪০৫+) বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ে। কিন্তু যিনি 391? [7৭512001 তিনি নিজের রচনাকে যখন ভাষান্তরে তর্জমা করতে 
বসেন, তখন তিনি বেশ কিছু রূপান্তরের প্রয়োজনও অনুভব করেন। একদা নিজে যা রচনা 
করেছেন তাকে অনুবাদ করতে গিয়ে তার পুনর্পাঠে মনোযাগী হয়ে সেই রচনার যা কিছু অপূর্ণতা 
বা ক্ৰটি নিজের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে, সে সব তিনি ভাষাস্তরে পূর্ণ করে দেওয়ার নিরন্তর সাধনায় 
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অনুবাদ তত্ত্বের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের “শিশু” বনাম “দি ক্রেসেন্ট মুন’ 


নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। আর এভাবেই মূল রচনা থেকে কিছুদূর বা প্রয়োজনে বহু দূরবর্তী হয়ে 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই অনুবাদ হয়ে ওঠে নতুন সৃষ্টি (৮৪5076001)! যেমন রবীন্দ্রনাথের 
‘শিশু’ কাব্যটি ভাষান্তরে *[75 Crescent 10071 এখানে এদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে পুষ্ট 
কাব্যটিকে যখন কবি পশ্চিমী মানুষের পাঠের উপযোগী করে অনুবাদ করতে চেয়েছেন, তখন 
দেখা যায় তা ভাবান্তরে অনেকটাই রূপান্তরিত হয়ে একপ্রকার অভিনব সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। 
কবিতার অনুবাদ কখনোই সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ, তার মতে 
ভাবের ভাষার অনুবাদ চলে না। শুষ্ক জ্ঞানের ভাষার প্রতিরূপ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু তার মধ্যে তো 
প্রাণ থাকে না। ১৯১৩-এর মে মাসে অমিয় চক্রব্তীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “বাছুর 
ম'রে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না, তখন মরা বাছুরের চামড়টা ছাড়িয়ে 
নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরী করা যায়, তারি গন্ধে এবং চেহারার 
সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে। তর্জ্জমা সেইরকম মরা বাছুরের মূর্তি তার আহ্বান নেই 
ছলনা আছে।” এই চিঠির কয়েকমাসের মধ্যে নভেম্বরে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ 
কাব্য The Crescent Moon. ১৯১১ থেকেই এই কাব্যের কোনো কোনো কবিতার অনুবাদ 
প্রকাশিত হতে থাকে মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায়। ১৯১৩-তে গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে ১৯২৪-এর 
মধ্যে কমপক্ষে এগারো বার মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ বিদেশি পাঠক মহলে এ অনুবাদ কবিতার যথেষ্ট 
চাহিদা ছিল। ১৯১২, আগস্টে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে কবি বলেছেন, ‘কল্যাণীয়েষু 
মণিলাল, আমি “শিশু”র গোটাকতক কবিতা তর্জমা করেছি, সেগুলো এঁদের খুব ভাল লেগেছে!’ 
বিদেশি পাঠক সমাজ যে অনুবাদের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের নির্যাস গ্রহণ করেই তৃপ্ত 
ছিলেন সেক্ষেত্রে কবির নিজের হাতেই নিয়ত সংযোজন বর্জন ও রূপান্তরীকরণের ফলে 
কবিতাগুলো এক-একটি নতুন সৃষ্টি (০9৫10) হয়ে উঠেছিল। তর্জমার আড়ালে একই কবিতার 
আরও একটি স্বতন্ত্র পাঠ নির্মাণের মধ্য দিয়ে কাব্যগ্রন্থটি পাঠকমহলে ব্যাপ্ত অধিকার আরোপ 
করে। পাঠ নির্মাণের প্রক্রিয়াকরণের মধ্যেই আছে সময় প্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। “I॥৪ 
Crescent Moon’ কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’ কাব্যের অনুবাদ । স্ত্রী মৃণালিনী 
দেবীর মৃত্যুর পরে তাকে খুঁজে পাওয়ার আকণ্ঠ আকুলতা নিয়েই কবি “শিশু"র কবিতাগুলি লেখেন; 
বছর দশেকের ব্যবধানে এ কবিতাগুলি যখন তিনি তর্জমা করেন এই কালখন্ডে কবির মানসিক 
গতিপ্রকৃতির কিছুটা হেরফের ঘটে যায়। নিজের ব্যক্তি জীবনের প্রক্ষেপের থেকে কবির কাছে বড় 
হয়ে ওঠে বিদেশী পাঠকের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রবেশের আগ্রহ ৷ ‘The Crescent Moon’ 
এর প্রকাশের বছরে ১৯১৩তে ইলিনয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন কে লেখা চিঠিতে কবির অনুবাদ 
চিন্তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়__ 
“ম্যাকমিলানরা আমার লেখাগুলি ছাপাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে।...আমি দেখিলাম 
নিজে না করিলে কোনমতেই সুবিধা হয় না। কারণ বাংলার ভাবা ও ছন্দের সঙ্গীত 
তর্জ্জমা করিলে, তবে তাহার ভিতরকার সৌন্দর্য্টুকু ফুটিয়া ওঠে!” 
“শিশু, কাব্যে বিগত স্ত্রী কবির মনে হতাশার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার যে আকুলতা ছিল তার 
পথনির্দেশ খুঁজে পাওয়া যায় ‘Ihe Crescent 19০00: এর চন্দ্রালোকের মধ্যে। “খোকার রাজ্য’ 
কবিতায় ‘জগতের পানে” চেয়ে দেখার আকৃতি নিয়ে খোকার মনের মাঝখানে স্থান পেতে চেয়েছেন 


৭৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


কবি; বিশেষ থেকে নির্বিশেষের অভিমুখে তার যাত্রা। তর্জমায় 43৪১৮:৪ 1০৫, এই কারণের 
কোনো উল্লেখ নেই। ‘1 wish 1 could take a quiet Comer in the heart of my baby’s 
very ০Wwn world’. খোকার রাজ্যেই কবির বিচরণ সীমিত। বৃহত্তর জগতের “রবি শশী.তারা’ 
খোকার সাথে গোপনে বিরলে কথা বলে কিন্তু তর্জমায় পাণ্ডুলিপিতে ছিল খোকারা রাজ্যেই-_ 

‘J know that its stars talk to him and sky 1 stoops over to his face 

and 2 beguiles him with 3 rainbows 4 (MS 369 (ii) img. p. 274). 

[ 1-bends down on — বর্জিত পদ, 

2 tempts কেটে beguiles লেখা 

3 its clouds and বর্জিত পদ 

4 that are meaningless বর্জিত পদ] 


সংশোধনের পরে প্রকাশিত পাঠে দেখা যায়, ‘I know it has stars that talk to him and 
a sky that stoops down to his face to amuse him with its silly clouds and 
Tainb০ws.’ দুটো পাঠের প্রতিতুলনায় ‘bends down 07, এবং ‘Stoops down to’ - ক্রিয়াপদ 
দুটি সমার্থক। ‘5i!!)’ এবং 4075201781699” শব্দদুটি প্রায় কাছাকাছি। বাংলা কবিতায় খোকার 
মনের রাজত্বে উদ্দেশ্যবিহীন, সীমাহীন, ইতিহাসহীন, এক অপরূপ অসম্ভব দেশের সন্ধান পাওয়া 
যায়। পুগ্থানুপুঙ্থ আক্ষরিক ভাবে নয়, Paraচ॥7৭56 রীতিতে তর্জমাটি প্রায় নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। 
বাংলা কবিতাটির শেষ স্তবকটি “সেথা ফুল গাছপালা/নাগকন্যা রাজবালা/মানুষ রাক্ষস পশু পাখি/ 
যাহা খুশি তাই করে,/সত্যেরে কিছু না ডরে,/সংশয়েরে দিয়ে যায় ফীকি। এমন গাছপালা- 
নাগকন্যা-রাক্ষস-পশুপাখি ঘেরা জগৎটি পশ্চিমী আবহাওয়ায় যেহেতু অপরিচিত তাই এসব 
তর্জমায় না এনে শিশুমনে যে চিন্তা-বুদ্ধি-বাস্তবতাবিহীন জগত অধিকার করে থাকে তারই ইঙ্গিত 
শুধু সেখানে স্পষ্ট _‘where reason makes kites of her laws and flies them, and 
truth sets Fact free from its fetters’. কিন্ত টাইপস্ষিপ্টে আরও বিস্তৃত ছিল পংক্তিটি 
‘where Reason .< flies kites of its laws and > {lets her laws be flown as kites} 
{and} Truth sets free facts from their letters. তর্জমাও সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে 
স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে। বাংলা ও ইংরাজি রচনায় শিশুর মনের কিছুটা হেরফের ও দেখা যায় 
দেশ-কাল বলয়ের পার্থক্যে। 

‘খেলা’ কবিতায় “ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি/নয়ন ঢুলানী” পংক্তিতে যার কোমল স্পর্শ পেয়ে 
শিশু হৃদয় ঘুমের আবেশে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, নিমীলিত হয়ে পড়ে। বিদেশি পাঠকের কাছে সেই 
“ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' বা “ঘুমের বুড়ি’ রা অজানা অস্পষ্ট। ‘The fairy mistress of dreams 
is coming towards you, flying through the twilight sky’. শুধু আচার সংস্কৃতির সঙ্গে 
ওতপ্রোত ব্যক্তি পরিচিতির ভিন্নতা নয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রক্ষণশীল ও মুক্তচিন্তার মানসিকতার 
চূড়ান্ত গরমিলের প্রতিফলন অনুবাদে ধরা পড়ে। ‘খেলা’ কবিতায় “ঘুমাও যবে মায়ের বুকে/আকাশ 
চেয়ে রহে ও মুখে/জাগিলে পরে প্রভাত করে/নয়ন-মাজনা’। এই অংশের অনুবাদে রূপান্তর বা 
পরিবর্তনের আশ্রয় নেন কবি ‘Ie Sky watches over you / when your sleep in your 
mother’s arms, and the morning comes tiptoe to your bed and kisses your eyes’. 
(The Unheeded Pageant) ‘fairies’ বা ‘fairy mistress’-দের সম্মোহিনী প্রতিভা বিদেশি 
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অনুবাদ তত্র প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের “শিশু” বনাম “দি ক্রেসেন্ট মুন’ 


শিশুমানসে অধরা। “ঘুম-চোরা” কবিতায় শিশুর ঘুমের রাজ্যে “যেখানে বনের কাছে/বনদেবতারা 
নাচে/টাদিনিতে রুনুঝুনু নৃপুরে । “বনদেবতা” শব্দে যে অনার্য সভ্যতার ইঙ্গিত স্পষ্ট তা ‘fairies’ 
শব্দে পশ্চিমী সংস্কৃতিবাহী। ‘and fairies’ anklets 0000৩ in the stillness of starry nights.’ 
(The sleep-stealer). 

অনুবাদ যে মূল পাঠের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়, তা দুটি কবিতার সমান্তরাল আলোচনায় 
স্পষ্ট। ‘আমি যে কাজে রত,/লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা/হিসাব কি কত,’ “নির্লিপ্ত কবিতার এই 
পংক্তিটির বক্তব্য আরও স্পষ্ট ও পর্যায়ক্রমিক--“ am busy with my accounts, adding up 
figures by the hour’. হিসেব-নিকেশের ছবিতে পিতার ভূমিকায় অর্থ-যশের আকাঙ্ষা ও তার 
পরিপূরণ যে কতটা তুচ্ছ বা নগণ্য তাই এখানে উপলব্ধ । কবিতার শেষ পংক্তিতে ‘আশাতীতেরই 
আশায় ফিরি/ভাসাই মোর ভেলা’। এমন অনির্দিষ্ট ভাবনা থেকে তর্জমায় কবি সুনির্দিষ্ট দূর 
ভবিষ্যতকে চিনিয়ে দেন__ণু struggle to cross the sea of desire, and forget that 
I too am playing a game’. 

‘কাগজের নৌকা’ কবিতায় শিশুর নৌকাখানি দিন-রাত্রি বেয়ে অজানা অন্ধকার পথে, নব নব 
দেশে ফিরে চলে যায়। শিশুর ব্যাকুল হৃদয়ও তীর সঙ্গে প্রবহমান। ‘কাগজের তরী, তারি ‘পরে 
চড়ি/মন যায় ভেসে ভেসে ।”ইংরেজিতে হৃদয়ের এমন চঞ্চলতা-ব্যাকুলতার সুর বাজে না। বা, শিশুর 
এমন দূরবিস্তারী কল্পনার আভাস পাইনা। বাস্তব পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি যেন এখানে কবিমন। 
মধুমাঝির নৌকা নিয়ে “নৌকাযাত্রা কবিতার শিশু যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে চায় 
রূপকথার রাজপুত্রের মত। বাঙালি পাঠককে বলে দিতে হয় না এ কবিতা রূপকথাশ্রয়ী। 
“আমি কেবল যাই একটিবার/সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার/ ...আমি যাব রাজপুত্র হয়ে/নৌকা-ভরা 
সোনামানিক বয়ে” > নু should sail the seven seas and the thirteen rivers of fairy- 
land/...I shall become the prince of the story. ‘thirteen rivers of fairyland-TL-4 
উল্লেখ না করলে হয়তো বোঝা যেত না, এ কোন জগতের কথা। শিশুর মনোজগত হয়তো পশ্চিমী 
বাস্তবতার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। TL এখানে পাঠকের দিকে বা Recept০r এর দিকে তাকিয়ে লেখা। 

‘বিজ্ঞ’ কবিতায় শিশুর পাঠ্য বিষয় ভাবনায় বিদ্যাসাগরের ‘শিশু শিক্ষা’ বই-এর নাম এসে 
যায়। কিন্তু তর্জমায় নিশ্চিতভাবে ইংরেজি আযালফাবেটের প্রসঙ্গ উপস্থিত। এখানে Metaphrase 
রীতির অনুসারী কবি। ‘সাম্‌নেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে'_ইংরেজি পংক্তিতে কবির আত্মপ্রক্ষেপ 
লক্ষণীয়। রবিজীবনীকার প্রশান্ত পাল বলেন, “তিনি পাঠশালায় যেতে শুরু করলেন পৌষ মাস 
[]৭n 1865] থেকে, শিশুশিক্ষা অবলম্বনেই তার অক্ষর পরিচয় হয়!’ (রবিজীবনী, আনন্দ 
পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। স্বভাবতই Tা-এ "শিশু শিক্ষার’ নামোল্লেখ 
করা হয় না। কারণ তর্জমার T1৪০৫ ভিন্নভাষী পাঠক। 

Paraphrase রীতিতে ‘বিচিত্রসাধ’ কবিতার তর্জমা করেন কবি। শিশুর পাঠশালায় যাওয়ার 
পথে ফেরিওয়ালার ছবি একইভাবে চিত্রিত হলেও তর্জমায় যে ‘Crystal 88199, এর কথা 
বলা হয়েছে (‘Everyday I meet the hawker crying, ‘Bangles, crystal bangles!)-তা 
বাংলা কবিতায় ছিল না (চুড়ি চাই, চুড়ি চাই’ সে হীঁকে’)। কারণ, বাঙালি প্রাচ্যদেশীয় শিশুর 
কাছে যে কোনো চুড়িই আকর্ষণীয় ছিল। আড়ম্বরের ওজ্জ্বল্য তার জন্য নয়। রাজসিক প্রবৃত্তিমুক্ত 
মনই কবির স্বভাবার কবিতায় প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। স্বকৃত অনুবাদে কবিও অনেক দূরবর্তী মূল রচনা: 
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থেকে। ‘খেলা’ কবিতায় মায়ের গ্রীবা আঁকড়ে ধরে শিশু যখন তার আবদার জানায় তখন “নিখিল 
শোনে আকুল-মনে/নৃপুর-বাজনা”। এমন আবেদনের মধ্যে যে বিস্তৃতি ছিল তার ভাবটি তর্জমায় 
এসেছে ‘The wind carries away in glee the tinkling of your anklet bells.’ ‘Glee’ 
শব্দে যে উল্লাসমুখরতা বোঝায় তা মনের “আকুলতার'র থেকে অনেক বেশি আড়ম্বরপূর্ণ। SL 
অপেক্ষা গু, এর ভাব-রীতি শৈলী সবই অনেকটা দূরবর্তী। 

অনুবাদে অনেক সময় বিভিন্ন শব্দের অর্থাৎ প্রকৃতি রাজ্যের বিভিন্ন অনুবঙ্গের বিয়োজন বা 
রূপান্তর লক্ষণীয়। যেমন, ‘ঘুম চোরা’ কবিতায় চখাচখীদের নীরবতার ছবি; তর্জমায় এসেছে ‘the 
ducks in the pond were silent.’ প্ঘুঘুদের ঘর-করনা” করার প্রসঙ্গ পরিবর্তিত রূপ নেয় 
‘pigeons coo in their corner’. (The sleep stealer). কখনও বা রূপকথায় ব্যঙ্গমাবেঙ্গমী 
অপরিচিত বিদেশি পাঠকের কাছে__*715৩ ০1 চird5’-এ রূপান্তরিত ‘The 1800 of Exile’ 
কবিতায়। বাংলাদেশের চিরচেনা স্থান, আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব মুখরতার ছবি পূজোর ছুটি, গাজন 
তলার হাট, বাবুগঞ্জের ঘাট--যেন হারিয়ে যায় গদ্য অনুবাদে 

‘In the holiday time in October father will come home and thinking 

that I am still a baby, will bring for me from the town little shoes and 

small silken frocks.’ 


অন্য কোনো একটি কবিতায় ‘বাগ্‌দি বুড়ি চুব্ড়ি ভরে নিয়ে/শাক তুলেছে পুকুর ধারে এসে’ 
(প্রশ্ন) প্রসঙ্গটি তর্জমায় স্বচ্ছ রূপ নেয়—_‘the ০010 fisher-woman is gathering herbs for 
her supper by the side of the Pond’ হুবহু অনুবাদ হলেও মূল কবিতাকে তর্জমায় পাওয়া 
যায় না। বাঙালির বহুদেববাদ-নির্ভরতা বিদেশি পাঠকের কাছে বাতুলতা মনে হতে পারে একারণেই 
জন্মকথা’ কবিতার প্রভাতে শিব-পূজার বেলায়/তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি”। এমন 
ধ্যান-ধারণা তর্জমায় ‘1 made the image of my 200 every morning’ নির্বিশেষে ভাবাশ্রয়ী 
হয়ে দীড়ায়। ‘খোকা’ কবিতার প্রথম তিন স্তবকে “দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি/তাহারি মাঝে বাসা’। 
রূপান্তরের আশ্রয়ে ‘There hang two shy buds of enchantment’ (The Source) আনন্দ 
উচ্ছলতার ভাবপ্রকাশক। নির্দিষ্ট অঞ্চল দেশ সমাজের সঙ্গে T_ ও অনেকখানি বদলে যায়; গা, 
অংশটি থেকে তা বহুদূরব্তী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তরজমা গুণ.এর অনুগামী । 

বাংলা কবিতায় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখি, ভোরের বেলা শিশু যখন কচি 
পাতায় লুটোপুটি করে, তার রূপাস্তরে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখি__ ‘shook in the wind with 
laughter and danced upon’ মায়ের ব্যাকুল আহ্বান শুনে খোকা যখন বলে “আমি শুধু হাসি 
চুপটি করে! ক্রিয়াবিশেষণে [7090701100৩ ব্যবহার করতে হয় তর্জমায়_“ should laugh 
to myself and keep quite quiet’ কবিতার শেষ স্তবকে খোকা যখন বলে, টুপ করে মা, 
পড়ব ভূঁয়ে ঝরে!’ চিহ্নিত অংশ ‘5uddenl)” adverb-এ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ‘বিচিত্রসাধ’ 
কবিতায় রাতের অন্ধকারে মা যখন শিশুকে ঘুম পাড়াতে চায়, আর পাগড়িধারী পাহারাওয়ালা 
যখন রাস্তায় দেয় পাহারা তখন “গ্যাসের আলো মিট্মিটিয়ে জুলে'। ধ্বন্যাত্বক ক্রিয়ার অনুরণন 
তো TL-এ আনা সম্ভব নয় তাই ক্রিয়াপদটিকে Red ০/০-এর উপমায় প্রকাশ করা হয়েছে। 
‘the street lamp stands like a giant with one red eye in its head.’ 

The Crescent Moon-এর কবিতাগুলি বেশির ভাগই Literal [7৭751ati0n. তাই কবিতার 
অভিমুখ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তর্জমার অবজেক্টিভিটি (০1০০1) বেড়ে যায় ক্রমশ। বাবার যে 
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অনুবাদ তত্বের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’ বনাম “দি ক্রেসেন্ট মুন’ 


চিঠির জন্য মায়ের ব্যাকুল হৃদয়ের বীধভাঙ্গা প্রতীক্ষা, সেই চিঠিটি ‘দুষ্টু স্যায়না” পেয়াদার ঝুলিতেই 
থেকে যায়। মায়ের উপলব্ধ যন্ত্রণা-অনুভূতি যে আসলে কবির নিজেরই। ‘ব্যাকুল’ নামকরণে 
না-পীওয়ার বেদনা প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি ক্ষোভ-ক্রোধ আরও তীব্রতা পায় তর্জমায় 
“The wicked Postman’ শিরোনামে । “জ্যোতিষশাস্ত্র” কবিতার ভাব অবলম্বনে গড়ে ওঠা ‘The 
Astronomer’ কবিতার নামকরণে বিষয়বস্তু থেকে কবিতার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় ব্যক্তিবিশেষের 
মধ্যে। শিশু যেখানে নিজেই বলে “কেন দাদা, ওই তো ছোটো টাদ,/দুটি মুঠোয় ওরে/আনতে পারি 
ধরে’; তর্জমায় শিশু টাদ ধরতে উৎসাহী করে দাদাকে ‘Surely you could catch it with your 
hands’. দুই দেশের সংস্কৃতির মধ্যেই আছে বিস্তৃত ব্যবধান, বাঙালি লোকসংস্কৃতিতে, লোককথায় 
ছড়ায় টাদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক ওতপ্রোত। কিন্তু বিভাষী ও বিজাতীর মানুষ এই সংস্কৃতির সঙ্গে 
পরিচিত নাও হতে পারে। পূর্ণচন্দ্র বাস্তব জগতের কাছে প্রতীকী দ্যোতনা নিয়ে আসে এবং তাকে 
সত্রীলিঙ্গ রূপেই কল্পনা করা হয়। কোরক থেকে পূর্ণ প্রস্ফুটনের মধ্যে যে স্তর-পরম্পরা তা ‘Crescent 
14০০7, এর মধ্যেও প্রতিফলিত। নৈরাশ্যের অন্ধকারেও এই টাদই পারে আশার আলোকে নিয়ে 
যেতে, যেমন কবির ক্ষেত্রেও সম্ভব হয়েছিল। 0795060 শব্দটি ‘Rebirth’ বা ‘Regenerative’ 
বিষয়কেই বোঝায় স্ত্রী বিগত হওয়ার পরের হতাশার আঁধার কবির মনকে গ্রাস করেছিল। তাই, তাঁকে 
পুনরায় এ জীবনে ফিরে পাওয়ার আকুলতাই হয়তো এখানে অনুরণিত হতে থাকে। 
তর্জমায় সবসময় যেহেতু 16৪67৭56 রীতির অনুবাদ বাঞ্ছিত, পদ্য-ছন্দকে গদ্য অনুবাদে 
আশা করা যায় না।“বীরপুরুব' কবিতায় কবি অনায়াসেই বলতে পারেন-_ “দাঁড়া খবরদার।/ এক পা 
কাছে আসিস যদি আর/এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার,/টুকরো করে দেব তোদের মেরে!’ মূল 
কবিতার চিহ্নিত শব্দ অনুবাদে অপসৃত হলেও প্রায় কাছাকাছি পাগুলিপির (77২৬1) 005), pg. 11) 
একটি পাঠে ছিল ‘Take care, ruffians, stand off! Here 15 my sword and if you/take 
another step you are dead.’ এখানে ‘Ruffians’ বলতে ‘violent, lawless person’ কে 
বোঝায়। কিন্তু পাণ্ডুলিপির পাঠে [RBVB MS 369(i), image 98 Page-288] অন্য একটি পাঠে 
প্রচলিত শব্দ উপস্থিত। ‘Take care villains! One step more/and you are dead man.’ 
villain5’ শব্দে নিষ্ঠুরতা বোঝালেও প্রকাশিত পাঠে তা বজায় ছিল— ‘Have a care! You 
villains! One step more and you are dead man.” (The Hero) [The Crescent Moon, 
English Writings of Rabindra Nath Tagore] সংশোধনের মধ্য দিয়ে মূলানুগত্য ক্রমশ হারিয়ে 
যেতে থাকে। হুবহু তর্জমার থেকে ভাব প্রকাশের দিকেই লক্ষ্য রাখেন কবি ণণ.-এর মাধ্যমে। 
রবীন্দ্রনাছের অনুবাদ যে একাধিক সংশোধনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করেছে তা 

পাঠভেদের আলোচনায় স্পষ্ট। ‘বিজ্ঞ’ কবিতার প্রথম চারপংক্তিতে_ 

‘খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা, 

খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ। 

ও ভেবেছে তারা উঠেছে বুঝি 

আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুস! 
মূল ভাবনাকে অবলম্বন করে কবির তর্জমা স্বতন্ত্র কবিতা হয়ে ওঠে। মুদ্রিত পাঠে__ ‘Mother, 
your baby is so 511, she is so/utterly childish! She thinks 16715 a real star when 
we fly a paper baloon with a lamp’. কিন্তু আকাশে ফানুস ওড়ানোর সঙ্গে বা প্রজ্জবলত্ত 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বেলুনের সঙ্গে তারার পার্থক্য যে শিশুর কাছে অজানা সেকথাই তর্জমার পাণ্ুলিপিতে বলা হয় 
কিন্তু ফানুস ওড়ানোর কথাই ছিল মুল কাবিতায়। 

‘Mother, your baby is silly! She so absurdly 

Childish!/She does not know the difference between 

the lights in the streets and the stars.’ 
এখানে মূল কবিতা থেকে পাঞ্ডুলিপির পাঠটি দূরবর্তী হলেও মুদ্রিত পাঠটি 3].-এর অনুগামী। 
পাণ্ডলিপিতে “ফানুস” কথাটি অন্তহিত হয়ে তা ‘রাস্তার আলোয়” (lights in the streets) 
রূপান্তরিত হয়। কিন্ত মুদ্রণে সংশোধিত হয়ে তা ৭১82০. 081901,-এ আশ্রয় পায়। 


বাংলার কবিতার সৌন্দর্য সুষমা তর্জমার মধ্যে সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। “চাতুরী” কবিতার 
প্রথম কয়েক পংক্তিতে “আমার খোকা করে গো যদি মনে/এখনি উড়ে পারে সে যেতে/ পারিজাতের 
বনে! ‘পারিজাত’ বলতে স্বর্গের নন্দনকাননের যে লাবণ্য তা তর্জমায় ব্যক্ত করা যায় না--“If baby 
only wanted to, he could fly up to heaven this moment’ (Baby’s Way). কিন্ত 
পাণুলিপির মাঠে (MS HRVD 005, p. 6). ‘If baby only minds he can fly to the vale 
of paradise this very moent.” ‘heaven’ বলতে বোঝায় ‘the abode of God’, যা 
পারিজাতের বনে'র সম্পূরক হতে পারে না। তাই ‘Paradi5€’ শব্দটিই যথাযথ তর্জমা ছিল। 
টাইপস্করিপ্টের পাঠটি কবিকৃত তর্জমা ছিল, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারি। পাঠ সংশোধনের 
পর্যায়গুলি একে একে গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করলে পাঠ বিনির্মাণের ইতিহাসটি স্বচ্ছ হয়ে যায়। 
স্টার্জ মূর যে এই কাব্য পরিমার্জনে সহায়তা করেন তা মূর দাবি না করলেও, কবির চিঠি থেকে 
স্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯১৩, ২১ আগষ্ট চিঠিতে কবি লেখেন_ 

পু have some of my mss. in your hands. I hope I shall be able to have 

them back...The mss. of children’s poems that macmillan sent to you 

can be of no use now as the revised copies have already been sent 

to the press.’ 
মূর শুধু সংশোধনের কাজে নয়, গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যাতে খুবই খুশি হন কবি। এ চিঠিতেই 
কবি লেখেন__ 

‘I had forgotten to tell you how greatly we all admire your beautiful 

design on the cover of the Crescent Moon. It is perfect in its 

simplicity and grace.’ 
মূরকেই কবি বইটি উৎসর্গ করেন এবং মূর এর স্ত্রী ফরাসি ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। 
উৎ্কর্ষ-অপকর্ষ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমালোচনার ঢেউ ওঠে। লেফেভরের একাধিক অনুবাদ রীতি হোক্‌ 
বা ড্রাইডেনের অনুবাদ তত্ব কোনোটির প্রতি বিশেষ আনুগত্য ছিল না রবীন্দ্র-অনুবাদের ৷ তার স্বকৃত 
অনুবাদরীতিটি তার একাস্ত নিজস্ব। কবির নিজের ভাষাতেই তার অনুবাদগুলি যেন 'জন্মাস্তরপ্রাপ্তি”। 
বাস্তবিক লক্ষেই তারা সৃষ্টিকার্য। কোনো কোনো তর্জমার একাধিক পাঠের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে পাঠ 
বিনির্মাণের ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণতা পায়। একদাস্থ সৃষ্ট কবিতাগুলিতে ইংরাজি ভাষায় নিজস্ব স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে 
মণ্ডিত করে অনুবাদ করেছেন একে একে। এই ভাষাস্তরের যাত্রায় তার পাথেয় হয়েছে একদিকে 
নিজের সৃষ্টির প্রতি প্রগাঢ় মমতা, অন্যদিকে বিশ্বপরিচয়ের দ্বারোদ্ঘাটনের সযত্ব প্রয়াস ও সাধনা। 
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গীতাঞ্জলির চিত্ৰকল্প 
মধুরা চক্রবর্তী 


১৯১২ খ্ৰিষ্টাব্দে এজরা পাউন্ডের নেতৃত্বে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে সূত্রপাত হয়েছিল ইমেজিস্ট 
আন্দোলনের (Imagist Movement) | টি:ই. হিউমের (I.E. 77170) ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত 
পাউন্ড ছাড়াও রিচার্ড আ্যালডিংটন (Richard Aldingt০n), হিলদা ডুলিটল্‌ (Hilda Doolittle), 
ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড (Ford Madox Ford), আ্যামি লয়েল (Amy Lowell), জেমস জয়েস 
(Jame 7০০৪), উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মস্‌ (William Carlos Williams) ছিলেন সেই 
আন্দোলনের পুরোভাগে। পাউন্ড কাব্যে ইমেজ'-এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, “া 15 
better to present one image in a lifetime than to produce voluminous works.”> 
এহেন ইমেজিস্ট আন্দোলন অব্যাহত ছিল ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু সাহিত্যে এর প্রভাব ছিল 
সুদূরপ্রসারী । ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পাউন্ডের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘Des 170881955” যা 
ইমেজিস্ট আন্দোলনের প্রথম সংকলন হিসেবে স্বীকৃত। পাউন্ড সহ মোট এগারো জন লেখকের 
রচনা সংকলিত হয়েছিল গ্রন্থটিতে। 47889-র সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে ‘0xford 
Concise Companion to English Literature’ গ্রন্থে বলা হয়েছে—‘a collective term 
for the references to perceptible things or actions found within a literary work, 


usually those evoked by metaphors and similes; these are commonly assumed 
to involve mental pictures or ‘images’, but may also rely on other sense- 
impressions such as imagined sounds or flavoures’*| অন্যদিকে ‘Poetic Imagery’ 
" (1947) প্রন্থে সি.ডি. লুইস (07). Lewis) চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, “In 
its simpliest terms, It is a picture made out ‘of words. An epithet, a metaphor, 
a simile may create an image; or an image may be presented to us in a phrase 
or passage on the face of it purely descriptive, but conveying to our imagination 
something more than the accurate reflection of an external reality.’ চিত্ৰকল্পের 
মাধ্যমে কাব্যের বিষয় যেমন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই পাঠক এর মাধ্যমেই 
অবহিত হয় কবির নিজস্ব চেতনাজগৎ সম্পর্কেও । ফরাসি কবি পল রেভার্ভি (Paul Reverdy) 
তাই চিত্রকল্পকে বলেছিলেন, “৫ pure creation of the Mind’ । আর এখানেই মূর্ত হয় উপমা 
এবং চিত্রকল্পের মূল পার্থক্য। উপমা কখনো কখনো হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীত কিন্তু 
চিত্ৰকল্প সর্বদাই ইন্দরিয়গ্রাহ্য। কাব্যে ব্যবহৃত উপমা, রূপক, কিংবা প্রতীকের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে 
ওঠে কবির নিজস্ব মনন এবং দর্শন-জন্ম নেয় চিত্রকল্প। 

কাব্যের চিত্রকল্প এবং নাটকের চিত্রকল্পের মধ্যেকার পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে “সংগত 
প্রতিমা’ প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছিলেন যথাক্রমে অনুলন্ব (০1০81) ও অনুভূমিক (Horizon- 
(81) ভঙ্গী এবং স্থানুপ্রয়োগ (5680০) ও গতিময় (0)58110) প্রয়োগের কথী। কাব্যপ্রতিমা__ 
একটি বিন্দুতে, তারপর এই বিন্দুটি যেন হয়ে থাকে স্থির ।€ চিত্রকল্প বা প্রতিমার বিন্যাস হয়ে থাকে 
নানাবিধ। ‘Poetic Pattern’ (1956) গ্রন্থে রবিন স্কেলটন (Robin 9191107) ইমেজকে বিন্যস্ত 
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করেছেন দশটি শ্রেণীতে-_1) Simple Image, 2) Abstraction, 3) Immediate Image, 4) 
Diffuse Umage, 5) Abstract Image, 6) Combined Image, 7) Complex Image, 
8) Combined Abstract Image, 9) Complex Abstract Image, 10) Abstract 
Combined and Abstract Complex Image. তবু প্রচলিত বিন্যাস অনুযায়ী আমরা দেখতে 
পাই চিত্ৰকল্প হতে পারে দৃষ্টিনির্ভর (৬19081), শ্রুতিনির্ভর (৫10), ঘ্রাণনির্ভর (Olfactory), 
স্বাদনির্ভর (ও॥$at০৷), স্পর্শপ্রাহ্যময় (1০i!6)। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক অমলেন্দু বসু তীর “সৃষ্টির 
কবির মনোজগৎ মূলে ধ্বনি-স্পর্শ-ঘ্রাণ-দৃশ্য-সম্পৃক্ত অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ, কবিচিত্ত 
5€n5U০U$, ইন্দ্রিয়বেদী। শক্তিমান কবির আত্মবিকাশের পরিণত পর্যায়ে বাক্‌-ব্যঞ্জনা 
ইন্দ্রিয়জ থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার অভিসারী কিন্তু কখনোই মূল বিস্তৃত হয় না। 
বাক্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়জ এবং কোনো কোনো সময় ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির ইঙ্গিত 
দিতে পারা কবির প্রধান শৈল্পিক লক্ষণ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যের ও শিল্পের 
চেয়েও বড়ো যে-অস্তর্গুূঢ় সত্তা তারও স্বাক্ষর।* 
এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে Synaesthetic Imagery-র (সংবেদী চিত্রকল্প) প্রসঙ্গ। এই 
চিত্ৰকল্প এক ইন্দ্রিয়জ ধারণা থেকে যাত্রা করে অন্য ইন্দ্রিয় ধারণার দিকে। ‘Synaesthesia’ 
শব্দটি সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেন জুলস মিলেট (08165 Millet) তীর ‘Audition Coloree’ 
সংক্রান্ত গবেষণায় (১৯৮২) ‘Synaesthesia’ অর্থে ‘Dictionary of Literary Terms and 
Literary Theory’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘The mixing of sensations; the concurrent 
appeal to more than one sense; the response through several senses to the 
stimulation of one.” 


উপরোক্ত বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে পর্যালোচনার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা “গীতাঞ্জলি, 
(১৯১০) কাব্যের কয়েকটি নির্বাচিত চিত্রকঙ্পের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। 


‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যে রয়েছে ১৫৭টি কবিতা। কবিতাগুলিতে বারেবারেই ঘুরে ফিরে এসেছে 
দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্প (Vi৪খ৪] [17280/)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা এসেছে প্রকৃতির অনুযঙ্গে। যেখানে 
‘দেখা’ প্রকৃতপক্ষে কবিমনের অন্তরাত্মার আত্মোন্মোচনের দ্যোতক। পরমাত্মার আগমনে মানবাত্মার 
আত্ম-উদ্বোধনই হয়ে উঠেছে সেখানকার মূল কথা। একের পর এক দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পে প্রকাশিত 
হয়েছে কবিভাষ্য। সমগ্র চিত্রকল্পই যেন হয়ে উঠেছে কবিতা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখা যাক 

Pa লেগেছে অমল ধবল পালে 

মন্দ মধুর হাওয়া। 
দেখি নাই কভু দেখি নাই 
এমন তরণী বাওয়া। (১২ সংখ্যক) 
২. আমার নয়ন-ভুলানো এলে 
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে। 
শিউলিতলার পাশে পাশে 
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে 
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অরুণরাঙা চরণ ফেলে 
নয়ন-ভুলানো এলে। (১৩ সংখ্যক) 
৩. আলোছায়ার আঁচলখানি 
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে 
কী কথা কয় মনে মনে। 
৪. আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে, 
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে। 
বহিতে বহিতে লোপ ক'রে চলে সীমা, 
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে। 
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে। (১০০ সংখ্যক) 
‘পাল’-“‘বাতাস’-“‘তরণী’র চিত্রকল্গে ব্যঞ্জিত হয়েছে কবিকল্পনা। সমগ্র দৃশ্যটিই পাঠকের সম্মুখে হয়ে 
ওঠে জীবস্ত--চিত্রকল্পটিই হয়ে উঠেছে প্রথম কবিতাটির প্রাণ। দ্বিতীয় দৃষ্টাত্তটিতে “শিউলিতলা”, 
“শিশিরভেজা ঘাস” 'অরুণরাঙী চরণ” চিত্রকক্সগুলিতে শারদলম্ষ্মীর অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে আসে। 
নৈসর্গিক প্রেক্ষাপটের অন্তরালে প্রকাশিত হয়েছে কবির অধ্যাত্মচেতনা। ইন্দরিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে 
ইন্দ্রিয়াতীত বোধের প্রকাশ এর প্রাণবস্তু। তৃতীয় দৃষ্টাত্তটিতে গর্জনরত মেঘ-বজ্ের চিত্রকল্পে রচিত 
হয়েছে এক উত্তাল বর্ষণমুখর দিনের চিত্র, প্রকৃতির অনবদ্য চিত্রকক্সটির মধ্য দিয়ে কবি প্রকাশ 
করেছেন মানবজীবনের বিচিত্র ইতিহাস। প্রকৃতির এক সজীব ও প্রাণবস্ত চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন 
কবি কবিতাটিতে। রবীন্দ্রকাব্যে রয়েছে অজস্র দৃশ্যরূপময় চিত্রকল্প। নিসর্গের অজস্র জীবন্ত 
চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তারই নেপথ্যে কবি “গীতার্জলি'তে সূচনা করেছেন তার অধ্যাত্ববাদের এক 
নবপর্যায়ের। 

‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যে শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্পের সর্বাধিক প্রয়োগ লক্ষণীয়। শৃঙ্খের ধ্বনি- বাঁশির 
সুর--সেতারের সুর--বীণার সুর--ঘুরে ফিরে এসেছে কবিতাগুলিতে। এবং সেগুলি হয়ে উঠেছে 
বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক। এই প্রসঙ্গে বীণার চিত্রকল্পের কয়েকটি প্রয়োগ লক্ষণীয়। 

১... গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার 

সোনার বীণার তারে 
মৃদু মধু ঝংকারে, 
ক্ষণিক অশ্রধারে। (১১ সংখ্যক) 
২. জানি নে আর ফিরব কিনা, 
কার সাথে আজ হবে চিনা, 
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা 
তরণীতে। (২৬ সংখ্যক) 
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৩. এসেছিল নীরব রাতে, 
বীণাখানি ছিল হাতে, 
স্বপন-মাঝে বাজিয়ে গেল 
গভীর রাগিণী। (৬১ সংখ্যক) 
রাজের লা SEE ES রাজা দেবীর অনুষঙ্গ। উপরোক্ত 
তিনটি চিত্রকল্পেই সেই বীণার সুর আবাহন করে চলেছে কবিমননকে। আবার এই বীণা শুধুই 
বিশ্বাত্মার নয়, কখনো কখনো কবির হাতেও শোভা পায় যা তীর মঙ্গলময়ের স্পর্শ ব্যতীত হয়ে 
ওঠে সুরহীন-ধ্বনিহীন: 
বিশ্ব যখন নিদ্রাগমন 
গগন অন্ধকার, 
কে দেয় আমার বীণার তারে 
এমন ঝংকার। (৬০ সংখ্যক) 
এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে, প্রায় সমসাময়িক পর্বে রচিত “রাজা” (১৯১০) নাটকেও 
বীণার চিত্রকল্প গ্রহণ করেছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । পিতৃগৃহে এসে বীণার অনুষঙ্গে রাণী সুদর্শনা 
অনুভব করেছিলেন রাজাকে 
“বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় তার বীণা বাজছিল”। 
আবার এই “বীণা'ই কখনো জীবন-_কখনও বা “মৃত্যুর বিপরীতধর্মী অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে- 
‘পাতিয়া কান শুনিস না যে 
দিকে দিকে গগন-মাঝে 
মরণ-বীণায় কী সুর বাজে 
তপন-তারা-চন্দ্রে রে।' (৩৬ সংখ্যক) 
অংশটিতে দৃশ্য-চিত্রকল্প এবং শ্রুতি-চিত্রকল্পের সহাবস্থান লক্ষণীয়। এখানে “বীণা” ‘মরণ’-এর 
অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার, ১২৮ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায় ‘বীণা'র সম্পূর্ণ বিপরীত 
সহাবস্থান “জীবন'-এর সঙ্গে: 
জড়িয়ে গেছে সরু মোটা 
দুটো তারে, 
জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই 
বাজে না রে। (১২৮ সংখ্যক), 
ভারা নি ভিন রা 
গীতাঞ্জলি'তে বীণার সুর ব্যঞ্জিত হয়েছে নানা ভাবে-হয়ে উঠেছে কবিতার ভাবের 
অনুসারী । যেমন-_-১০৬ সংখ্যক কবিতায় “হে রুদ্রবীণা, বাজে বাজো বাজো' পংক্তিটিতে যে উদাত্ত 
সুর প্রকাশিত, তার ঠিক বিপরীত ভাব প্রকাশিত ১৫৬ সংখ্যক কবিতাটিতে, যেখানে 'নীরবতায় 
বাজছে বীণা/বিনা প্রয়োজনে । নীরবতার সুর সেখানে অতলস্পর্শী। 
বাঁশির চিত্রকল্প ঘুরে ফিরে এসেছে বিভিন্ন কবিতায়। এই চিত্রকল্পের সঙ্গে অনিবার্যভাবে 
জড়িত থাকে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণের অনুষঙ্গ। 


৮৮ 


গীতাঞ্জলির চিত্রকল্প 


১. অতীত জীবন ছায়ার মতো 
চলছে পিছে পিছে, 
ডাকছে আমায় মিশে। (৬৩ সংখ্যক) 
২. স্কাল-সীঝে পরান মম টানে 
কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে। (১১৭ সংখ্যক) 


পারের বাশি উঠছে বাজি। (১৪০ সংখ্যক) 
প্রথম দৃষ্টাস্তটিতে বাঁশির চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে বিগত জীবনের দ্যোতক যাকে কবিহৃদয় অতিক্রম 
করতে চায় কিন্তু দ্বিতীয় কবিতাটিতে সেই সুরই হয়ে উঠছে অধ্যাত্মচেতনার প্রকাশক হয়ে ওঠা 
আকাঙ্ক্ষিত এক সুর। কিন্তু একই চিত্রকল্পের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ প্রকাশ পায় ৭৪ সংখ্যক কবিতায়, 
যেখানে সেই সুর কোমল ও মধুর নয়, বরং কঠিন ও তীব্র, যার মাধ্যমে মানবাত্মার চেতনার 
জাগরণ হবে সম্পূর্ণ মোহান্গকার থেকে আত্মার মুক্তি ঘটবে পূর্ণতার আলোয়। 
সে কি সহজ গান। 
সেই সুরেতে জাগব আমি, 
দাও মোরে সেই কান। (৭৪ সংখ্যক) 
৫৯ সংখ্যক কবিতায় “বীশি'র ব্যবহার ঘটেছে হৃদয়ের অনুষঙ্গে। 
তার হৃদয়-বাশি আপনি কেড়ে 
বাজাও গভীরে। 
“গীতাঞ্জলি'তে শঙ্খের চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে বেশ কিছুবার। ভারতীয় চেতনায় শঙ্খ 
দ্যর্থবোধক। একদিকে যে শঙ্খ মাঙ্গলিক--শুভদায়ী, অন্যদিকে যুদ্ধের মতো ধ্বংসাত্মক লীলার 


প্রান্তে অনুরণিত হয় সেই শখ্থেরই ধ্বনি! 
১. বনদেবীর দ্বারে দ্বারে 
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি 


জাগে তোমার আগমনী। (১৩ সংখ্যক) 
২. গরজি গরজি শঙ্খ তোমার 
জাগুক তীব্র চেতনা। (৭৭ সংখ্যক) 
প্রথম দৃষ্টান্তটিতে শঙ্খের সঙ্গে লক্ষণীয় বীণার চিত্রকল্পটিও। যেখানে “আকাশবীণা” শব্দের ক্ষেত্রে 
শ্রব্য-দৃশ্য চিত্রকল্পের একত্র সহাবস্থান লক্ষণীয়। প্রথম দৃষ্টাস্তটিতে যেখানে শারদলক্ষ্মীর আগমনের 


৮৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


অনুষঙ্গে শখ্থের সুরে এক স্নিগ্ধ কোমল ভাব লক্ষণীয়, দ্বিতীয়টিতে একই চিত্রকল্পে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব 
প্রকাশ পেয়েছে। রুদ্র-অশাস্ত-গন্তীর সেই সুরে কবিহৃদয় ঘোষণা করে মোহাচ্ছন্নতার অবসানের 
বার্তা। কাব্যটিতে এসেছে সেতারের চিত্রকল্পও। তবে তুলনামূলকভাবে তার প্রয়োগ অনেকটাই 
কম। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: 
একটি একটি করে তোমার 
সেতারখানি নুতন বেঁধে তোলো। (৬৩ সংখ্যক) 
‘সেতার’ এখানে মানবজীবনের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। যেখানে আত্মচৈতন্যের ক্রমশ জাগরণের 
বার্তা উচ্চারিত। শুধুই বাদ্যযন্ত্র নয়, “গীতাঞ্জলি'তে অজত্রবার এসেছে সংগীতের অনুষঙ্গ__ 
রাগ-রাগিণীর অনুষঙ্গ। সংগীত হরে উঠেছে “গীতাপ্জলি'র প্রাণ--এর নানাবিধ চিত্রকল্সে ব্যঞ্জিত 
হয়েছে “গীতা্জলি'র অধ্যাত্মচেতনা। 
দৃশ্যনির্ভর (৬1581) এবং শ্রুতিনির্ভর (৫৪৫1০) চিত্রকল্পের তুলনায় ঘ্রাণনির্ভর (Olfactory) 
চিত্ৰকল্প অনেকটাই কম ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যে। তবু কাব্যের রন্ধে রন্ধ্রে রয়েছে বিভিন্ন গন্ধের 
আসাযাওয়া। আশ্রমুকুলের গন্ধ, বৃষ্টির গন্ধ, ফুলের গন্ধ--এহেন নানাবিধ প্রাকৃতিক অনুযঙ্গে পরম 
মঙ্গলময় ঈশ্বরের আগমনবার্তা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্পগুলি--যা 
তাড়িত করে কবিমনকে। 
১. যেন সময় এসেছে আজ, 
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ 
বাতাস আসে, হে মহারাজ, 
তোমার গন্ধ মেখে। (৩৪ সংখ্যক) 
২. স্বপন আমার ভরেছিল কোন্‌ গন্ধে, 
ঘরের আধার কেঁপেছিল কী আনন্দে, (৬৭ সংখ্যক) 
৩. বাতাস কাদে কোন কুসুমের ঘ্রাণে, 
কে গো সেথায় স্নিন্ধ দু’ নয়ানে 
অনাদিকাল চাহে আমার তরে। (১১৭ সংখ্যক) 
‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যে স্বাদনির্ভর চিত্রকল্পের (38318107) সংখ্যা স্বল্প নয়। তিক্ত, কটু, কষায়, মধু, 
নোনা, অন্ন--এই ছয়টি স্বাদ অবস্থান করে মানবরসনায়। আলোচ্য কাব্যে নানাবিধ স্বাদের বৈচিত্র্য 
নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমৃত-মধুর স্বাদের চিত্রকল্পের প্রয়োগ ঘটেছে। বিশ্বীত্বার আগমনে 
কবিহৃদয়ের পরিপূর্ণ তার দ্যোতক হয়ে উঠেছে এই চিত্রকল্প। 
১... কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে 
সব সাধনা আরাধনা মম 
উড়িতে চায় পাখির মতো সুখে। (৭৮ সংখ্যক) 
২. চারি দিকে সুধাভরা 
ব্যাকুল শ্যামল ধরা 
কীদায় রে অনুরাগে । (২৮ সংখ্যক) 


৯০ 


গীতাঞ্জলির চিত্রকল্প 


প্রথম দৃষ্টান্তটিতে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। “কটু” এবং “অমৃত” চেতনার 
যাবতীয় জড়ত্ব প্রতীকায়িত হয়েছে ‘কঠিন’ এবং “কটু*র মাধ্যমে এবং তারই অবসানে মুক্তি ঘটে 
 অমৃতময় গানে”। ১৩ সংখ্যক এবং ১৩৬ সংখ্যক কবিতায় দুই অভিনব চিত্রকক্পের একত্র সহাবস্থান 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়-_-“পাষাণ-গালা সুধা” এবং “আগুন-ভরা সুধা”। পাষাণের চিত্রকল্পটি এখানে 
ব্যবহৃত হয়েছে জীবনের জঙ্গমতা ও স্থবিরতাকে বোঝাতে এবং আগুনের চিত্রকল্পটি এখানে হয়ে 
উঠেছে শক্তির প্রতীক। সুধার চিত্রকল্পটি তার যাবতীয় অন্তর্গত কমনীয়তা হারিয়ে হয়ে উঠেছে 
শৌর্ষের প্রতীক। 
এই প্রসঙ্গেই সামান্য আলোকপাত করব 35089908900 I1৪8€77-র (সংবেদী চিত্রকল্প) 
প্রতি। যেখানে চিত্ৰকল্প এই ইন্দ্রিয় থেকে অন্য ইন্দ্রিয় ধারণায় পরিবর্তিত হয়। যেমন--৫২ 
সংখ্যক কবিতায় দুটি পংক্তি এইরূপ-_ আমায় দাও সুধাময় সুর, 
আমার বাণী করো সুমধুর- 
শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্পের (১৫৫1০) সঙ্গে সমন্বিত হচ্ছে স্বাদনির্ভর চিত্রকল্প (08506079)। সুর হয়ে 
উঠছে সুধাময়__বাণী হয়ে উঠছে সুমধুর। অনুরূপভাবে দেখা যায়, ১০১ সংখ্যাক কবিতায় 
“আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে”_পংক্তিটিতে দৃষ্টিনির্ভর (৬19) চিত্রকল্পের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে 
স্বাদনির্ভর (09850807) চিত্রকল্প। “দেখা” হয়ে উঠছে “সুমধুর”। “গীতাঞ্জলি'তে এহেন Synaes- 
thetic Imagery-র সংখ্যা যথেষ্ট। 
'গীতার্জলি'তে স্পর্শনির্ভর (0০01৩) চিত্রকল্পের প্রয়োগ এই প্রসঙ্গে আলোচ্য । স্পর্শসচেতন 
কবি বিবিধ অনুষঙ্গে পরম আকাঙ্ক্ষিত পরমাত্মার স্পর্শ লাভে একই সঙ্গে উন্মুখ এবং তৃপ্ত! হাতের 
১. এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে, 
এসো চিত্তে অমৃতময় হরষে, (৭ সংখ্যক) 
২. বলো আমায় বলো কথা, 
গায়ে আমার পরশ করো। 
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে 
আমায় তুমি তুলে ধরো। (৩২ সংখ্যক) 
৩. তোমার আলো ভালোবেসে 
পড়েছে মোর গায়ে এসে, 
হৃদয়ে মোর নির্মল হাত 
বুলালো বুলালো। (৪৫ সংখ্যক) 
৪. যা পেয়েছি ভাগ্য বলে মানি, 
আছ তুমি এই জানা তো জানি-- (১৩৯ সংখ্যক) 
৫. পরশ যারে যায় না করা 
সকল দেহে দিলেন ধরা, 
এইখানে শেষ করেন যদি 
শেষ করে দিন তাই-- (১৪২ সংখ্যক) 


৯১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


প্রথম দু'টি দৃষ্টান্তে ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্পর্শের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে কবিমনন। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 
কবিহৃদয় তৃপ্ত। পঞ্চম দৃষ্টান্তটিতে সেই স্পর্শের চিত্রকল্পটি হয়ে ওঠে ভিন্ন ব্যঞ্জনাগর্ভী। সেখানে 
কবিমননে উচ্চারিত হয় যে মানবাত্মার স্পর্শের স্থূল গণ্ডীর মধ্যে বিশ্বাত্মা আবদ্ধ নন, ধরা দেন 
সর্বস্তরে-_সর্ব পরিসরে। স্পর্শের ভিন্ন দুই চিত্রকল্পের ভিন্ন দুই প্রতীক কবিতাটিতে এক অনন্য 
মাত্রা সঞ্চার করেছে। 

'শীতাঞ্জলি*তে ইন্দরিয়নির্ভর বিভিন্ন চিত্রকল্পের মধ্যে দৃষ্টিনির্ভর (৬1581) এবং শ্রুতিনির্ভর 
(Auditory) চিত্রকল্পের প্রয়োগের মাত্রার আধিক্য লক্ষণীয়। আরো নিবিড় বিশ্লেষণে রবীন্দ্রলেখনীর 
ক্রুতিনির্ভর চিত্রকল্প অধিক প্রয়োগের প্রবণতাটি দুর্লকষ্য নয়! নৈসর্গিক অনুষঙ্গে অজস্র শ্রুতিগ্রাহ্যময় 
চিত্রকল্পের সমাহারে সমগ্র “গীতাঞ্জলি'তে কবিকল্পনার সার্থক প্রকাশ। মেঘের গর্জন-পাখির ডাঁক- 
বাদ্যযন্ত্রের সুর-_সর্বোপরি নীরবতার সুর-_অজন্র ধ্বনিতে অনুরণিত হয়েছে “গীতাঞ্জলি'_-সেই 
ধ্বনির নেপথ্যে প্রবাহিত হয়েছে কবির অধ্যাত্মচেতনার আোত। 
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রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব: কবি ও সন্ন্যাসী 


সমাপতন যদি হয় ইতিহাসকে জরিপ করবার মাপকাঠি, সন্দেহ নেই ১৮৬১ বছরটি, উজ্জ্বলতম 
বছরগুলোর একটা বলে স্বীকৃত হতো। এই বছরে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩৭), নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) ও ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায় 
(১৮৬১-১৯০৭)। সাহিত্য-আসরে রবীন্দ্রনাথ, এতিহাসিক-মহলে অক্ষয় মৈত্রেয় বা ডাক্তারিবিদ্যায় 
নীলরতন সরকারের নাম আজো যেমন অম্লান, তুলনায় ব্রহ্মাবান্ধব আমাদের শ্রুতির কাছে অচেনা। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের সবারই যোগাযোগ ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র এতিহাসিক চিত্র পত্রিকার 
নিয়মিত লেখক রবীন্দ্রনাথ, আর আমরা জানি ব্যক্তিগত চিকিৎসক নীলরতন সরকার অনুশীলিত 
পেশাগত ব্যবধান অতিক্রম করে হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু। কিন্ত ব্রহ্মাবান্ধবের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের সমীকরণ এখনো ধোঁয়াশায়। অথচ এঁদের মধ্যে একমাত্র ব্রন্মাবান্ধবই 
রবীন্দ্রনাথের কর্মযজ্ঞের শরিক ছিলেন গত শতকের শুরুর দিনগুলোতে, শান্তিনিকেতন আশ্রম- 
বিদ্যালয়ের সৃচনায়। দুজনের সার্ধশতবর্ষের পরে আমরা দেখে নিতে চাই এঁরা পরস্পরকে কতখানি 
প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমকালের ওপরেই বা এর কী অভিঘাত ছিল। বর্তমান 
আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ব্রন্মবান্ধব 
উপাধ্যায়ের সম্পর্ক নিরূপণ স্বল্প পরিসরে আমরা দেখে নিতে চাই ব্যক্তিগত সম্পর্ক অতিক্রম করে 
সাহিত্য, ধর্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কেমন করে একে অন্যের দ্বারা সপ্্রীবিত হয়েছিলেন। 


কবি ও সন্ন্যাসী 

উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়। গৌড়া 

ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান; ব্রহ্মবান্ধবের পিতৃদত্ত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর কলেজের 

ছাত্র ভবানীচরণ ছাত্রবয়সে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্ন লাহিড়ী 
“সুরেন বাঁডুজ্যের লেকচার শুনিয়া--দেশের কথা ভাবিতে শিখিয়াছি--নিজের ভাবনা 
ছাড়িয়া পরের ভাবনা বড়োই মিষ্টি লাগে। সুরেন বাঁডজ্যে তার লেকচারে প্রায়ই জিজ্ঞাসা 
করিতেন--তোমাদের মধ্যে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি কে হবে? আমরা উৎসাহে হাততালি 
দিয়া বলিতাম সকলে সকলে (811 ৪11)। এমনি আমার প্রাণটা পুরিয়া উঠিয়াছিল যে 
আমি মনে মনে স্থির করিলাম-_বিবাহ করিব না, বি-এ, এম্‌-এ পাশ করিব না- প্রাণপণ 
করিয়া ভারত উদ্ধার করিব।”১ 

বিগ্বমন্ত্রে দীক্ষা নিতে চেয়েও তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তার চিঠিপত্রও “বিলাত-যাত্রী 

'শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। অবশ্য ছাত্রবয়সের বৈপ্লবিকতাতেই মিশেছিল আধ্যাত্মিকতার রঙ। 

হন। এবং সিন্ধু প্রদেশের এক ব্রাহ্ম স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। বছর তিনেক পর ১৮৯১-এর 


৯৪ 


রবীন্দ্রনাথ ও ব্রক্মাবান্ধব: কবি ও সন্যাসী 


গোড়ার দিকে আযাংলিকান চার্চে খিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। আবার মাত্র কয়েক মাস পর ১ সেপ্টেম্বর 
১৮৯১-এ ক্যাথলিক মতবাদে দীক্ষা নেন। ব্ৰহ্মবান্ধব নামেই তখন থেকে নিজেকে পরিচিত করেন। 
মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্ত করে পৈতে ধারণ করে নিজের ব্রাহ্মণ 
পরিচয় ফিরে পেতে সচেষ্ট হতেও দেখা যায় তাকে। আবার এই মানুষটিই সন্ধ্যার মতো দৈনিকের 
সম্পাদনা করেন। অর্থাৎ ছাত্রবয়সের ভারত-উদ্ধার ব্রত যেন এখানে আবার ফিরে এল। একেই 
বোধ হয় গবেষক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলতে চেয়েছেন "রাজনীতির অনুকল্সে ধর্ম'। আমরা জানি কি 
ধর্ম কি রাজনীতি, কোনো বিষয় নিয়েই রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি মগ্ন থাকেননি, যদিও আজীবন স্বদেশের 
ভাগ্যের সঙ্গে হাদয়সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আমাদের দেখতে হবে এহেন এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের সংযোগের পশ্চাদপট কী, তার ফলপরিণামই বা কী। 

রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য অনুযায়ী, ব্রহ্মবান্ধব দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্রি পত্রিকায় নৈবেদ্য কাব্যের 
উচ্ছুসিত সমালোচনা করেন এবং সেই সূত্রেই ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তার আলাপ: 

একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth 0601 পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত 

তখন সেই পত্রে তিমি আমার নতুন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। 

তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুঠ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই 

উপলক্ষে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।২ 
অথচ রবিজীবনী-র সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, দুজনের আলাপ ছিল আগেই, এমনকি 
দেখাসাক্ষাতও প্রশাস্তকুমার পাল ১৩৯৫ ব., ৪: ২৯৩-৪)। কবি ব্রহ্মবান্ধবের যে লেখাটির কথা 
বলছেন তা বেরিয়ে ছিল ১৯০১-এর জুলাই-তে। তার এক বছর আগে ব্রহ্মবান্ধব সোফিয়া পত্রিকায় 
রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আরো একটি উচ্ছবাসময় প্রবন্ধ লেখেন, তার শিরোনাম “দ্য ওয়ার্ল্ড পোয়েট 
অফ বেঙ্গল”। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা জরুরি, আজ আপামর বাঙালি যে রবীন্দ্রনাথকে 
বিশ্বকবি সম্বোধন করে, এই সন্বোধনটি প্রথম ব্যবহার করেন ব্রহ্মবান্ধব-ই তীর প্রবন্ধে সোফিয়া, 
১ সেপ্টেম্বর ১৯০০): 

‘Jf ever the Bengali Language is studied by foreigners it will be 

the sake of Rabindra, He is a world poet.’ 
প্রশান্ত পালের অনুমান রবীন্দ্রনাথ এর কাটিং অক্টোবর মাসেই জদগীশচন্দ্র বসুকে পাঠিয়েছিলেন 
প্রেশাস্তকুমার পাল ১৩৯৫ ব., ৪: ২৯৭) । আমরা যদি প্রশান্তবাবুর অনুমানকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার 
না-ও করি, যদি ধরেও নিই রবীন্দ্রনাথ এই লেখাটির কথা জানতেন না, তবু এই সিদ্ধান্ত নিতে 
পারি না যে তখনো তিনি ব্রহ্মবান্ধবের অপরিচিত। কেননা এই প্রবন্ধে ব্রন্মাবান্ধব যেভাবে 
রবীন্দ্রনাথের রূপের বর্ণনা করেছেন তা কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ 
বঙ্গদশন-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন বৈশাখ ১৩০৮ সংখ্যা থেকে। সেই সংখ্যাতে প্রকাশিত 
হয় ব্রন্মাবান্ধবের “হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা” নামের প্রবন্ধ। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি-র প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হবে আরো পরে। এছাড়াও এই প্রবন্ধ শুরু হয়েছে নৈবেদ্য-র ৫৭ সংখ্যক কবিতা দিয়ে: “হে 
সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর”, যা তখনো পর্যস্ত কোথাওই প্রকাশিত হয়নি। অর্থাৎ ব্যক্তিগত 
আলাপের সূত্রেই এই কবিতাটি কবির কাছ থেকে পেয়েছিলেন ব্রন্মাবান্ধব এবং তা নিজের প্রবন্ধে 
ব্যবহার করেন। এছাড়াও দ্য টোয়েন্টিয়েণ্‌ সেঞ্চুরি পত্রিকায় নৈবেদ্য কাব্যের সমালোচনাও 
রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন পত্রিকাটি প্রকাশের আগেই। জুলাই সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশের আগেই 


৯৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


্রহ্মবান্ধব লেখাটির দুটো প্রুফ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন, একথা ব্রহ্মবান্ধবের চিঠি থেকেই জানা 
যায়। 
‘I have great pleasure in sending you for your persual two proof 
sheets of the “Twentieth Century”. They contain a few reflections on 
your Naivedya.’® 
কবে কোন তারিখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের আলাপ হয়েছিল তা আমরা এখন এতদিন পর 
নিশ্চিত করে নির্ণয় না করতে পারলেও একথা বলাই যায় উনিশ শতকের শেষ প্রহরেই দুজনের 
বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়, যা বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশ শতকের গোড়ায়, যখন রবীন্দ্রনাথ বোলপুরের 
কাছে আশ্রমবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। 


প্রসঙ্গ আশ্রমবিদ্যালয় 
২২ ডিসেম্বর (৭ পৌষ) ১৯০১ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন! এখানে 
উল্লেখ করা দরকার আশ্রমবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের নয়। প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা 
করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৮৮-তে শান্তিনিকেতন ট্রস্টডিড্‌-এ উল্লেখ করা হয়, “আশ্রমধর্মের 
উন্নতির জন্য ট্রাস্টীগণ শীস্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথিসৎকার ও তজ্জন্য 
আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন’ প্রশাত্ত কুমার পাল 
১৩৯৫ ব., ৪: ২২৭)। অতিথিসৎকারের জন্য গৃহনির্মাণ, পুস্তকালয় আগেই হয়ে গেছিল। 
ব্রন্মাবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন বলেন্দ্রনাথ ১৮৯৮-তে, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি যেখানে 
দেওয়া হবে ব্রাহ্মধর্মের শিক্ষা। পিতামহ দেবেন্দ্রনাথ যে সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলেন তা 
“ক্যাশবহি'র হিসাব দেখলেই আঁচ করা যায়। প্রশান্ত পাল ক্যাশবহি খুঁড়ে বার করেছেন এককালীন 
৫০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল বলেন্দ্রনাথকে, যা দিয়ে একতলা একটি গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। 
আর এক জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উত্তরায়ণ বাড়ির কাগজপত্র ঘেঁটে বলেন্দ্রনাথ-_ 
প্রস্তাবিত ব্রন্মবিদ্যালয়ের একটি নিয়মাবলির খসড়া আবিষ্কার করেন৷ পরের বছর ১৮৯৯-এর ২১ 
ডিসেম্বর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ব্রন্মবিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। কিন্তু তার কয়েক মাস আগেই 
যক্ষারোগে অকালে চলে গেছেন বলেন্দ্রনাথ। 

গত শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ যখন আশ্রমবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই 
অবগত ছিলেন বলেন্দ্রনাথের উদ্যোগ সম্পর্কে। বলেন্দ্রনাথ প্রণীত নিয়মাবলিও তিনি দেখে 
থাকবেন। কিন্তু তিনি নিজে এই উদ্যোগের কথা আশ্রমবিদ্যালয় প্রসঙ্গে কখনোই উল্লেখ করেননি। 
কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি উল্লেখ করেছেন ব্রন্মাবান্ধব উপাধ্যায়ের কথা। 

ব্ৰহ্মবান্ধব শিষ্য রেবাটাদকে নিয়ে জব্বলপুরে নর্মদাতীরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাথলিক 
মিশন তার বিরোধিতা করলে ব্রন্মবান্ধব মঠ তুলে দিয়ে চলে আসেন বিডন স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে। 
অদূরে ১৮ নং বিডন রো তে কার্তিকচন্দ্র নানের পৃষ্ঠপোষকতায় তর পুত্র সুধীরচন্দ্র নান সহ আরো 
কয়েকজনকে নিয়ে ১৬ই জুন ১৯০০ তে সারস্বত আয়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মবান্ধবের 
মধ্যে বোলপুরের আশ্রমবিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ব্রহ্মবান্ধব প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যায়তনে 
ছাত্রসংখ্যা প্রায় কুড়ি ছাড়িয়েছিল। তখন তা সিমলা স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ 


৯৬ 


রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব: কবি ও সন্যাসী 


প্রস্তাবিত আশ্রমবিদ্যালয় পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। জগদীশচন্দ্র বসু সহ নিকটজনদের কবি 
জানাচ্ছেন এই পরিকল্পনার কথা। জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠিতে লেখেন: “একটা নির্জন অধ্যাপনের 
ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।» 
ব্ৰহ্মবান্ধব ও রেবাটাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধান 
পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ সে সময়ের স্মৃতিচারণী করেছেন এইভাবে : 
"ছাত্র জোটানো বাবার এক সমস্যা হল। ...বাবা কলকাতায় গিয়ে ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায় 
মহাশয়কে ছাত্র সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ জানালেন। তিনি তার পরিচিত পরিবার 
থেকে চারটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। এইটুকু মনে পড়ে তাদের মধ্যে দুজন 
কলকাতার ব্যবসায়ী নান পরিবারের ছেলে। আমাকে ধরলে পীচজন।” 


শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয় চালু হয়েছিল মোট পাঁচজন ছাত্রকে নিয়ে। তাদের একজন 
স্বয়ং রখীন্দ্রনাথ আর বাকি চারজনকেই জুটিয়েছেন ব্রহ্মবান্ধব। এবং আমরা জানি অল্প ক'দিনেই 
্রহ্মবান্ধব তার শিষ্য রেবাটাদ সহ সারস্বত আয়তন স্কুলটিকেই অর্পণ করবেন তীর প্রিয় কবির 
শিক্ষাছত্রে। কেবল ছাত্র জোটানোই নয়, শিক্ষক জোগাড় করার ভারও ব্রন্মবান্ধব নিয়েছিলেন। 
না, তিনি নিজে কখনোই নিয়মিত শিক্ষকপদে নিজেকে আসীন করেননি। কিন্তু শস্তিনিকেতন 
আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথম দুই শিক্ষকের মধ্যে একজন ছিলেন তীর শিষ্য রেবাটাদ। তবে তিনিও 
যে পাঠদান করতেন তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ বা রহীন্দ্রনাথের বয়ানে স্পষ্ট। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ- 
ব্ৰহ্মবান্ধব পত্রবিনিময় থেকে জানা যায় আশ্রমবিদ্যালয় শুরু হবার আগে থেকেই দুজনের মধ্যে 
শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই চিঠি থেকেই জানা যাচ্ছে থানওয়ার দাস বা চিত্ততোষ 
বসুকে আশ্রমবিদ্যালয়ে পাঠদানের কাজে যুক্ত করায় বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন ব্রন্মাবান্ধব। যদিও 
্রন্মাবান্ধবের সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি: থানওয়ার দাস বা চিত্ততোষ বসু কেউই ব্রন্মচর্যাশ্রমের 
শিক্ষকতার পদ নেননি। কিন্ত এসেছিলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি সম্পর্কে ব্রহ্মবান্ধবের 
ভ্রাতুষ্পুত্র।ব্রন্গাবান্ধবের কর্মকুশলতায় ছাত্রসংখ্যা কয়েক মাসের মধ্যেই দুই অঙ্কের কোঠায় পৌঁছে 
যায়! কিন্ত বছর ঘুরতে না ঘুরতে ব্রন্মবান্ধব ও রেবাটাদ শান্তিনিকেতন ছাড়েন। মাত্র কয়েক 
মাস যে দুজনে ছিলেন শাস্তিনিকতন-_এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। 

প্রথমত, আশ্রবিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরিকল্পনা কার, রবীন্দ্রনাথ না ব্রহ্মবান্ধবের। লন্ডন থেকে 
১৯৩৩-এ ড. এইচ সি ই জারারিয়াস-এর রেনাসেন্ট ইন্ডিয়া: ফ্রম রামমোহন টু মোহনদাস গান্ধী 
নামে একটি বই বেরোয়। তার দাবি, ব্রহ্মবান্ধব কলকাতায় সারস্বত আয়তন নামে যে স্কুলটি 
খোলেন, সেটিই স্থানাস্তরিত হয়ে যায় বোলপুরে। মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসী-তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
এর প্রতিবাদ করেন। তিনি দাবি করেন, ব্রহ্মবান্ধব পরে যোগ দেন। এবং একথা নাকি স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন! কার্তিকচন্দ্র নান রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে তীর ভুল ধরিয়ে দেন যে 
রবীন্দ্রনাথ ও ব্রন্মাবান্ধবের যৌথ প্রচেষ্টাতেই এই বিদ্যায়তন গড়ে উঠেছিল। বিতর্ক শেষ করতে 
কলম ধরতে হয় রবীন্দ্রনাথকে । “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ” প্রবন্ধে তিনি মেনে নেন ব্রন্মবান্ধবের 
সাহায্যের কথা। 

দ্বিতীয়ত, এমনতর একটি অভিযোগ উঠতে থাকে যে, ক্যাথলিক খ্রিস্টান বলেই এই দুজনকে 
তড়িঘড়ি আশ্রম্বিদ্যালয় ছাড়তে হয়। এবং এর পিছনে কাজ করছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের , 
নির্দেশ। “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেন। উল্লেখ্য, ১৯০৪-এ 


৯৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


দেবনাথ রেবাটাদকে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু একথাও ঠিক, খৃষ্টধর্ম 
সম্পর্কে মহর্ষি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরাগ এঁতিহাসিক সত্য। এ প্রসঙ্গে কার্তিকচন্দ্র নানের 
কথনকে সত্যি বলে মনে হয়: 
‘আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাস কতক পরেই মহর্ষি 
শান্তিনিকেতনে খৃষ্টীয়ানদের উপস্থিতিতে আপত্তি জানান__একথা জানিতে পারিয়া 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপাধ্যায় মহাশয়, রেবাটাদকে লইয়া আশ্রম হইতে চলিয়া আসিবার 
সংকল্প করেন। ইহাতে আপনি বড়োই উতলা হইয়া পড়েন কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় 
আপনাকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে দূরে থাকিয়াই যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য 
করিবেন ও কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আপনার আশ্রমের জন্য নিন্নবয়স্ক 
ছাত্রদের গড়িয়া তুলিবেন।”৮ 
্রহ্মবান্ধব অস্বস্তির হাত থেকে কবিকে মুক্তি দিয়ে বিদায় নেন। এরপরও দুজনের যোগাযোগ 
অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু আশ্রমের জন্য নিন্নবয়স্ক ছাত্রদের কতদূর গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তা নিয়ে 
সন্দেহ আছে। কেননা এরপরেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। 
আর সেখান থেকেই উঠে পড়ে তীর সম্পর্কে তৃতীয় অভিযোগটি: উমা দাশগুপ্ত সহ আরো 
অনেকে অভিযোগ করেন, ব্রহ্মবান্ধব শীস্তিনিকেতনকে আনন্দমমঠে পরিণত করতে চাইছিলেন। 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এই অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছেন, "১৯০১-০২-এ ব্রন্মবান্ধবের মনে যাই 
থাকুক না কেন, তা শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের কাছে প্রকাশ পায়নি-ব্রক্মাবান্ধবের রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোনো আঁচ পাননি তারা ।৯ 


প্রভাব প্রতিক্রিয়া 

শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর দুজনের যোগ অক্ষুন্ন থাকলেও যোগাযোগ কমতে থাকে। ১৯০৫ পর্যন্ত 
নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তারপর তা ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯০৭-এ ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর পর 
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু একটা বিশেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের ওপর 
্হ্মাবান্ধবের প্রভাব, এঁতিহাসিকভাবে সত্য। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, চিঠিপত্র ছাড়া 
রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনাসস্তারে ব্রহ্মবান্ধবের উল্লেখ আছে মাত্র আটবার।১০ তা সত্তেও এমন 
কথা বলবার কারণ আছে। 

_ কথাটা উঠবে, প্রথমত, আশ্রমবিদ্যালয়ের সুত্রেই। আশ্রমবিদ্যালয়ের আর্দশ ছিল প্রাচীন 
ভারতের তপোবনের শিক্ষাদর্শ। প্রাচীন ভারতের কয়েকটি ভাব নিয়েই রবীন্দ্রনাথের কারবার! 
তিনি জোর দিচ্ছেন ভারতের ত্যাগ-সহিষ্ণতার আদর্শে, কৃচ্ছুসাধন, দারিদ্র, ধর্মনিষ্ঠা, পাণ্ডিত্যের 
উপর। সব থেকে বেশি করে বলেছেন প্রাচীন ভারতের তপোবন আদর্শের-কথা। “আশ্রমের 
রূপ ও বিকাশ” সহ নানাজনের কাছে লেখা চিঠিতে এই বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু আশ্রমবিদ্যালয়ে 
এই আদর্শ প্রচলন করতে গিয়ে দেখা গেল প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম সহ আরো 
কয়েকটি বিষয় নিয়ে এসেছেন। কুঞ্জলাল ঘোষের মতো মানুষকে খোদ রবীন্দ্রনাথই শিক্ষকের বৃত্তি 
থেকে সরিয়ে আশ্রমচালনার দায়িত্ব দেন। কারণ বিদ্যালয়ে জাতের বিচারে পোষাক ও অধ্যাপকদের 
সম্মান জানাবার বিধি প্রচলিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ কোনো ছাত্র অন্রান্মাণ কুঞ্জলাল ঘোষকে প্রণাম 
করবে কীভাবে। মনোরঞ্জন বন্য্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লেখেন (৫ ডিসেম্বর ১৯০২): “যাহা 


৯৮ 


রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব: কবি ও সন্যাসী 


' হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না”।৯১ এরকম কথা তিনি কুপ্জলাল 
ঘোষকেও লিখছেন। 
এই প্রসঙ্গেই উঠে পড়বে ব্রহ্মবান্ধবের নাম। উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলিতে 
বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) স্পষ্ট ভাষায় জানান যে ধর্মে যার জন্ম সেইটাই তার স্বধর্ম। আর 
হিন্দু বান্মণের ঘরে জন্ম নেওয়া ব্রহ্মবান্ধব তখন খৃষ্টধর্মাবলঘ্ি। ব্রম্মাবান্ধব তখন থেকে এই মতই 
প্রচার করতে থাকেন, হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিষ্টান হওয়া মানুষেরা প্রথমত হিন্দু। তা রবীন্দ্রনাথের 
সমর্থনও পেয়েছিল, একথা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন ব্রহ্মাবান্ধব সেই সময় থেকেই হিন্দুত্বের 
হয়ে সওয়াল করতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন নবপধার়্ বঙ্গদশন-এর সম্পাদক । এই পত্রিকার 
পাতায় লেখেন “হিন্দুজীতির একনিষ্ঠতা”, “বর্ণশ্রমধর্ম”, “ভারতের অধঃপতন” “বেদান্তের প্রথম 
কথা”-র মতো প্রবন্ধ। “হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা”-য় পাচ্ছি এমন কিছু কথা: 
একনিষ্ঠচিত্তাপ্রবণতা, বস্তত্ব দর্শন, কর্তা এবং কার্য্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, 
বহুত্বের মায়িকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহাই আরম্ভ এবং বেদীস্তে পরিণতি । 
এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রকটিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে 
একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য । যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠ চিন্তাশীলতা হ্রাস 
হইতে লাগিল, যে দিন হইতে বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে 
ভারতের অধঃপতন । ...পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্য্যসস্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও 
বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন খধিদিগের অভেদদৃষ্টি এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম 
পুনরাবিভূর্ত না হয়, ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব।১২ 
্রা্মসমাজের তৎকালিন সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০) এই রচনার যথার্থ প্রতিবাদ 
করেন আষাঢ় সংখ্যার আলোচনা বিভাগে। বা “বর্ণাশ্রমধর্ম” প্রবন্ধে এই মতের পুনরুচ্চারণ ঘটলে 
রামেন্দরসুন্দর ব্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৬) তার প্রতিবাদ করেন। তবে ব্রন্মবান্ধবের মতামতই যে 
রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছিল, এ বিষয়ে সকলেই একমত। এই সময়পর্বে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ ্রন্থগুলি হল আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), রাজা-প্রজা (১৯০৮), স্বদেশ ১৯০৮), 
সমূহ ১৯০৮) ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় কবির অনুরাগ প্রগাঢ় হয়েছিল প্রাচীন 
সাহিত্যের প্রতিও প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৮) বইয়ের অনেকগুলি লেখাই এই পর্বের । এই রচনাগুলো 
মূলত স্বদেশ ও সমকালের সমস্যা নিয়ে রচিত। এখানেও তিনি প্রাচীন ভারতকে দাঁড় করিয়েছেন। 
এই সময়ে তিনি যে আত্মশক্তির কথা বলেন তা যেন তার তপোবন ভাবনারই অনুসারী । আবার 
“্রাহ্মণ” বেঙ্গদশন, আষাঢ় ১৩০৯), “ভারতবর্ষের ইতিহাস” (বঙ্গদশন, ভাদ্র ১৩০৯) ইত্যাদি 
রচনায় বা “নববর্ষ” (১ বৈশাখ ১৩০৯ শান্তিনিকেতনে পঠিত, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৯)-র ভাষণে 
তিনি যে ভারতের ছবি আঁকলেন তাতে ‘আর্যদের গুণগান গাওয়া হল, যে “আর্যদের লক্ষ্য করে 
“পত্র” কেড়ি ও কোমল) বা “বঙ্গবীর” মোনসী) কবিতায় রসিকতা করেছিলেন। তার থেক্যে 
আশ্চর্যের হল, '্রাক্মাণ “ভারতবর্ষের ইতিহাস’ জাতীয় রচনার ভারতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ শুধুই 
কোল-ভিল-সাঁওতালই নয় মুসলমান, খ্রিস্টান এমনকী বৌদ্ধ জৈনদেরও নির্বাসন দিয়েছেন। এই 
পর্বে তিনি এক আর্য ভারতের কল্পনা করেছেন, “ভদ্র” সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষ: ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যে 
ব্রিধাবিভক্ত ভারতবর্ষ । আরও ভালো করে বললে, তিনি এই পর্বে বলেন শুধু দ্বিজত্ব বা ব্রাক্মণত্বের 
কথা। ফলত সেই সময়ের রবীন্দ্রমননের প্রেক্ষিতে আশ্রমবিদ্যালয়ের তপোবনের ধর্মে বর্ণশ্রিমধর্ম 
মিশে যাওয়া ছিল অবশ্যস্তাবী। 


৯৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বলাই বাহুল্য, এই মৌতাত রবীন্দ্রজীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বর্ণভেদ বজায় রাখার নীতি 
আশ্রমবিদ্যালয় খারিজ করে। আমরা জানি এই প্রতিষ্ঠানই পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীতে উন্নীত হবে। 
রবীন্দ্রমানসে দিকপরিবর্তনের শুরু ১৯০৮-এ। সেবছর রবীন্দ্রনাথ লেখেন “পূর্ব ও পশ্চিম” প্রবন্ধ, 
যেখানে ধ্বনিত হয় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পাশাপাশি সর্বজাতির মিলনের বাণী। উল্লেখ্য সেবছরই লেখা 
শুরু হয় উপন্যাস গোরা (১৯১০)। গাঢ় হিন্দুত্ব অতিক্রম করে মানবতার তীর্থে উত্তরণই যার 
উপজীব্য । এর মধ্যে অনেকে রবীন্দ্রনাথের ছায়া লক্ষ করেন, তবে তার মধ্যে ব্রন্মাবান্ধবের ছায়া 
থাকাও অসম্ভব নয়। অথবা চতুরঙ্গ ১৯১৬)-র শচীশ। ধর্ম নিয়ে শচীশের দোলাচলতা হিন্দু-ব্রান্ম 
-খরিষ্টান-হিন্দু ব্রহ্মাবান্ধবের মধ্যেও দেখা যায়। বা কেউ কেউ সন্দীপের মধ্যে খুঁজেছেন ব্রন্মবান্ধবকে। 
তবে ব্রন্মাবান্ধব প্রসঙ্গে সবথেকে আলোচিত উপন্যাস চার অধ্যায় (১৯৩৪)। রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
এই বিতর্কের অবতারণা করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে ব্রহ্মবান্ধবের আন্দোলনে “বাপ” 
দেবার কথা উল্লেখ করে উপন্যাসের আভাস অংশে বলেন: 

“তেতলার ঘরে একলা বসেছিলেন হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের 

সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি 

বিদায় নিতে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দীড়ালেন। বললেন, 

“রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে। এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন 

চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যই তার আসা। তখন 
. কর্মজালে জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।”১৩ 
অতীন ও ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে অনেক সময় এই কথাগুলিকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে অনেক 
আলোচকের। ব্রন্াবান্ধবের সঙ্গে এদের মিল খোঁজারও চেষ্টা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। হুবহু মিল না 
থাকলেও ব্রন্গাবান্ধবের ছায়া নিশ্চয়ই আছে এই সবকটি চরিত্রে । আমরা সেই মিলের সূত্রগুলিকে 
বড়ো করে দেখতে চাই না। আমরা নজর দিতে চাই অন্য দুটি প্রসঙ্গে। 

প্রথমত, হিন্দু-খিষ্টানদের সম্পর্কে বলা ব্রন্মবান্ধবের মতামত সেসময় রবীন্দ্রনাথ মেনে 
নিলেও পরবর্তীকালে তা থেকে সরে আসেন। তার প্রমাণ “আমার ধর্ম” রচনা। রবীন্দ্রনাথের মতে 
বাইরের শাস্ত্র থেকে পাওয়া বৌদ্ধিক এবং হিন্দ্ু-মুসলমান-খিস্টান-বৈষ্ণব ইত্যাদি কৌলিক ধর্ম 
কোনোটাই তার নিজের অর্থাৎ স্বধর্ম নয়, অভ্যাসেরই ধর্ম। যাকে “নিজের মধ্যে’ ‘উদ্ভূত’ করে 
তোলা যায় তাই মানুষের স্বধর্ম। সেইভাবেই তিনি গড়ে তুলেছেন গোরা বা শচীশকে। 

আর দ্বিতীয়ত, হিন্দু পুনর্জাগরণের দুটি ধারা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছিলেন। শশধর 
তর্কচূড়ামণি প্রবর্তিত ধর্মীয় ধারাটি থেকে সরে আসবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্ত 
বঙ্কিম প্রবর্তিত রাজনৈতিক ধারা, যা পরবর্তী কালে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম দেবে, সেই 
ধারা থেকেও রবীন্দ্রনাথ দূরে ছিলেন। এই অর্থে বঙ্কিম, অরবিন্দ, ব্রক্মবান্ধব কাছাকাছি চলে আসেন। 
থেকে কেমন করে তারা অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। অশোক-শিবাজীর মতো রাম-কৃষ্ণ-অর্জনও তাদের 
জুগিয়ে যাচ্ছেন। | 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারতকে কখনো মহাকাব্য কখনো ইতিহাস বললেও তাকে 
যুগধর্মের বেশি কিছু ভাবেননি। কাব্যকে দেখেছেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ রূপে । আর গীতা প্রসঙ্গে 


১০০ 


রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব: কবি ও সন্যাসী 


রবীন্দ্রনাথের পাঠ আরও চিন্তাকর্ষক। যে সময়ে বিপ্লবীরা গীতা থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছেন সেই সময় 
৩১মে ১৯০৮-এ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে চিঠিতে জানাচ্ছেন : “আমাকে লজ্জার সঙ্গে স্বীকার 
করতে হবে আমি আজ পর্যন্ত গীতা শেষ অবধি ভাল করে তলিয়ে পড়িনি-_দু-তিন বার আরম্ভ 
করেছিলুম কিন্তু বাধা পেয়ে শেষ করতে পারিনি...ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ 
জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে--কোনো এক মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটি 
সঙ্কীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যেরকমটি হয় গীতায় সেরকম একটা টানাটানি আছে।১৪ 

আবার ১৯৩২-এ পারস্যযাত্রীতে লিখবেন এই প্রসঙ্গে। সেটা রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় 
বিমানযাত্রা। মাটির সঙ্গে সংযোগ ভিন্ন হওয়ার বিষয়টিকে গীতার সঙ্গে মিলিয়ে বলেছিলেন, গীতার 
প্রচারিত তত্বোপদেশ বা গালভরা তত্বুকথাকে সংকীর্ণ কারণে, নরহত্যার প্রয়োজনে ব্যবহার করা 
হয়েছে : শ্রীকৃষ্ণর তত্বোপদেশ অর্জনের কৃপাকাতর মনকে দূরলোকে নিয়ে যায়। “বাস্তবকে আবৃত 
করবার এমন অনেক তত্নির্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সালাজ্যনীতিতে, 
সমাজনীতিতে ধর্মনীতিতে”১৫। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ধর্ম কীভাবে সাহায্য করে তার কথা 
রক্তকরবী (১৯২৬)-তেও আছে: “ওদের দেখনি ওদের মদের ভাড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির 
একেবারে গায়ে গায়ে ।১৬ তাই ধর্মকে কেন্দ্রে রেখে রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তোলা ব্রহ্মবান্ধবের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা সে দীর্ঘস্থায়ী হবে না, তা বলাই বাহুল্য। জীবনের একটা পর্বে রবীন্দ্রনাথ 
কিছুদিনের জন্য হলেও তীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা এঁতিহাসিকভাবে সত্য। বিষয়টি আরও 


নিবিড় অনুশীলনের দাবি রাখে। 
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১০২ 


আন্তর্জীতিকতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রচিত্রকলা ও চিত্রভাবনা 
নবমিতা সান্যাল 


রবীন্দ্রমননের আন্তর্জীতিকতার সবচেয়ে গভীরতম এবং পরিণত প্রকাশ ঘটেছে তার জীবনের শেষ 
পর্যায়ে, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আঙ্গিকে, সেটি হল “চিত্রকলা'। মনের কোনো একটা গভীর আততি 
বা কোনো গাঢ় অতৃপ্তি কিংবা কোনো চরম মনস্তাত্বিক ভাঙাগড়া যাকে কোনো লেখনীতেই ধরা 
যায় না, হয়তো বলা ভালো যে সেই বহিঃপ্রকাশ মননের নিগৃঢ়তা স্বতঃস্ফৃর্ততা পায়না, সেই 
ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন এমন একটা শিল্পে যার ওপর তার তথাকথিত 
অধিকার বা দক্ষতা ছিল না। হয়তো মনের ভিতরের অধরা অনুভূতিকে, আয়ত্তহীন অধরা রূপেই 
ধরা যেতে পারে, এমনটাই ভেবেছিলেন তিনি। তাই রবীন্দরস্বাতন্ত্র্যের সবচেয়ে মৌলিক ও আধুনিক 
অথচ গভীর প্রকাশ ঘটেছে তার আঁকা চিত্রগুলিতে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্রগুলির 
অবচেতনের অদিমতার মধ্যে দিয়ে আধুনিকতায় মুক্তি দিয়েছেন। সুপ্রাচীন ভারতীয়ত্বের বলা ভাল 
প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য বহন করেও প্রতীচী আধুনিকতায় সিক্ত হয়েছে তীর ছবি। প্রাচ্য ভাবনা ও প্রতীচ্যের 
আঙ্গিকের মিশ্রনে যথার্থ আন্তর্জাতিকতার মৌলিক প্রকাশ ঘটেছে তার ছবিতে। বর্তমান প্রবন্ধে 
দেই আন্তর্জাতিক রূপটাই পরিস্ফুট করা আমার লক্ষ্য। 
নিজের ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি চিঠিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিয়েছেন, যাতে তার 
ছবিকে বিচার করতে সুবিধা হয়। রানী মহলানবীশকে একটি চিঠিতে লিখছেন 
“আমার ছবিও এ রকম। যা হয় কোনো একটা রূপ মনের 'মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, 
চার দিকের কোনো কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক বা না থাক। আমাদের 
ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙাগড়া চলাফেরা জৌড়াতোড়া চলছেই; কিছু বা ভাব 
কিছুবা ছবি নানারকম চেহারা ধরেছে_তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার!” 
১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ 
রোটেনস্টাইনকে লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন 
“এগুলি আঙ্গিক ও শৈলীর দিক থেকে সেই দুঃসাহসিকতায় আকা যা একমাত্র 
৩০শে মার্চ, ১৯৩০ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখছেন, 
“ছবি সম্বন্ধে আমি কোমর বেঁধে আধুনিকতার চর্চা করিনি, করবার উপায়ও ছিল না, 
কারণ পরিচয়ের অভাব। বিদেশী আর্টিস্টরা কেউ কেউ বলেছেন আমার চিত্রকলায় 
সাবেকী আধুনিকীর অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেছে-_এ কথাটা যদি সত্যি হয় এ ঘটকালি 
অজ্ঞানকৃত। যাইহোক ইন্ডিয়ান আর্ট যাকে বলে সেটা আমার আনাড়ি কলমে প্রকাশ 
পায়নি-অতএব এ জাতকুল মিলিয়ে ভালো লাগবার আশা নেই! 
- ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩১ 
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রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তার মনস্তাত্বিক সংযোগ একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। আমরা সেদিকে 
না গিয়ে চলে আসি তীর ছবির আঙ্গিক ও তার বিশ্বজনীনতা প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলা 
অথবা বৃহত্তর অর্থে সমগ্র প্রাচ্যের শিল্প এঁতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার বিবিধ 
প্রবন্ধে সে সম্পর্কে তার নানা মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে 
সেই শ্রদ্ধাশীলতা হয়তো প্রকৃত শিল্পীর শিল্পানুরাগের থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা। যে সমস্ত জায়গায় 
প্রতি অবজ্ঞর প্রতিবাদে লেখা। 

দেশীয় শিল্পকে প্রকৃত অর্থে শ্রদ্ধা না করে ভালো করে না জেনে বিদেশী শিল্পকলার 
অনুকরণের বৃথা চেষ্টা তাকে পীড়িত করেছে। যে দেশজ শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত ও মৌলিক ধারা 
ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে বহমান তার স্বাতন্ত্রযের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাশীল না হলে সমগ্র পৃথিবীর 
চিত্রকলাকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এই ছিল তার মতামত। এইজন্য তীর ছবি ভারতবর্ধাঁয় 
শিল্পধারায় ব্যতিক্রমীভাবে আধুনিক হয়েও তীর ভারতবর্ষায় এতিহ্যের মূল সুর থেকে চ্যুত হয়নি, 
“ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা’ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধে উল্লিখিত তার কয়েকটি মতামত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করছি। 

“..যেখানে একটা জিনিসের আগাগোড়া নেই, কেবল কতগুলো খাপছাড়া দৃষ্টান্ত আছে 

মাত্র, সেখানে সে জিনিসের পরিচয় লাভের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা । এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় 

আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়--পরের দেশের ভালোটাতো শিখিতেই পারি না, 

কিন্ত আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কী তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার 

দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার সুবিধা হইত। 

আমরা যদি নিজের দেশের শিল্পকলাকে সমপ্রভাবে ও যথার্থভাবে দেখিতে শিখিতাম, 

তবে আমাদের সেই শিল্পদৃষ্টি শিল্পজ্ঞান জন্মিত যাহার সাহায্যে শিল্প সৌন্দর্যের 

দিব্যনিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদের সম্মুখে উদঘাটিত হইয়া যাইত। কিন্তু বিদেশী 

" শিল্পের নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষায়, আমরা যাহা পাই নাই তাহাকে পাইয়াছি মনে করি, 

হইয়া উঠি।...১৪ ' ই 
“দেশীয় রাজ্য’, আত্মশক্তি, ১৯০৫। 
১৩২৬ (১৯১৯ সালে) এর অগ্রহায়ন সংখ্যায় শীস্তিনিকেতন পত্রিকায় 'কিলাবিদ্যা নামক একটি 
প্রবন্ধে তিনি লিখছেন-_ 

কিছুদিন হইল মুরোগের চিঅকলার নকল ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দেশের একদল 

চিত্রকর ভারতীয় চিত্রকলার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের চেষ্টা 

নিকটে খ্যাতি পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এতকাল পর্যন্ত তাহারা কিরূপ অশ্রদ্ধা 

ও বিদ্রপ্‌ পাইতেছেন তাহা জানা আছে। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের নিজের দেশের 

চিত্রকলা বলিয়া কোন পদার্থ আছে ইহা আমাদের জানাই নাই। সে চিত্রকলার মর্যাদা 

বুঝিবার মতো কোনো শিক্ষাই হয় নাই? 


১০৪ 


আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রচিত্রকলা ও চিত্রভাবনা 


১৯২১ সালে অসিত কুমার হালদারকে লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন 
তার উপর কখনো ভারতীর প্রসন্ন আশীর্বাদ পরবে না। তার প্রমাণ আমাদের ঘরের 
কাছেই আছে!’ 
আবার ১৯২১ সালেই অসিত কুমার হালদার প্রণীত “বাগগুহা ও রামগড়" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন 
“... চিত্রকলাকে আধুনিক ভারতে অনেকদিন থেকে অবজ্ঞা করে এসেছে, এ সম্বন্ধে 
আমাদের চিত্তের অসারতা এতদূর এগিয়েছে যে, আমরা কেবলয়াত্র চিত্রসৃষ্টি করতে 
আজ ভারতের ভাগ্যে বাকি নাই। কিন্তু অজস্তা গুহার ভিত্তিচিত্রে তখনকার ভারত যে 
লিপিখানি লিখে গেছে সেই লিপি যুগ হতে যুগান্তরে আপন বাণীকে প্রচার করেছে!” 
১৯৩৬ এ “সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থে ‘সভাপতির শেষ বক্তব্য-তে লিখছেন 
‘কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমরা ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর করিনি। তাকে আপনার 
জিনিস বলে বরণ করে নিইনি। তাই আশ্চর্য অমূল্য ছবি সব পথে ঘাটে সামান্য দরে 
বিকিয়ে যেত, আমরা চেয়ে দেখিনি। এক সময়ে মনে আছে জাপান থেকে কলা 
সৌন্দর্যের রসজ্ঞ ওকাকুরা বাংলাদেশে এসে এদেশের চিত্রকলা ও কারুশিল্পের যথার্থ 
‘সকল দেশেই বিদ্যার একটা ধারাবাহিকতা আছে। মূল উৎস থেকে নদীর ধারা বন্ধ 
হয়ে গেলে যেমন তা বদ্ধ জলের কুণ্ডে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞানের 
তপস্যা বা কলার সাধনায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায় 
তাহলে সে সমস্ত ক্ষীণ হয়ে বিলুপ্ত হতে থাকে। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে আমরা তার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাই।... আমাদের আধুনিক চিত্রে প্রাচীন চিত্রকলার অনুকরণ করতে হবে, 
এমন কথা বলি নে। কিন্তু অতীতের সাধনার মধ্যে যে একটি প্রাণের বেগ আছে সেই 
বেগটি আমাদের চিত্তের প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে ।”৬ 
শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় ভারত এঁতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রভাব প্রসঙ্গে এই একই কথা পৃথীশ 
নিয়োগী “বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ আষাঢ় (১৩৫১) সংখ্যায় বলেছেন। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বলে আমাদের মনে হবে__ 
স্বয়ং যখন রেখারঙের কুহকে মুগ্ধ হলেন, পুনরুদ্ধোধনের কোনো প্রশ্ন ওঠে নি মনে। 
মুক্ত শিল্প্রয়াস। রঙে রেখার সৃষ্টিতে স্বতন্ত্র চিত্রকলার এলাকায় পৌছায়, যদিও যে 
নানা গুণের এন্দ্রজালিক সমন্বয় দক্ষচিত্রীর সৃষ্টিকে শাশ্বত করে তোলে সেই সর্বাঙ্গীন 
দ্যোতনা সর্বদা মেলে না কবির অঙ্কণ প্রয়াসে! 
বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে তীর সাহিত্যের মতোই। অনেকেই রবীন্দ্রনাথের ছবিতে স্থান পাওয়া বিবিধ 


১০৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণী পত্রিকা 


কিন্তুত কিমাকার প্রাণীর অস্তিত্ব এবং অসংখ্য সরীসৃপ, কুমির, ড্রাগন, মাছ, পাখি, নেকড়ে ইত্যাদি 
আদিম পাশবাকৃতির আদর্শে 2০0710710 টি? অথবা “আর নুভো” ও ‘Primitive 4১৮-এর 
অস্তিত্ব খুঁজে পান। কেতকী কুশীরী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারী তাদের “রঙের রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে 
বলেছেন চীনে ব্রোঞ্জ, উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিম উপকূলের আদিবাসীদের কারুশিল্প, পেরুর 
কারুশিল্প, নিউ আয়ার্ল্যান্ডের মালাংগান এতিহ্য--সবকিছু থেকেই ফর্ম আত্মসাৎ করেছেন 
রবীন্দ্রনাথ । অন্যদিকে এঁরা বলছেন আরো একটি ‘Primiti॥ Ar’-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল সেটি হল 
আফ্রিকার, চীন-জাপানের মুখোশ শিল্প। অন্যদিকে সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তীর “রবীন্দ্র চিত্রকলা: 
রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা’ গ্রন্থে বলেছেন এইসব জীবজস্তর আকৃতি তার ব্যক্তিগত জীবনে দেখা 
বিবিধ অভিজ্ঞতার (জীবজগত সম্পর্কিত) ফুটে ওঠার আকার, কলমের আঁচড়ে, ছবির ভাষাতে । 
এ প্রসঙ্গে ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থে উল্লিখিত জ্যোতিদাদার সঙ্গে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ শিকারের 
“ভাষাচিত্র' উল্লেখ করেছেন। (রবীন্দ্র-চিত্রকলা: রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ: ১১৪ দ্রষ্টব্য) আবার 
এই মতামতকে অস্বীকার না করে অনেক সমালোচক এতে ভারতবর্ধীয় প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলার 
অস্তিত্ব খুজে পেয়েছেন। এই মতামতগুলিকে অস্বীকার না করে, সব মতামতের মধ্যপন্থী একটি 
ধারণায় এই আকৃতিগুলিকে ব্যাখ্যা করলে রবীন্দ্রমননে তীর চিত্রভাবনার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ধরা 
পড়ে। 

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে আদিম গুহাচারী মানুষের জীবনে পশুর ভূমিকা ছিল খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। পশুপালনেও তারা জীবিকা সন্ধান করেছে আবার পশুশিকারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছে। 
তাদের জীবনে পশু ছিল একাধারে ভীতি ও আশ্রয়। তাই পৃথিবীর সমস্ত গুহাচিত্রে বিবিধ 
পাশবাকৃতি রেখা আকারে রূপ পেয়েছে। কখনো আদিম মুখোশে, কখনো চিত্রে, আবার কখনো 
কাঠের খোদাইয়ে ফুটে উঠেছে মানুষের আদিম ভীতি ও আশ্রয়ের আকার। রবীন্দ্রনাথ তীর সেই 
কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির সেই আদিতে যেতে চাইলেন। চূড়ান্ত সভ্যবিশ্বে, তার এই সভ্যতার 
বিরোধী আদিম চিহ্ুগুলি দিয়ে আত্মগত আঘাত হানতে চেয়েছিলেন এমনও ভাবা যেতে পারে। 
যুদ্ধরত পৃথিবীর বুকে তিনি অনুভব করেছিলেন সভ্যতার চুড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু, যা স্বার্থ, দ্বেষ 
ও হানাহানির মধ্যে দিয়ে ঘনিয়ে উঠেছে পৃথিবীর বুকে। এই পরিস্থিতিতে তার আঁকা নির্ভেজাল 
আদিম বর্বরোচিত পশু ও মানবমুখীকৃতি সেই সভ্যতার শিকড় সন্ধানের নিদর্শন বলে মনে হয়। 
সভ্য মানুষের ভিতরে জেগে থাকা সেই সব আদিম অনুভূতি, কুৎসিত, বর্বরোচিত “আলাপচারি 
রবীন্দ্রনাথ-এ রানী চন্দকে বলছেন 

“সৃষ্টি যখন সম্পূর্ণ হচ্ছে না, তখনকার ভয়ংকর ব্যথা, কেবল কাটাকুটি কুৎসিত 

আবর্জনা। কত যুগ যুগান্তর, কেটে গেছে ভেবে দেখ... অসম্পূর্ণ কদাকার জলহস্তী 

সব--এখনো সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। তারা সব দেখা দিচ্ছে অন্ধকারের ভিতর থেকে।” 

ইরা জুলাই, ১৯৪১, আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ। 
চিত্রলিপি'-র একটি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
“বিস্তৃত যুগে গুহাবাসীদের মন 
যে ছবি লিখিত ভিত্তির কোণে 
সেই ছবি আমি আপনার মনে 
করেছি অন্বেষণ!” _ চিত্রলিপি ১ 


১০৬ 


আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রচিত্রকলা ও চিত্রভাবনা 


তবে রবীন্দ্র চিত্রকলায় জার্মানির অনস্বীকার্য ভূমিকার কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে অক্সফোর্ড ভ্রমণকালে কলাভবনে শিল্পকলার ইতিহাস পড়ানোর জন্য স্টেলা 
ক্রামরিশ!-কে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ক্রামরিশ ১৯২১ সাল নাগাদ শান্তিনিকেতন 
কলাভবনে যোগ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আভাগার্দ জোর্মানিতে উদ্ভূত) শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচয় 
করিয়েছিলেন। ১৯২১এ রবীন্দ্রনাথের জার্মানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হলো । জার্মান আর্টের বইপত্র 
‘ সংগ্রহও এইসময় থেকে (কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারী: রঙের রবীন্দ্রনাথ, 
পৃ: ৫৭৪) ১৯২১ সালে তিনি %/০1018. বা ভাইমারে আধুনিক স্থাপত্য ও জিত অন্যতম 
কেন্দ্র “বাউহাউস” পরিদর্শন করেন। 

১৯২২ সালে কলকাতায় বাউহাউসের প্রদর্শনীর ব্যাপারেও তীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 
তেথ্যণ: রঙের রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৫৭৪) এর পরেই রক্তকরবী ও পূরবীর পাগুলিপির কাটাকুটি ক্রমে 
আকৃতি পেতে শুরু করে। ১৯২১ সালে “বাউহাউস" পরিদর্শনের সময় এ প্রতিষ্ঠানের খ্যাতনামা 
অধ্যাপক শিল্পী ভাসিলি ক্যান্তিনস্কি (Wassily Kandinsky), পল ক্লে (Paul Kee), লায়োনেন 
ফেনিংগার (Lyonal Feininger), জোহান ইটেন (Johannes Von Itten) ও জর্জ মুশ (Georg 
Muc০he) এদের কাজগুলির সঙ্গে পরিচিত হন। তখন ইতিমধ্যেই ক্যাণ্ডিনেস্কি ও ক্লে অভিব্যক্তিবাদী 
‘চ্‌Xpressionist’ শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। 

জার্মানির আভাগার্দ শিল্পরীতি “এক্সপ্রেশনিজম” (55795571507) বা অভিব্যক্তিবাদের মূলকথা 
ছিল আবেগময় অকস্মাৎ উদিত অভিব্যক্তির জোরালো কর্কশ প্রকাশ, সেই প্রকাশে কোনো পেলবতা 
থাকবেনা বরং থাকবে একটি উগ্র অমার্জিত বন্যতার প্রকাশ। এজন্য শিল্পীরা উগ্র রঙের ব্যবহার 
করেছেন, কিছুটা যেন মিশ্রণ ঘটেছে আধুনিকতার সঙ্গে আদিমতার, আদিম লোকশিল্পের সঙ্গে 
শিশুদের শিল্পরীতির। এরা ফিরতে চেয়েছেন সৃষ্টির উৎসে, সারল্যে, আদিমতায়। আরেকটি লক্ষণ 
অবশ্যই আর্তি ও এক ধরনের অসহায়তা দেখানো । হাত তোলা আর্ত শরীরী ভঙ্গি বা মুখাবয়ব, 
এই শিল্পরীতির সবগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। 


1. স্টেলা ক্রামরিশ: (১৮৯৫-১৯৯৩) ভারতীয় শিল্প বিষয়ে প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞ, শিল্প শিক্ষক কিউরেটর । 
অস্ট্রিয়ায় জন্ম, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট (১৯১৯)। ১৯২৩ সালে ক. বি. এ ভারতীয় শিল্প 
বিষয়ক অধ্যাপক। প্রথম গ্রন্থ ‘Principles ০? Indian Art’ | বিশ্বভারতীর প্রথম জার্মানভাবী অধ্যাপক 
(১৯২১)। শিল্প অধ্যাপনা ছাড়াও শীস্তিনিকেতনে জার্মান ভাষা শেখাতেন। পথিক আর্টের ইতিহাস দিয়ে 
শুরু করে, টিশিয়ান-ড্যুরার-রেমব্রান্টদের আলোচনা করে, তার ইতিহাস ব্যাখ্যান কে নিয়ে যেতেন 
ইন্প্রেশনিজম থেকে কিউবিজম পর্যন্ত বোহিমিয়ান চিত্রশিল্পীর আলক্রেড কুবিন (১৮৭৭-১৯৫৯) এর আকা 
কিমাকার অথচ বিষম ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবির মিল স্টেলাই প্রথম লক্ষ করেন, ক্যান্ডিনস্কির ছবির 
সঙ্গেও ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাও স্টেলার সাহচর্যে অনেক বদলে গিয়েছিল! যেসব কার্যকারণ 
সাহচর্য। রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশীরা, সমীর সেনগুপ্ত, পৃ: ২৯১ 


2. পল ক্লে 0৪] 715৩, ১৮৭৯-১৯৪০): এই শিল্পীর জীবনের পটভূমিকা সুইজারল্যান্ড ও জার্মানি 
মিলিয়ে। ম্যুনিখ্যের ‘Der Blaue Raider’ দলের সঙ্গে যোগ ছিল তীর। পরে বাউ হাউসের অন্যতম সদস্য 
হন। নামের বানানটি উচ্চারণ জার্মান ভাষা অনুযায়ী ‘ক্লে’ (“ক্লি’ নয়) হয়, ইংরাজি বানানে [1৩৩ হওয়া 
সন্তবেও। 


১০৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


এই অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীরা জার্মানীর দুটি শহরে দুটি গোষ্ঠীতে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০৫ 
সালে ড্রেসডেনে ‘দাই ক্রয়েকে” 001০ 770০০) বা “দি ব্রীজ’ নামে, যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল 
শিল্পকলায় আদিমতার সংবেদনশীল “রূপ ফুটিয়ে তোলা। এদের মধ্যে অন্যতম এমিল নোলডে 
(Emil Nolde) (১৮৬৭-১৯৫৬)। অন্য গোষ্ঠী ১৯১২ সালে মিউনিখে যার জন্ম সেই ‘Dar Blue 
Reiter’ “দি বু রাইডার”। যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সরল শুদ্ধ জ্যামিতিক আকারের মধ্যে মিষ্টিক 
উপলব্ধি বা আধ্যাত্মিক চেতনা ফুটিয়ে তুলে মানুষের মুক্তির স্বরূপ সন্ধান। এই গোষ্ঠীর মূল শিল্পী 
কাণ্ডিনস্কি ১৮৬৬-১৯৪৪)। বিশুদ্ধ রঙ ও জ্যামিতিক রেখার মধ্য দিয়ে যিনি বিমূর্ততার সাধনা 
করেছিলেন। এই গোষ্ঠীগুলির বাইরে যেসব শিল্পীদের অক্কনরীতি এইসব অভিব্যক্তিবাদের আওতায় 
পড়ত, তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন এডওয়ার্ড মুগ্থ, সুইস শিল্পী পল ক্লে প্রমুখেরা। 

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে এমিল নোলদে, এডওয়ার্ড মুগ, ভাসিলি ক্যা্ডিনস্কি, পল ক্রে প্রমুখের 
মতো বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের মিল পাওয়া যায়। তার আঁকা মুখাকৃতির কর্কশ ও রুক্ষতার 
সঙ্গে নোলদের পোন্রেটগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের আকা “আত্মপ্রতিকৃতি” (Self 
৮০810 নোলদের 'প্রফেট” (১৯১২) ছবির সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সমগোত্রীয় বলে মনে হয়। অদ্ভুত 
এক আদিম, বিষন্ন, রুক্ষতা ছবি দুটিতেই প্রত্যক্ষ হয়, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ‘মুখোশ’ ছবিটির সঙ্গে 
নোলদের “মাস্ক” (১৯১১) ছবিটি একই আদিম ভাবনার প্রতিরূপ মনে হয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 
রয়েছে প্রভৃত। 

রবীন্দ্রনাথ ও মুঙ্খের ছবির আপাত সাদৃশ্য প্রসঙ্গে শিল্প এতিহাসিক (ে.0./০08) মন্তব্য 
করেছেন- 

‘Munch in fact, is Expressionism in its most belligerent form and 

through Rabindranath’s own gestures of defference were to find more 

‘abstruct shapes, some of least of his pictures employee exaggerated 
figures and charge them with semester venour. The affinities of such 
pictures with those of Munch are too striking to be accidental and we 

can only suppose that in his tour to Europe Rabindranath uncon- 

Sciously imbibed something of Munch’s manner.’ 


রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পর্বে পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির সঙ্গে ক্যাণ্ডিনস্কির প্রস্তুতি পর্বে তীর গ্রাফিক 
কম্পোজিশনের আঁকিবুঁকির যথেষ্ট মিল রয়েছে। ক্যাণ্ডিনস্কি তার ছবিকে সংগীতের কম্পোজিশনের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির মধ্যেও সমালোচকেরা ছন্দবদ্ধ সুরমূর্ছনা খুঁজে 
পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় শিল্পী ছিলেন ক্যাণ্ডিনস্কি। ক্যাণ্ডিনস্কির ছবি দেখার জন্য তিনি শিল্পী 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে উপদেশ দিয়েছিলেন। 

অন্যদিকে শিল্পীর অবচেতনের স্বাধীন সত্তার প্রকাশে ইউরোপীয় “আভাগার্দ' শিল্পীরা ‘Child 
01-কে কাজে লাগিয়েছেন। এই রকম শিশুসুলভ ‘Child like 7%553107” দেখা যায় পল 
ক্রে-র ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের কিছু ছবির স্বতঃস্ফূর্ত রেখাঙ্কনে এই ক্রে-র প্রভাব পরিস্ফুট হয়। 
এই শিক্পরীতি অভিব্যক্তিবাদ ছাড়াও “আর্ট ডেকো” ও 'যুগেনস্টিল” 08597501) গ্রাফিক্স এর 
শিল্পরীতিতে পাওয়া যায়। এগুলি কিছুটা শিল্পী গুস্তাফ ক্রিম (0508% Kin) আযাডলফ্‌ হোলজেল, 


১০৮ 


আস্তর্জাতিকতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রচিত্রকলা ও চিত্রভাবনা 


(40192 Holzel), কোলো মোজের (০1০ Moser) এবং ওটো একমান (Otto Eckman)-এর 
Graphic Style-এর সমন্বয় (তথ্যঝণ: একুশ শতক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় আধুনিকতা: অসীম 
রেজ, পৃ.৬)। ১৯২৪ সালের পর “আর্ট ডেকো’ (1 De০০)-এর তিরমুখী “জিওপ্রাফিক্যাল আর্ট” 
রবীন্দ্রনাথ তার ছবিতে ব্যবহার করেছেন। তীর অতিকায় পাখির মতো দৈত্যের পিঠে চড়ে এক 
নগ্নিকার উড়ে যাওয়ার ছবিটি ম্যাকনাইট কফারের (Macknight [৪70)-এর সাড়া জাগানো 
পোষ্টার “দি আর্লি বার্ড’ (১৯১৯)-এর সঙ্গে প্রভূতভাবে সদৃশ। 

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের পাগুলিপির উক্চিধর্মী নক্শা ও অঙ্কিত মুখোশগুলির সাথে 
সমালোচকেরা উত্তর আমেরিকার নর্থ ওয়েষ্ট কোস্টের হাইভা ইন্ডিয়ান (78106 17019) ও সাউথ 
আলাস্কার টিনগিট (10 আদিবাসীদের শিল্পরীতির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। (পেরুর মৃৎপাত্র ও 
বয়ন, শিল্পের নক্শী, নিউ আয়ার্ল্যাপ্ডের আদিবাসী নৃত্যে ব্যবহৃত মুখোশের নিদর্শন হয়তো রবীন্দ্রনাথ 
প্যারিসের ত্রোকাদেরো মিউজিয়ামে দেখে থাকবেন। 

এইরকম জার্মান অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছবির রঙ 
মুড (1০০৭), বিষয়গত সাদৃশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কেতকী কুশারী ডাইসন ও 
সুশোভন অধিকারী, তাদের “রঙের রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের “ছবির বিশ্বে ১ (পৃ: ৫৬৪-৫৭৮) প্রবন্ধে। 

তবে ব্যক্তিগত পছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরিধি প্রাচ্যের বিবিধ দেশে বিস্তৃত ছিল। তার 
মধ্যে প্রথমেই আসে জাপানের চিত্রকলার প্রসঙ্গ। জাপানের ছবির সৌন্দর্য তাকে স্পর্শ করেছিল। 
জাপানীদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাদের ছবির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হত। “জাপানযাত্রী গ্রন্থের বহু ছত্রে 
রবীন্দ্রনাথ জাপানীদের চিত্রশিল্পের প্রশংসা করেছেন। এছাড়া সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি 
চিঠিতে বলেছেন জাপানের চিত্রের বাহ্যদৃশ্যশোভনতার কথা। কোথাও গভীরতার অভাবকে যা 
দ্যোতিত করে। 

“এদের আর্টের (জাপানীদের) একটা অভাব আছে, এরা মানবহৃদয়ের গভীরতা স্পর্শ 

করে নি। এরা প্রকৃতিকে নিয়ে চূড়ান্ত করেছে।... সরস্বতী চীন জাপানের কাছে উদ্যানের 

দরজা খুলে দিয়েছেন, আমাদের কাছে তার অন্তঃপুরের দরজা খুলেছে-__ এখানেই 

রসের ভোজ!’ 
তবে শান্তিনিকেতনে অনেক জাপানী শিল্পীদের তিনি নিয়ে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের থেকে মুকুল 
দে-কে দীর্ঘদিন জাপানের শিল্প শেখাবার জন্য সেখানে রেখেছিলেন। অন্যদিকে চীন, জাপানের 
সঙ্গে জাভা-বলি দ্বীপপুঞ্জের চিত্রকলার স্বকীয়তা উপলব্ধি করে তাকে শান্তিনিকেতনে আনতে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন। এই শিল্প সহযোগিতা প্রসঙ্গে “সাহিত্যের পথে গ্রন্থে “সাহিত্যরূপ* প্রবন্ধে (১৩৩৫) 
বলছেন-_ 

“আদানপ্রদান বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে... আমরা জানি, এশিয়াতে 

এমন এক যুগ ছিল যখন পারস্যে, চীনে, গ্রীসে, রোমে, ভারতে আর্টের চালাচালি 

হয়েছিল। এই খণ-প্রতিখণের আবর্তন আলোড়নে সমস্ত এশিয়া জুড়ে মানবোন্মেষ- 

শালী একটি আর্টের যুগ এসেছিল... 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত অভিমতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বশিল্পের আদান প্রদানে একটি সামগ্রিক 


১০৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা : 


রেখেও পাশ্চাত্য চিত্রকলার দ্বারা অবচেতনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এখানেই সার্থক তার 
আন্তর্জাতিক ভাবনা। চিত্রকলা চিন্তা ও প্রত্যক্ষ শিল্পীর কাজে তীর প্রতিফলিত শিল্পভাবনা দুটি 
নিয়েই রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চেতনার বিকাশকে ধরা যাঁয়। কেতকী কুশারী ভাইসন “রঙের 
রবীন্দ্রনাথ’-এ বলেছেন-_ 

“রবীন্দ্রনাথের ছবির ভুবনে... চেনা স্বদেশের “বাতাবরণ" বা ‘মেজাজ’ পাওয়া যায় না, 

সেগুলিতে বিদেশী ঘেঁষা বা আন্তর্জাতিক আবহই ফুটে ওঠে!’ 
কিন্তু রবীন্দ্রচিত্রকলার মতো “ভল্কানিক ইরাপশন্‌, অবন ঠাকুরের কথায়) “নিছক কোনো ইজ্মের 
লেবেলে' এর অঙ্গীভূত করা অসম্ভব। কিন্তু বিশ্বের বিবিধ আন্তর্জাতিক ভাবনার বা শিল্পের একটা 
মিশেল ও তার অভাবনীয় স্বাতন্ত্য আমাদের ভারতীয় চিত্রশিল্পে অবশ্যই আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা 
রচনা করেছিল। সত্যজিৎ চৌধুরী তীর “চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ রেবীন্দ্রস্মারক গ্রন্থ বিশ্বভারতী, 
১৩১৮)-এ বলছেন-- 

আত্মপরিচয় বিশ্বের আধুনিক শিক্পভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন! 


তথ্যসূত্র 

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পথে ও পথের প্রান্তে, ২৭ নং চিঠি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য ১৪০০, পৃ. ৫৪1 
প্রাসঙ্গিক উল্লেখ: “তার রহস্যের অস্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পর তার মনের 
কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করেছেন....। 

২. মূল চিঠিটির উৎস : Mary M. Lago (edited), Imperfect Encounter (Letters of William 
Rothenstein and Rabindranath Tagore), Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1972, p. 326. 
গু find that you already know that of late I have studdenly been seized with 
the mania of producing pictures. The praise which they had won from our own 
circle of artists I did not take at all seriously till some of the them attracted 
notice of Japanease artist of renown whose appreciation came to me as a surprise.’ 
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১১০. 


আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রচিব্রকলা ও চিত্রভাবনা 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলার 
সূচনা পর্ব: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা 
প্রণব নম্বর 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার পূর্ব প্রেক্ষাপট 
আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের আগে কোনো শাসক কর্তৃপক্ষই প্রজাসাধারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা 
নিয়ে তেমনভাবে ভাবেননি। এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষাচিন্তা, শিক্ষাব্যবস্থা, 
শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে নতুন শাসকগোষ্ঠী নবলবধ 
রাজত্বে “শিক্ষা'কে প্রধান বাহন হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলেন। তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে 
শিক্ষা নিয়ে যখন ভাবনাচিস্তা শুরু করলেন, তখন বাংলাদেশে তিন ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্তমান 
পাঠশালা ও মক্তব। কিন্তু সে সময় যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন ছিল তা কেবলমাত্র পঠন, লিখন ও 
গণনা শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকার ফলে পড়ুয়াদের বোধশক্তি বিকাশের চেয়ে মানসিক সংকীর্ণ তাই বেশি 
বৃদ্ধি পেতে লাগল। সেকালে কোনো মুদ্রিত পুস্তক বা গদ্যের জন্য পুথি একেবারেই ছিল না। 
দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম অবস্থার পটভূমিতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ' 
বাংলাদেশের রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতা মুসলমানদের হস্তচ্যুত ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত 
হল। কোম্পানির শাসনজাল যখন সমগ্র দেশের ওপর বিস্তৃত হচ্ছে, তখন শাসন-শৃঙ্খলা বজায় 
রাখার জন্য তারা অল্পমূল্যে পাহারাদারের প্রয়োজন অনুভব করল এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সচেতন হয়ে উঠল। ফলস্বরূপ কাজি ও মুফৃতি নামধারী মুসলিম 
আইনজ্ঞ সরবরাহের জন্য.১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের মনঃতুষ্টির জন্য ১৭৯২ 
খ্রিস্টাব্দে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ আর ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোনসের নেতৃত্বে 
এশিয়াটিক সোসাইটির'প্রতিষ্ঠা এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।১ ১৮০০ 
ভাষা শিক্ষার জন্য ইংরেজ রাজ-কর্মচারী ও দেশীয় পণ্ডিতদের যোগাযোগের কারণে পরস্পরের 
ভাষা-সংস্কৃতির মধ্যে পরিচয়ের প্রথম সূত্রপাত ঘটতে দেখা গেল। , 

এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সরকারি স্তরে ভাবনাচিস্তা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক 
থেকে। সরকারি পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তেমনভাবে আর কোনো উচ্চবাচ্য শোনা না গেলেও 
থাকে। রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের অনুপ্রেরণায় এবং কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তির আনুকুল্যে 
উচ্চশ্রেণির হিন্দু বংশ তিলকদের ইউরোপীয়ান জ্ঞন-বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় ১৮১৭ 
খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল! কালক্রমে ব্রিটিশ সরকারও শিক্ষা বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকলেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা বিষয়ে সরকারের একমাত্র মুখপত্র 
হিসেবে ‘General Committee of Public Instruction’ প্রতিষ্ঠিত হল। কমিটিটি শিক্ষাক্ষেত্রে 
তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রাখতে না পারায় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকায় ইউরোপীয় 


১১২ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলার সূচনা পর্ব... 


জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কোনো ব্যবস্থা না করে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করল।২ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সর্বপ্রথম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা 
সম্পর্কে তদন্ত করে তথ্যনির্ভর রিপোর্ট দিতে পাদ্রী উইলিয়াম আযাডামকে কমিশনার রূপে নিযুক্ত 
করেন।৩ সেইসময় শিক্ষা কমিটির তৎকালীন সভাপতি মিঃ টি. বি. মেকলে ওই বছরের ফেব্রুয়ারি 
মাসে তীর শিক্ষা সংক্রান্ত এঁতিহাসিক মিনিটে শিক্ষা প্রসারে সরকারের উদ্দেশ্য* ব্যক্ত করেন এবং 
তিনি বলেন, ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্রের সহায়করপে মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসক ও কোটি কোটি শাসিত 
ভারতীয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য এমন এক শ্রেণির কর্মচারী দোভাষী সৃষ্টি করতে হবে যারা 
কেবলমাত্র গাত্রবর্ণে এবং রক্তে ভারতীয়, কিন্তু রুচি মানসিকতা, নীতিজ্ঞান ও বোধবুদ্ধিতে হবে 
পুরোপুরি ইউরোপীয়। 
লিটার রানের রহ রর 
প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং তার জন্য দরকার হল স্কুল-কলেজ স্থাপন করার। আবার সরকারি 
স্কুল বা কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা সমাপনান্তে পরীক্ষা গ্রহণ ও সাফল্যের স্বীকৃতিসূচক 
অভিজ্ঞানপত্র প্রদানের প্রয়োজনীয়তাও তখন অনুভূত হতে থাকল। ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষাপদ্ধতি 
চালু করতে হলে সে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউরোপীয় ধীচের কোনো বেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠানের অভাব শিক্ষা নিয়ামকগণ অনুভব করলেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই প্রেরিত 
সুপ্রসিদ্ধ ‘উড্‌স ডেসপ্যাচে” বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস্‌ উড্‌ ভারতবর্ষে ইউরোপীয় 
ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। এই সুপারিশ অনুসারে 
তিনটি প্রেসিডেন্সি টাউন-_কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ১৭৫৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
স্থাপিত হয় আর তার ঠিক একশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, ২৪ জানুয়ারি দিনটি কাগজে-কলমে 
প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটি পালন করার তাগিদ দেখা 
গেল ১৯৩৫ সালের পর থেকে-_যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিযুক্ত 
._ছিলেন। তবে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের ডিগ্রি প্রদানের জন্যই এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ‘Advancement 0 Learning’ বলা হলেও, 
কার্যত তার উদ্দেশ্য হল ‘Rewarding of Academic Degrees’ অর্থাৎ পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি 
বিতরণ করা। বিশ্ববিদ্যালয়টি যে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নয়, বরং অন্যত্র অধীত বিদ্যার বহর যাচাই 
করার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করল-_তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল! যে ৩৯ জন সদস্য 
নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট গঠিত হল, তার ৩৩ জনই ছিল শাসন, শিক্ষা, সামরিক, পুলিশ বিচার 
ইত্যাদি বিভাগ এবং মিশনারী সংস্থা ও স্কুল-কলেজের সঙ্গে জড়িত ইউরোপীয় সদস্য আর বাকি 
গোলাম "মহম্মদ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ), মৌলবী মুহম্মদ ওয়াজী 
(অধ্যক্ষ, কলিকাতা মাদ্রাসা)। সেসময় প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর বা উপাচার্য ছিলেন তৎকালীন সুপ্রিম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জেমস্‌ কোলভিল 1৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো 
অফিস, সেনেট-সিন্ডিকেট ও ফ্যাকাল্টির সভা বসার নির্দিষ্ট স্থান না থাকায় ক্যামাক স্ট্রিটের এক 
প্রাইভেট বাড়িতে রেজিস্ট্রারের অফিস ও একজন মাত্র সহায়ক করণিক নিয়ে সেই প্রথম শুরু . 
হয়েছিল অফিসের কাজকর্ম" 


শিক 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর কথা 
লন্ডন ইউনিভার্সিটির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কার্যাবলি ছিল উচ্চতম শিক্ষার পঠন-পাঠন নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রি প্রদান করা। 
কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্র হিসেবে সাব্যস্ত হল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
থেকে আসা ছাত্রদের “এন্ট্রীন্স” ও “ডিগ্রি পরীক্ষা” প্রেসিডেন্সি কলেজ-ই পরিচালনা করবে। প্রথম 
এন্ট্রাস বা প্রবেশিকা পরীক্ষা” বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্বাবধানে গৃহীত হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ 
মাসে, পরীক্ষার্থী ছিল মোট ২৪৪ জন। এই প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন 
পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ_প্রসিদ্ধ ওপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'অমৃতবাজার 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, প্রথম ভারতীয় আই, সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় প্রথম বি.এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল 
মাসে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু--এঁরাই ছিলেন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট।১০ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দু'জন মহিলা প্র্যাজুয়েট 
হলেন শ্রীমতী কাদন্বিনী গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু। এঁরা পাস করেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
২৬ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৮৩ ধ্রিস্টাব্দে।১১ ১৮৫৯ সালে স্থির হয়, বি.এ. পরীক্ষার্থীদের আগে 
এন্ট্ান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এম.এ. পরীক্ষা৯২ গৃহীত হয় ১৮৬১ 
সালে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৮৬৪১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার 
করলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পরবর্তীকালে ইনি-ই প্রথম ভারতীয় ভাইস-্যান্সেলার 
হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যভার গ্রহণ করেন (১৮৯০ খ্রি.)।১৪ আইন শাস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিক্ষা দিতে শুরু করল প্রেসিডেন্সি কলেজ আর উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষাদি গ্রহণ ও পাঠ্যপুস্তক 
নির্বাচনের ভার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকল্টির হাতে; কিন্তু সর্বোপরি কর্তৃত্ব রইল সেনেট- 
সিন্ডিকেটের ওপর। সাধারণ উচ্চশিক্ষা এবং আইন শিক্ষা ব্যাপারে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের উৎসাহ 
দানের জন্য বৃত্তি, পদক, পুরস্কার প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থা হতে থাকল। ১৮৬৬ সালে বোম্বাইয়ের 
বিখ্যাত পার্শী ধনী-ব্যক্তিত্ব রায়টাদ-প্রেমটাদের দানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর আয় থেকে প্রতি 
বছর তারই নামে রায়টাদ-প্রেমটাদ বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করলেন। এই বৃত্তি প্রথম প্রদান করা হয় ১৮৬৮ 
সালে স্যার আশুতোষের পূর্ববর্তী লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে। প্রসন্নকুমার 
দান করেন আইন শিক্ষার উৎসাহী ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১৮৭০ 
খ্রিস্টাব্দে “টেগোর অফ প্রোফেসরশিপ’ নামে একটি বিশিষ্ট অধ্যাপক পদ চালু করা হল। এভাবেই 
চলতে থাকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম। 

রিশ্ববিদ্যালয় শুরুর প্রথম দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষা “বাংলা” শিক্ষার প্রতি বিমাতৃ 
সুলভ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছিল। বাংলা শিক্ষার কদর করা দূরে থাকুক, একে 
একেবারে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। এ সত্তেও বাংলা সাহিত্যচর্চার উন্নতি সাধনে তৎপর হয়ে 
বাংলার রমেশচন্দ্র দত্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গৌড়বাসীকে অনবদ্য রস পরিবেশন 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালের শিক্ষা বিষয়ক বিধানাবলি অনুযায়ী, প্রথমে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পরে সুপণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং পোবকতায় বাংলা 
বিদ্যালয়গুলি সমাজে স্থান পাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেল। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলার সূচনা পর্ব... 


" বাংলাদেশে এক সমবদার, চিন্তাশীল পাঠকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল। এই দলের একেবারে শীর্ষে 
অবস্থান করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদী। এভাবে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার গৌরবময় আসন 
প্রতিষ্ঠার জন্য সে যুগের বঙ্গ-মনীবীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। 


উদ্দেশ্যমূলক হলেও ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য চর্চার যে পশ্চাদভূমি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রচিত 
হয়েছিল উইলিয়ম কেরির উৎসাহ ও পরিকল্পনায়, শতবর্ষ পরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
তত্বাবধানে তা উচ্চতর জ্ঞনচর্চার উপযোগী হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছিল কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “ভারতীয় ভাষা বিভাগ’-এর সুচনায়। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম 
দশক বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন সম্পর্কে প্রায় নিশ্চুপ থাকার পর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 
বার্ষিক সমাবর্তন বক্তৃতায় প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চ শিক্ষায় দেশীয় ভাষার 
প্রশ্নটি পুনরায় উপস্থাপন করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি প্রদত্ত ভাষণে তিনি জানান: 
I also deem is not merely desirable, but necessary, that we should 
encourage the study of those Indian vernaculars that have a 
literature, by making them compulsory subjects of our examinations 
in conjunction with their kindred classical languages.” 


অবিলম্বে তৎপর হলেন তরুণ সিন্ডিকেট সদস্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই বছরেরই ১ মার্চ 
এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গঠন করে তিনি রেজিস্ট্রারকে পত্র পাঠালেন, যেখানে প্রথম প্রস্তাব 
হিসেবে ছিল এফ.এ. (চ15 A115), বি.এ. এবং এম.এ. পরীক্ষায় বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষাকে 
আবশ্যিক করা হোক! প্রস্তাবটি সিন্ডিকেটে যাবার আগে আর্টস ফ্যাকাল্টিতে উঠল ১১ জুলাই, 
১৮৯১ খ্িস্টাব্দ।১৬ সেখানে ১১-১৭ ভোটে আশুতোষ হেরে গেলেন।১৭ তীকে যীরা সমর্থন 
করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন-__ আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, রেভারেন্ড কে.এস. ম্যাকডোনাল্ড, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। 
উচ্চবিদ্যাচর্চায় দেশীয় ভাষা গৃহীত না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তার ক্ষোভ গোপন না রাখতে 
পেরে বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছিলেন। ওপনিবেশিকতার কালে শিক্ষিত ভারতীয়দের 
মধ্যে পরাধীনতার গ্রানি ও স্বাদেশিকতাবোধ যতই প্রখর হয়েছে, ততটাই দাবি উঠেছে উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাদেশিক ভাষার দরজা খুলে দিতে ।১৮ 

১৮৯০ ও ১৮৯৩ থিস্টাব্দে সেনেট আইনটি সংশোধনের পক্ষে ওকালতি করে প্রস্তাব নেওয়া 
হলেও তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। ১৮৯৯-এর ৬ জানুয়ারি বড়লাট লর্ড কার্জন কার্যভার গ্রহণ 
করে একাজে সমর্থ হলেন। এর কয়েক সপ্তাহ পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তনে, পদীধিকারী 
আচার্য হিসেবে তার প্রথম ভাষণেই তিনি ‘cautions reform and not wholesale recon- 
5rU০ti০n’-এ অভিপ্রেত কথা জানালেন! তার উদ্যোগে অক্টোবর ১৮৯৯-এ ভারত সরকার শিক্ষা 
সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব নিলেন। ২৪ আগস্ট ১৯০০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
হলেন টমাস র্যালে১৯, ইনি ছিলেন কার্জনের শাসন পরিষদের (Executive C০Un০i!) আইন 
উপদেষ্টা। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কার্জন তীর. শৈলাবাস সিমলায় শ্বেতাঈ শিক্ষাবিদ ও 
শিক্ষাধিকারীদের নিয়ে এক সম্মেলন ডাকলেন। তার কার্যবিবরণী গোপন রাখা হলেও সিদ্ধান্তগুলি 
ছিল্‌ সর্বসন্মত। সিমলা সম্মেলনের চার মাস পরে ২৭ জানুয়ারি ১৯০২ ঘোষিত ‘ভারতীয় 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন” (Indian Universities Commission) তাদের রিপোর্টে জানায় এমন 
কথা: 
ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাশিক্ষা বিষয়টি অত্যন্ত অবহেলিত হইয়াছে। ফলে 
বহু স্নাতকের মাতৃভাষা জ্ঞান অতি স্বল্প ও অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল।২০ 
ভারতীয় ভাষা সমূহের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কমিশন যে কয়েকটি প্রস্তাব২১ দিয়েছিল 
সেগুলি হল: 2 
১. স্নাতক পরীক্ষা (বি.এ.) পর্যন্ত ভারতীয় ভাষায় রচনাপরীক্ষা আবশ্যিক করতে হবে। তবে 
এটা পড়বার কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। 
২. ইংরেজির সঙ্গে ভারতীয় ভাষাসমূহকে এম.এ. পরীক্ষার বিষয় করতে হবে। 
৩. ভারতীয় ভাষা বিষয়ে অধ্যাপকদের পদ সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় যথোপযুক্ত আর্থিক 
ব্যবস্থা করবেন। 
৪. ভারতীয় ভাষাশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার 
জন্য পুরস্কার দিতে হবে। 
কার্জনের সরকার কমিশনের সিদ্ধান্তগুলোকে বেশ কিছু সংশোধন করে প্রস্তাবগুলো মেনে নিলেন। 
আর আয়োগের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Act N০. VIII of 1904) 
রচিত হল। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২৪ ফেব্রুয়ারি লর্ড কার্জনের অনুমোদন পেল এবং 
১ সেপ্টেম্বর থেকে তা কার্যকর হল। তার চার মাসের মধ্যে ১৯০৫ সালে২২ একই “বাংলা 
ভাষাভাবী অখণ্ড বঙ্গকে রাজনৈতিক কারণে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই সরকারি 
সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাস ছয়েকের মধ্যে ১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী তুমুল আন্দোলনের 
মাঝে দ্বিতীয় ভারতীয় উপাচার্য হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরলেন। 
যে আইনের তিনিই ছিলেন অন্যতম কঠোর সমালোচক, সেই আইনই কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণের ভার 
পড়ল তীর ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়মাবলি (২০291801005) জারি হল ১৯০৬ সালের 
১১ আগস্ট। নিয়মাবলির ১১নং ধারায় ছিল: 
The University shall provide for post-graduate teaching, study and 
research in the faculties of Arts and Science. 
এটাকেই হাতিয়ার করে উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা ও 
গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে রূপাস্তরিত করলেন। ১৯১৭ সালে তীরই প্রচেষ্টায় ভারতীয় ভাষা- 
এককথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ স্যার আশুতোবের প্রধান কীর্তি। ১৯০৪ 
খ্রিস্টাব্দের আগে বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল একটি পরীক্ষাশালা মাত্র। এই প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা-সম্বন্ধে 
আইন-কানুন, পরীক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা, কোন স্কুল-কলেজ থেকে কোন পরীক্ষা দেওয়া 
হয়, তার তালিকা, প্রশ্ন প্রস্তুত করা ও তা ছাপানো, পাশের তালিকা নির্মাণ করা ইত্যাদি পরীক্ষা 
সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের কাজকর্ম হত এবং সেনেট-সিন্ডিকেট প্রধানত এই সমস্ত বিষয় নিয়েই 
আলোচনা করত। স্যার আশুতোষ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর, ১৯১৮ সালের ২৪ 
সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে বাংলা সমেত অন্যান্য কয়েকটি আধুনিক ভারতীয় 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মাতকোত্তর বাংলার সূচনা পর্ব.. 


ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্থাৎ এম.এ. পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের পরিকল্পনা 
অনুমোদিত হল। কার্যকালের মেয়াদ শেষে সেইসময় স্যার আশুতোষ তখন ভাইস-চ্যান্সেলর 
ছিলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেদিন ভাইস-্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে তাকেই “চেয়ারম্যান” 
হিসেবে নির্বাচন করে সভার কাজ চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তারই নেতৃত্বে প্রথম দফায় 
বাংলা ভাষায় এম.এ. পরীক্ষা দেওয়ার নীতি-পদ্ধতি বিনা বিতর্কে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। 
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল তারিখে স্নাতকোত্তর সাহিত্য শিক্ষা বিভাগের পরিচালন 
সমিতির অধিবেশনে প্রধান ভাবা বাংলা এম.এ. পরীক্ষার পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হয়েছিল।২৫ এই 
নবগঠিত ভারতীয় ভাষা বিভাগের আইনত প্রতিষ্ঠা দিবস ১ জুন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ। কারণ এই 
বিভাগের উপাধ্যায়েরা সেই দিন থেকেই বেতন পেতে শুরু করলেন। এই প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের 
কারণ ছিল উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব। সেই অভাব দূর করার জন্য দূরদর্শী স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় লেখক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ণরামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো” দীনেশচন্দ্র 
সেনকে২৬। ইতিমধ্যে তিনি স্যার আশুতোষের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্বের বি.এ.) 
পরীক্ষায় বাংলা রচনাপত্রের পরীক্ষকপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই দীনেশচন্দ্র সেনকে দেখা গেল 
তিনটি নতুন ভূমিকায় ক) স্পেশাল ইউনিভার্সিটি রীডার, খ) রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো 
এবং গ) বাংলা সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক রূপে। এই বিভাগ দীনেশচন্দ্র সেনকে পেয়ে আরও 
দ্রুত পুষ্প-ফলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল এবং ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীরাও দিক্দিগন্ত থেকে এখানে 
শিক্ষালাভের জন্য হাজির হয়ে বিভাগকে আরও বেশি করে সজ্জিত করেছিল। 


বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায় 
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন থেকে শুরু হয়ে যায় স্নাতকোত্তর বাংলার পঠন-পাঠন। পাঠক্রমটি ' 
চিহ্নিত হয় “ভারতীয় ভাষা বিভাগ” বা ‘Indian Vernacular Department’ নামে। ১৯১৯ সালে 
বাংলার পাশাপাশি ১৯২০ সালে হিন্দি, ১৯২১ সালে ওড়িয়া, গুজরাটি ও মৈথিলি; ১৯২৯ সালে 
উর্দু এবং ১৯৩৮ সালে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ও এম.এ. পরীক্ষার . 
ব্যবস্থা হয়। ভারতীয় ভাষা সাহিত্য পাঠক্রমের জন্য ১৯১৯ সালে যে কোর্স পরিকাঠামো 
(5tr॥ucture) প্রস্তুত হয়, সেটা টানা দু'দশক অর্থাৎ ১৯৩৯ পর্যন্ত চালু ছিল। বলা ভালো, কোনো 
আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এম.এ. পড়ার ব্যবস্থা প্রথম সম্ভব হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই। 
“ভারতীয় ভাষা বিভাগে'র পাঠক্রমের বিন্যাসটি ছিল এরকম: পঞ্চম ও যষ্ঠ দু'টি পূর্ণ পত্রের 
জন্য ১২টি বিকল্প ভাষার অর্থাৎ অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কানাড়ী, গুজরাটি, তামিল, তেলুগু, মারাঠি, 
মালয়ালম, মৈথিলী, সিংহলী ও হিন্দি ভাষার মধ্যে যে-কোনো একটি নির্বাচন করা যেতে পারে। 
প্রথম ঘোষণার তালিকায় মৈথিলী ছিল না, কিন্তু ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বেসরকারি দান থেকে সে ভাবার 
জন্য দু'টি বক্তৃপদ (.৩০/86811) তৈরি করা হল। আর সিংহলী থাকার কারণ অনেকগুলি 
এক. সিংহল তখন ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; দুই. সিংহলী একটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা; 
তিন. হাতের কাছে শিক্ষক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের সিংহলী পণ্তিত। সপ্তম পূর্ণ 
পত্রের জন্য ছিল চারটি মৌলিক ভাষা-_পশ্তৃ২ ও ফারসি; পালি ও প্রাকৃত। প্রথম অথবা দ্বিতীয় 
গুচ্ছের দুইটি ভাষায় পরীক্ষা হবে। ভাষার আর্-শাখার এক উপশাখা ভারতীয়-আর্য, যার অন্তর্গত 
পালি ও প্রাকৃত; দ্বিতীয় উপশাখা ইরানীয়-আর্য, যার অন্তর্গত পশ্তু ও ফরাসি। কিন্তু পশতু 
পড়াবার শিক্ষক না পাওয়ার ফলে সেটিকে পরে বাদ দিতে হয়েছিল। আর-অষ্টম পত্র হিসেবে 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


ছিল ভাষাতত্ব। উপশাখা ভারতীয়-আর্য এবং তার থেকে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা বাংলার উদ্ভব 
ও বিকাশ ছিল আলোচ্য বিষয়। বিভাগের নামের “মর্যাদা রেখে তেরোটি ভাষা পঠন-পাঠনের 
ব্যবস্থা হল। সেক্ষেত্রে, ভারতীয় ভাষা বিভাগের পাঠ্যসূচির আটটি পত্রের বর্গবিভীজন করলে 
দাঁড়ায় এরকম-- ১. প্রধান বা মুখ্যভাষা (৪টি পত্র), ২. গৌণ বিকল্প ভাষা (২টি পত্র), ৩. মৌলিক 
ভাষা (১টি পত্র), ৪. সংশ্লিষ্ট ভাষার ভাষাতত্ত্ব (১টি পত্র)। প্রশ্নপত্র রচিত হত ইংরেজিতে এবং 
উত্তর, অন্যরূপ নির্দিষ্ট না হলে ইংরেজি বা বাংলায় দিলেই চলত। 


প্রধান ভাষা বাংলার এম.এ.-র পাঠ্যক্রম সূচি২৮ ছিল এরকম: 
প্রথম পত্র: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন যুগ থেকে ১৮৫০ দ্রিস্টাব পর্যন্ত। (১০০ নম্বর) 
বিশেষ যুগ-__যোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য। 
পঠনীয় গ্রন্থ : ১। দীনেশচন্দ্র সেন -_ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস 
২। দীনেশচন্দ্র সেন _- মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য 
৩। দীনেশচন্দ্র সেন -- চৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ 
দ্বিতীয় পত্র : (ক) প্রাচীন যুগ (৭৫ নম্বর) 
১। দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত) -- বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড (১৯১৪) 
২। নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকৃষ্ঠনাথ দত্ত (সম্পাদিত) = 
ময়নামতীর গান ঢোকা সাহিত্য পরিষৎ) 


খে) পাঠ্য বহির্ভূত (২৫ নম্বর) 
তৃতীয় পত্র : কে) মধ্য ও আধুনিক যুগ (৭৫ নম্বর) 


১। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী -_ চণ্ডীমঙ্গল (১৬শ শতক) 
২। মধুসূদন দত্ত _- মেঘনাদবধ কাব্য 
খে) পাঠ্য-বহির্ভূত (২৫ নম্বর) 
চতুর্থ পত্র : কে) বাংলা গদ্যরীতির বিকাশ: ১৮০০-৫৭ (৫০ নম্বর) 
খে) বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব: ১৮৫৭-৮০ (৫০ নম্বর) 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র : বিকল্প ভাষা 
সপ্তম পত্র : মৌলিক ভাষা 
অষ্টম পত্র : ভাষাতত্ব 
বিভাগে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে অধ্যাপক পদ (Pr০fe5501) ছিল নাঁ। শিক্ষকেরা পূর্ণকাল 
অথবা খণ্ডকাল উপাধ্যায় (.০০/০:০) হিসেবে নিযুক্ত থাকতেন। প্রেসিডেলি কলেজের শিক্ষকেরা 
বিনা বেতনেই ক্লাস নিতে আসতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি, সংস্কৃত, ইসলামী বিদ্যা, তৌলনিক 
ভাষাবিদ্যা, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, নৃবিদ্যা ইত্যাদি বিভাগ থেকে শিক্ষকেরা (কেউ কেউ নিজস্ব বিভাগে 
অধ্যাপক) ভারতীয় ভাষা বিভাগে খণ্ডকাল উপাধ্যায় রূপে পাঠদান করতে এলেন। ১৯২০ সালের 
২৯ মার্চ তারিখে ভারতীয় ভাষাবিভাগের পরিচালনায় সমিতির অধিবেশনে উক্ত বিভাগের 
অধ্যাপক মণ্ডলীরা কে-কী পড়াবেন২৯ তা নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেটি হল 


১৯৮ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলার" সূচনা পর্ব... 


প্রথম পত্র : দীনেশচন্দ্র সেন, বি.এ. ডি.লিট. 
দ্বিতীয় পত্র : দীনেশচন্দ্র সেন, বি.এ. ডি.লিট. ও বসম্তরঞ্জন রায় 


তৃতীয় পত্র : যোগেন্দ্ৰনাথ বসু, বি.এ. (মেঘনাদবধ কাব্য) 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ. (চণ্ডীমঙ্গল) 


চতুর্থ পত্র : প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. (বাংলা সাহিত্যের ওপর পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রভাব) 
সুশীলকুমার দে, এম.এ. (বাংলা গদ্যরীতি) 

পঞ্চম ও যষ্ঠ পত্র : বিকল্প ভাষা 

সপ্তম পত্র : মৌলিক ভাষা 


অষ্টম পত্র : মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. 

বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি.এল. 

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এ. 

ভারতীয় ভাষা বিভাগে প্রথম বর্ষ ভাগ, (ত্রমস্থদ্্ধ ১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দ °° নিয়মিত ছাত্রদের 

প্রথম দলটি তখন পঞ্চম বর্ষ শ্রেণিতে । ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ভাষায় প্রথম এম.এ. পরীক্ষা” 
গৃহীত হয়। পরীক্ষার্থীদের সকলেরই প্রধান ভাবা বাংলা, তারাই ছিল বাংলায় প্রথম দল। সে বছর 
মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা ছিল ১৬ জন। যার মধ্যে প্রথম বিভাগে ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় 
যথাক্রমে ৭ জন ও ৯ জন, তৃতীয় বিভাগে কেউ উত্তীর্ণ হয়নি। আর এই পরীক্ষার্থীর সকলেই ছিল 
নন্-কলেজিয়েট। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের সূচনার পর একটু একটু 
পথ অতিক্রম করতে করতে আজ প্রায় শতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে এই বিভাগ। বিস্তার 
পেয়েছে বিভাগের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষককুলের পরিমাণ। সেইসঙ্গে নবরূপে সজ্জিত হয়েছে বিভাগ 
সৌধটিও। আবার বিভাগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বহু খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক ও ব্যক্তিত্ব--তীদের 
নানা স্মৃতিচিহন। আর এই সবকিছু নিয়ে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তা আজ 
সার্ধশতবর্ষ অতিক্রম করে সারা বিশ্বে তার খ্যাতির নজির ছড়িয়ে দিয়ে নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল 
হয়ে রয়েছে সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী ও শিক্ষানুরাগী মানুষের মননে। 


প্রসঙ্গ টীকা ও উল্লেখপঞ্জি 


১. Hundred years of the University of Calcutta (A History of the University issued in 
Commemoration of the Centenary celebrations), Published by Dr. D. Chakravarti 
(Registrar, C.U.) University of Calcutta: 1957, p. 4 
এখানে বলা হয়েছে = রর 
The Calcutta Madrasa was founded by Warren Hastings in 1781 and a Sanskrit 
College was founded at Benares in 1792, on the advice of Jonathan Duncan 
who was Resident there. A petition was presented to Warren Hasting in 
September, 1780, by a considerable number of Mohammedans of credit and 
learning, praying that he would use his influence for the foundation of a college 
Sor the instruction of young students in Mohammedan learning. Hastings readily 
agreed. He could thus assure himself of a regular supply of Muslim law officers, 
competent QAZIS and MUFTIS. Jonathan Duncan made his suggestion for the 


১১৯ 


১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


foundation of a Sanskrit College at Benares with a view to “endear our 
Government to the native Hindus by our exceeding in our attention to them 
and their systems the care ever ‘shown by the native princes.” The foundation 
of the Asiatic Society in January, 1784 was a landmark in the cultural. history 
of India. 


. দীনেশচন্দ্র সিংহ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিস্তা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সংস্করণ: 


১৯৯২, পুনরমুদ্রণ: ২০০৯, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯ 


* তদেব। 


৪. শিক্ষা কমিটির সভাপতি মিঃ টি.বি. মেকলে শিক্ষা প্রসারে সরকারের গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন: 


We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us 
and the millions, Whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, 
but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. 

[Speeches of Lord Macaulay with his minutes on Indian Education-G.M. Young] 


. Hundred years of the University of Calcutta, 0p.cit, ‘Foundation of the University: 


The University Act’, pp. 58-60 


. Ibid, ‘Foundation of the University: The University Committee’, pp. 55-58 


৭. দীনেশচন্দ্র সিংহ, প্রসঙ্গ: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৭, কলিকাতা 


৯১, 


১২. 


বিশ্ববিদ্যালয়, ‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো দিনগুলি’, পৃ. ১ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম এন্টান্স 
পরীক্ষা গৃহীত হয়েছিল। 

অতিরিক্ত দ্রষ্টব্যের জন্য সুবর্ণলেখা আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ), 
সম্পাদনা আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ: ১৯৭৪, বাংলা বিভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩০-৩১ 


. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল ও ৬ এপ্রিল তারিখে গৃহীত 


হয়েছিল। পরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর মোট পরীক্ষার্থীর 
সংখ্যা ছিল ১৩ জন। . 
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: সুবর্ণলেখা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩১-৩২ 


. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসেবে ১৮৫৭ খ্রি. প্রবেশিকা 


পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। দুই ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু ছয়টি 
বিষয়ের মধ্যে পীচটিতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। যদিও ৬ষ্ঠ বিষয়ে তারা অনধিক ৭ নম্বর 
কম পেয়ে অকৃতকার্য হন। পরীক্ষকমণ্ডলী সিন্ডিকেটের কাছে তাদের রিপোর্ট দানকালে সুপারিশ 
করেন যে, ওই দুজন ছাত্রকে যেন.৬ষ্ঠ বিষয়ে অনধিক ৭ নম্বর অনুগ্রহ নম্বর (Grace Mark) 
দিয়ে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। 

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য; Minutes of the Syndicate, for the year 1858, No. 4, 
24th April. 

আনন্দবাজার পত্রিকা, সাহিত্য জগৎ», বৃহস্পতিবার, ১০ মাঘ ১৩৬৩, Thursday, January 24, 
1957, নারায়ণী বসু, “শিক্ষার পথে বাংলার মেয়ে” পৃ. ঘ 

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত Hundred years of the University 
of Calcutta গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে এমন কথা: 


১২০ 


২৫. 


২৬, 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলার সূচনা পর্ব... 


The M.A. Examination was held for the first time in the year 1861; only one 
candidate took it but he failed. Next year three candidates sat for the examination 
and all of them failed. In 1863 seven appeared; this time as many as six passed, 
10077717172 the first batch of M.A.’s of the University. 


. Convocation Addresses (18568-1906), University of Calcutta, Publication: May 3, 


2007, ‘Our Vice-Chancellors’, p. 598 


. Ibid, ‘The 18th January, 1890°, p. 335 
. Calcutta University Minutes, Dated 11.07.1891 & University of Calcutta, 


Convocation adresses (1858-1906), Ibid, p. 357 


. দীনেশচন্দ্র সিংহ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিত্তা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, “গুরুদাসের সমাবর্তন ভাষণ: 


আশুতোষের ভাষা আন্দোলনের সূচনা’, পৃ. ২১৮-২১৯ 


. তদেব, পৃ. ২২২ 
. মননকুমার মণ্ডল (সম্পাদিত), আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে, বিশ্বনাথ রায়, “বহুভাষিক দেশের 


সংকট: ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যচর্চার সূচনা পর্ব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়’, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর 
২০১৩, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২৪ 


. Hundred years of the Uhniversity of Calcutta, op.cit, Our Vice-Chancellors, 
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. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, “আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রথম পঁচিশ বছর (১৯১৯-১৯৪৪), 


সুবণলেখা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩২ 


* তদেব, পৃ. ৩২-৩৩ 


অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : দীনেশচন্দ্র সিংহ, রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ: 
২১ বৈশাখ ১৪২২, ৫ মে ২০১৫, প্রকাশক: সপ্তডিঙা, কলকাতা, পৃ. ১৫-১৬ 


. প্রবীর গোপাল রায়, বাঙলার শিক্ষক (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৮৭, প্যাপিরাস, 


পৃ ৫ 


. ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন ভারত সরকার স্নাতকোত্তর সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি 


অনুমোদন করেন। আর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর স্নাতকোত্তর শিক্ষা পরিচালনার জন্য 
উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। 

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, “আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রথম পঁচিশ বছর (১৯১৯-১৯৪৪)% 
সুবণলেখা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪ 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ‘Special Reader” পদে 
নিযুক্ত করেন এবং তাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস ইংরেজি ভাষায় 
বক্তৃতাদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তীর এই বক্তৃতাবলিই পরে ‘History of Bengali Language 
and Literature’ নামে সুশোভিত চিত্র সহকারে ১৩৩০ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হয়ে সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার পরিচয় ঘোষণা করে। ১৯১২ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 
গবেষণামূলক রচনা ও বক্তৃতা প্রদানের জন্য ‘রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো’ হিসেবে নিযুক্ত হন। 
“রিসার্চ ফেলো’ হিসেবে দীনেশচন্দ্র যেসব গবেষণামূলক ভাষণ দেন ও গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন, 
সেগুলি হল--বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (Typical selections from old Bengali Literature), 
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চৈতন্য ও তাহার পার্ষদগণ (Chaitanya and His Companions), বাংলা রামায়ণ (The Bengali 
Ramayanas), বাংলার লোক-সাহিত্য Li Folk Literature of Bengal), Glimpses of 
Bengali Life ইত্যাদি। 


. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার (১৯১৮-১৯), প্রথম ভাগে এই পশ্তুর নামের উল্লেখ রয়েছে। 
. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ‘আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রথম পঁচিশ বছর (১৯১৯-১৯৪৪), 


সুব্ণলেখা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪ 


* তদেব, পৃ. '৩৫ 
১ তদেব, পৃ. ৩৪ 
. ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ‘ভারতীয় ভাষা বিভাগের’ প্রধান ভাষা বাংলার প্রথম এমএ. পরীক্ষা গৃহীত 


হয়েছিল।"১৯২০ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই চার বছরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে গিয়ে 
কোন ছাত্র কোন বিকল্প ভাষা নিয়েছিলেন তা নির্দেশ করা হয়েছিল। তবে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষার 
ফল প্রকাশ করতে গিয়ে এ নিয়ম পরিত্যক্ত হয়। ১৯২০ এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পরীক্ষার 
প্রত্যেক প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষকের নাম ছাপা হত। কিন্তু ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই রীতি পরিত্যক্ত 
হয়। ১৯২২ ইংরেজি ক্যালেন্ডারে Indian VernacUlar-এর প্রশ্নপত্র সমূহ ছাপতে গিয়ে দীর্ঘ 
দক্ষিণাবর্ত দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে সকল পরীক্ষকের নাম পরপর এক সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। প্রথম থেকে 
“ভারতীয় ভাষা’ বিভাগের বাংলা প্রধান ভাষা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরেজিতে করা হত। ১৯২২ সাল 
অর্থাৎ পরীক্ষার তৃতীয় বৎসরে তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধের প্রশ্ন বাংলা ভাষায় করা হয়েছিল। 
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, “আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রথম 
পঁচিশ বছর (১৯১৯-১৯৪৪), সুবণর্লেখা, পূর্বোক্তি গ্রন্থ, পৃ. ৩৫-৩৬ 


১২২ 


“আজি হতে শতবর্ষ পরে”: ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ 
কত্তরী মুখোপাধ্যায় 


উপনীত, সেই বছর হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) সম্পাদনায় কলকাতা থেকে জন্ম হয় একটি 
পত্রিকার। পত্রিকাটির নাম ‘চতুরঙ্গ’ (প্রথম প্রকাশ- আশ্বিন, ১৯৩৮)। সাহিত্যপত্র প্রকাশের বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্যোগের নজির বহু ক্ষেত্রে আগেই আমরা পেয়েছি। বুদ্ধদেব বসুর 
অনুধ্যানে “বাংলা ভাষার প্রথম লিটল ম্যাগাজিন” “সবুজপত্রঁ-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক আমাদের 
অজানা নয়। “চতুরঙ্গ” পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেভাবে যুক্ত ছিলেন না বা এই পত্রিকা 
রবীন্দ্ররচনাতেও সেভাবে পরিপুষ্ট হয়নি, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ‘চতুরঙ্গ'-এর প্রথম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা 
যাত্রা শুরু করেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতার আশীর্বাদচিহ মাথায় নিয়ে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ কবি 
হিসেবেই সমু্পস্থিত। কবিতার নাম “নারী” আশি বছর ধরে যিনি অবিরত সৃষ্টি কুরে গেছেন, 
একের পর এক যীর রচনাবলীর সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে চলেছে, যীর রচনা মুদ্রিত-পুনমুদ্রিত হচ্ছে, 
যীকে নিয়ে চলছে সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্টদের স্মৃতিচারণ, সেসব নিয়ে আলোচনা ও মূল্যায়নের দায়িত্ব 
চতুরঙ্গ’ নিবিড়ভাবে পালন করেছিল। 
রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ যে বছর, ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার বয়স তখন তেইশ। রবীন্দ্রনাথের 
জন্মশতবর্ষ পালনকে বাংলা ভাষার প্রায় সমস্ত অগ্রগণ্য পত্রিকাই তাদের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব হিসেবে 
গ্রহণ করেছিল। গবেষক শ্রীলা বসু “পরিচয়” পত্রিকার রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালনের উদ্যোগ প্রসঙ্গে 
লিখেছেন 
আনুষ্ঠানিক ঘটনাটি একটি দিকচিহ্নের মতো। একদিকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ব্যাপকতর 
প্রসার, অন্যদিকে নিরপেক্ষ রবীন্দ্রবিশ্লেষণের চেষ্টা জন্মশতবর্ষের প্রধান শুভফল। 
নিজের জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । তীর মৃত্যুর পরও এই 
ভাবমূর্তি বিশেষ বদলায়নি। কখনো পক্ষে কখনো বিপক্ষে অনুকূল-প্রতিকূল নানারকম 
প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে তাকে ঘিরে। হয়তো কিছুটা আকস্মিকভাবেই ব্যক্তিগত 
মুগ্ধতা, অনুরাগ অথবা বীতরাগ সরিয়ে ফেলে রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার একটা চেষ্টা শুরু 
হয় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ করে। অজস্র উৎসব অনুষ্ঠান পালন বা গ্রন্থ-পত্রপত্রিকা প্রকাশ 
ইত্যাদির মধ্যে কিছুটা আনুষ্ঠানিকতার সাময়িক উত্তেজনা থাকলেও রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে 
স্থায়ী ফলাফল অস্বীকার করা যায় না 
“চতুরঙ্গ” পত্রিকাও রবীন্দ্রজন্মশতবর্ধ পালন করেছিল রবীন্দ্র স্মরণে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ 
করে। এর ২৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যাটি কার্তিক-গৌষ ১৩৬৮) ছিল সেই বিশেষ সংখ্যা। এ সংখ্যা 
প্রকাশের পূর্বের তেইশ বছরও রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার আলোচনার বাইরে থাকেননি । বিশ্বভারতী 
প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর খণ্ড ধরে ধরে আলোচনা করেছিলেন হুমায়ুন কবির। রবীন্দ্রনাথের আঁকা 
ছবি, রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের নাটক, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-এসব নিয়ে যোগ্যজনদের 
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দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়েছিলেন তিনি। রাণী চন্দের “আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ” মৈত্রেয়ী দেবীর “মংপুতে 
রবীন্দ্রনাথ’ প্রকাশমাত্র আলোচিত হয়েছিল। আলোচনা করেছিলেন নীহাররঞ্জন রায়, বুদ্ধদেব বসু 
প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রকোষ্ঠমুক্ত আলোচনার একটি আবশ্যক অবকাশ রচনা করেছিল 
“চতুরঙ্গ” এই নিবন্ধের শেষে সেই পূর্ববর্তী রচনার তালিকা তুলে ধরা হল।* দেখা যায়, পূর্ববর্তী 
এই সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত চল্লিশটি রচনার অর্ধ-চতুর্থাংশেরই রচয়িতা সম্পাদক 
হুমায়ুন কবির স্বয়ং। তার এই আগ্রহেরই সংহত ও পরিণত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে 
প্রকাশিত “চতুরঙ্গ” পত্রিকার বিশেষ রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা সেটাই দেখে 
নেব। 

‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী স্মরণ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ ছিল এই পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যার 
তুলনায় অন্যরকম। এ পর্যন্ত ‘চতুরঙ্গ’ তার পত্রিকার নামের লেটারিং-কেই বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে 
প্রচ্ছদসজ্জী করত। তা থেকে বেরিয়ে এই প্রথম ছবির ব্যবহার হল। 





এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনশুলিও ছিল বেশ নজরকাড়া । রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যার কথা মাথায় রেখেই 
বিভিন্ন সংস্থা তাদের বিজ্ঞাপনগুলি তৈরি করেছিল। যেমন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপনে ছিল 
কবিতার লাইন “চা-স্পৃহ চঞ্চল/ চাতকদল চল...1৪ বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ 
উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রস্থাবলির বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, আবার হিজ মাষ্টার্স ভয়েস করেছিল কণিকা 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের বিজ্ঞাপন। দৃষ্টান্ত হিসেবে এই ধরনের 
কিছু বিজ্ঞাপনের চিত্র তুলে দেওয়া হল নিবন্ধের শেষে ।** 

‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী স্মরণ সংখ্যাটির (২৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যা, কার্তিক পৌষ 
১৩৬৮) প্রবন্ধ এবং অন্য নিয়মিত বিভাগগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সুষ্ঠু পূর্বপরিকল্পনামাফিকভাবে। 
সম্পাদক হুমায়ুন কবির নিজে যে আগ্রহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ চর্চায়, সে পরিচয় আমরা আগেই 
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পেয়েছি। এই পত্রিকার ২২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় মোঘ-চৈত্র ১৩৬৭) রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে 
প্রকাশিত তীর “রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধে সে পরিচয় মেলে। বিভাষা এবং বিদেশী চিন্তনের যে 
তরঙ্গপুঞ্জ “তুরঙ্গ'-কে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার মননজগতে, তারই ছাপ রয়ে গেছে 
এই স্মরণ সংখ্যাতেও। বাংলা ভাষার গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে, অন্যান্য দেশ বা জাতির চিন্তকরা 
রবীন্দ্রনাথকে যে চোখে দেখতেন বা তাদের উপর রবীন্দ্রনাথ যে প্রভাব ফেলেছিল তারই বিস্তারকে 
খুব সংক্ষেপে এই সংখ্যায় দুমলাটে ধরতে চেয়েছিল “চন? 

এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ “প্লেট নদীর তীরে রবীন্দ্রনাথ-এর রচয়িতা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো 
(১৮৯০-১৯৭৯)। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুবাদে দীর্ঘ ছাব্বিশ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধে আছে সান ইসিদ্রোতে 
তার শৈলাবাসে কবির আতিথ্য গ্রহণের স্মৃতিচারণ । বুয়েনস্‌ এয়ার্সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাম্পৌর 
প্রথম সাক্ষাৎ। সেখানে কবির যে বর্ণনা ওকাম্পো দিয়েছেন তাতে ধরা পড়েছে বিদেশিনী 
রবীন্দ্রভাবিকতার মুদ্ধতা। তারপর পুরো একমাস কুড়ি দিন সেই কবির সান্নিধ্যে থাকা। রবীন্দ্রনাথের 
জীবনযাপনশৈলী, তার ভাবনার অবকাশ, রসিকতার বৈদদ্ধ্য, কবিতা নির্মাণের ধৈর্য, কবিতার ভুল 
জুড়ে জুড়ে তৈরী করা ছবি__এসব কিছু হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন ওকাম্পো। রবীন্দ্রনাথের 
চিত্রীসত্তার জন্ম ইতিহাসও লিখেছেন তিনি তার স্মৃতিচারণায়__ 

কবিতার কাটাকুটি নিয়ে তিনি খেলা করতেন। কলম দিয়ে সেগুলো তিনি এক কবিতা 

থেকে আর কবিতায় টেনে নিয়ে যেতেন। তাতে এই খেলাচ্ছলে টানা রেখাগুলো হঠাৎ 

জীবন্ত হয়ে উঠত। আদিম প্ৰাগৈতিহাসিক সব জন্তু, পাখি, মানুষের মুখ তার ভেতর 

থেকে উঁকি দিত। তার কবিতার ভুলগুলি নতুন এক রূপলোক সৃষ্টি করে আমাদের 

দিকে রহস্য মধুর হাঁসি হাসত বা ভ্রকুটি করত। ...তার এই রেখার হিজিবিজি আমার 

এত ভালো লাগে দেখেই তিনি তা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। ছ*বছর বাদে 

প্যারিসে যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন আর তিনি হিজিবিজি কাটছেন না, 

সত্যি আকছেন।৬ 
ব্যক্তিগত অনুভব ও স্মৃতিচারণার মিশেল দিয়ে বোনা এই প্রবন্ধে যেন ওকাম্পো স্পর্শ করিতে 
চেয়েছেন ভারতবর্ষের জীবনচ্ছন্দকে। তাই শেষে পঙক্তিতে বলেছেন 

সান ইসিদ্রোতে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথ আমায় কয়েকটি বাংলা কথা শিখিয়েছিলেন। 

আমি শুধু একটা কথাই মনে রেখেছি ভার ভারতবর্ষকে সেই কথাই বলব 

ভালোবাসা ৷" | 
এই সংখ্যার দ্বিতীয় প্রবন্ধ “বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ'-এর রচয়িতা তৎকালিন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি 
সৰ্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (১৮৮৮-১৯৭৫)। কলকাতা ছিল রাধাকৃষ্ণণের স্নাযুকেন্দ্রের একটা নগর আর 
কলকাতা থেকে বের হওয়া হুমায়ুন কবিরের ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকা নিয়েও তার আগ্রহ কিছু কম ছিল 
না। তিনি নিয়মিত খবর নিতেন, ‘চতুরঙ্গ’ কেমন চলছে। সম্পাদকের অনুরোধেই রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে 
তীর এই অরদ্ধার্থ্যমূলক প্রবন্ধ রচনা। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে এই প্রবন্ধটি স্থান পায় 
এই বিশেষ সংখ্যায়। শীস্তিনিকেতনের সমাবর্তনের কোনো কোনোটিতে উপস্থিত থাকার সৌজন্যে 
রাধাকৃষ্ণণ বিশেষভাবে পরিচিতও ছিলেন রাবীন্দ্রিক শিক্ষাচেতনার ভারতীয় এতিহ্যকরণের সঙ্গে! 
চালিয়েছিলেন রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে! 
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PE 2 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা , 


আইজায়া বার্লিন ছিলেন বৃটিশ রাজনীতিবিদ এবং “চতুরঙ্গ” সম্পাদক হুমায়ুন কবিরের 
বন্ধুস্থানীয়। বিশ্বজনীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতি প্রসঙ্গের উত্থাপন করে তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুল্যমূল্য আলোচনা তিনি উত্থাপন করছেন তার 
“রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ’ প্রবন্ধে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথাই ছিল, অতীতে ফিরে গিয়ে 
শুধুমাত্র দেশের অন্তঃস্থ শক্তির বিকাশ ঘটানো। তার জন্য যদি বিদেশের দিকের দরজা বন্ধ রাখতে 
আসল সত্য থেকে সরে এসে অত্যুক্তি করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্লেটো খ্রি.পূ. ৪২৪/৪২৩-_ 
খ্রিপু. ৩৪৮/৩৪৭), ত্যারিষ্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪--খ্রি.পুং ৩২২), খ্রিষ্টকাহিনীর লেখকরা, মাকিয়াভেল্লি 
(১৪৬৯-১৫২৭), হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), রুশো (১৭১২-১৭৭৮), কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), 
হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), মার্স (১৮১৮-১৮৮৩) সকলেই সেই পথেই গিয়েছিলেন।৮ রবীন্দ্রনাথ 
কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে যতটা সম্ভব মার্জিত করে নিতে পেরেছিলেন। 
লেখকের মতে, “তার সুদীর্ঘ ও অসামান্য ফলপ্রসূ জীবনে তিনি সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজের 
চেয়ে আরও সৃষ্টিশীল সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তীর লক্ষ্য ছিল যা কিছু সুন্দর তাই সৃষ্টি করা, , 
আর যা কিছু সত্য তাকে ব্যক্ত করা।” তাই দেশের অতি সংকটের সময়েও তিনি অলৌকিক কিছু 
দিতে পারেননি। যা সত্য, যা যুক্তিনিষ্ঠ তাই তিনি শুনিয়েছিলেন। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে 
আইজায়া বার্লিনের এই প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এক বৃটিশ রাজনীতিকের চোখে 
রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণটি ধরা পড়েছে। 
লর্ড হেলসামও (১৯০৭-২০০১) ছিলেন রাজনীতিবিদ। লন্ডনে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন 
প্রসঙ্গে, সেদেশে রবীন্দ্রনাথের সমাদরের কারণ অনুসন্ধান করতে তিনি রত হয়েছেন এই প্রবন্ধে। 
বলেছেন 
এ কথা অবশ্যই সত্য যে গীতাঞ্জলির ইংরিজি অনুবাদের জন্যই রবীন্দ্রনাথ নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু তবু আমার মনে হয় না যে কেবলমাত্র তার কাব্য প্রতিভার 
ভিত্তিতেই লন্ডনে তীর শতবার্ষিকী উদ্যাপনের আয়োজন হয়েছে। কবিতার যথার্থ 
অনুবাদ সম্ভব নয় এবং আমার বিশ্বাস যে সকলেই স্বীকার করেন যে অনুবাদে তার 
কাব্যরসের বিপুল হানি হয়েছে। অথচ তার মাতৃভাষা বাঙলা। যে ভাষায় তিনি কাব্য 
রচনা করেছিলেন, এদেশে বিশেষ কেউ জানে না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চিস্তানায়ক। যে 
ভাষায় চিন্তাকে তিনি রূপদান করেছেন তার সৌন্দর্যের চেয়ে চিন্তার উৎকর্ষের জন্যই 
তিনি বৃটেনে বেশী সমাদৃত হবেন।৯ ঃ 
যে কবি শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে মেলাতে চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে, তীর প্রতি পাশ্চাত্যের 
সর্বোচ্চ স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কার। বিশ্বজনীন মানবতাবোধের জীবনদর্শনকে তীর সৃষ্টিতে স্থাপন 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লর্ড হেলসামের মতো রাজনীতিবিদের মতে, বৃটেন এবং ভারতবর্ষের 
ধারী এপনিরেদিক ভিজা তিন বর রিকি প্রতিটার গিনেযেছে 
বির এই ধ্যানের জগতের সিদ্ধিই। 
অভিনন্দন রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার নেপথ্য ইতিহাসের কাহিনীই এই সংখ্যার পঞ্চম 
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প্রবন্ধ আীদ্রে অস্টারলিং-এর “রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার’! এমিল ফাগুয়ে, প্যার হলস্্রম, ভার্নার 
ভন হাইডেনস্টাম, ইসেয়াস টেন্যর১০ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, যাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বেই 
'ীতার্জলি'র জন্য, সেই বর্ণনা উঠে এসেছে লেখকের অভিজ্ঞতা ছোওয়া এই প্রবন্ধে। 

পুস্তক সমালোচনা ছিল ‘চতুরঙ্গ পত্রিকার নিয়মিত একটি বিভাগ। সমকালে প্রকাশিত নানাবিধ 
বাংলা গ্রস্থাদির পাশাপাশি বিদেশে প্রকাশিত সাড়া ফেলা গ্রস্থাবলিরও সমালোচনা (০9৮19) প্রকাশ 
করে মননশীল পাঠকসমাজকে তার সঙ্গে পরিচিত করানোর মহৎ সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করত এ 
পত্রিকা। ২৩ বর্ষ ওয় সংখ্যাটির অভিমুখ স্বাভাবিকভাবেই ছিল রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রিক। “আধুনিক সাহিত্য’ 
বিভাগে হিরণকুমার সান্যাল আলোচনা করেছিলেন টেগোর কমেমোরেটিভ ভল্যুম সোসাইটির পক্ষ 
থেকে প্রকাশিত ‘Towards Universal Man’ নামে রবীন্দ্রনাথের আঠরোটি ইংরেজি প্রবন্ধের 
একটি সংকলনের । প্রবন্ধগুলি বাছাই করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 
কালিদাস নাগ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা। 

মূল পুস্তক সমালোচনা বিভাগে রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত লেখা মিলিয়ে 
মোট তেরোটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল৷ এর মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের “বিচিত্রা” ললিত 
কলা একাডেমি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ছবির বই, গোপাল হালদার সম্পাদিত “রবীন্দ্রনাথ: 
শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন” ম্যাকমিলান প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি “গীতাঞ্জলি” প্রভৃতি । 
সমালোচনা করেছিলেন অমলেন্দু বসু, নীহাররঞ্জন রায়, ভবতোষ দত্ত, রহীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ 
যোগ্যজনেরা। পুস্তক সমালোচনার অনুপুঙ্ঘ তথ্যাদি সহ “চতুরঙ্গ” পত্রিকার এই সংখ্যার সম্পূর্ণ 
সূচি-টি নিচে দেওয়া হল: 

‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকা, ২৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮ : 





প্লেট নদীর তীরে রবীন্দ্রনাথ 
বিচিত্রা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 
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Thirty-seven Paintings of Rabindranath 
Tagore; Drawings and Paintings of 
Rabindranath Tagore; Twelve Paintings 
of Rabindranath Tagore 


রবীন্দ্রবিজ্ঞান (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়); প্রকৃতির 
কবি রবীন্দ্রনাথ (অমিয়কুমার সেন); রবীন্দ্রনাথের 
উত্তরকাব্য (শিশিরকুমার ঘোষ); রবীন্দ্রপ্রতিভা 
(কানাই সামন্ত) 


রে 
৫ 





চিন্তাশীল মাননিক জগৎ, রবীন্দ্র-সান্নিধ্য বা রবীন্দর-প্রভাবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নিয়ে 
বিচার-বিশ্লেষণের পথেই গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি “পরিচয়” 
পত্রিকা-কে, কেননা বহিরাঙ্গিক এবং অস্তরাঙ্গিকভাবে এই পত্রিকাই ছিল “চতুরঙ্গ-এর সবচেয়ে 
সমান্তরাল প্রকাশন।১১ অন্যদিকে ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকা এই বিশেষ বর্ষে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে স্মরণ 
করেছিল তার অভিমুখ ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। প্রথমত পাশ্চাত্য জগৎ তাকে কীভাবে দেখেছিল, 
দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মূল্যায়ন করা রবীন্দ্র-মননের। যে পাঁচটি মূল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে 
চারজনই ছিলেন বিদেশী। প্রথম প্রবন্ধটি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর লেখা। এ বছরেই তার লেখা 
“Tagore in the Bank of the River Plate’-এর বাংলা অনুবাদ এটি । ওকাম্পো ১৯৪০ সালের 
৮ই জুন এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে জিগ্যেস করেন, ‘Now tel] me, what is the title of the 
poetry you dedicated to me?” রবীন্দ্রনাথের তদুত্তরে লেখেন, “It is named Puravi (the 
East in it’s feminine gender)”| ওকাম্পো চিঠিতে লিখেছেন, “Dear Gurudev, days 
are endless since you went away” রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “When we were together 
we mostly played with words... My mind, like a migrant bird, tries to take flight 
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to distant shore...” রবীন্দ্রনাথকে যে চোখে দেখলে সবচেয়ে ভালো করে চেনা সম্ভব সেই 
চোখ ও হৃদয়ের আধিকারিণী ছিলেন ওকাম্পো। সেই চোখ ভালোবাসার চোখ। এই অধিকার 
রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। সেজন্য পরবর্তীকালে ওকান্পো ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নিবিড় চর্চায় প্রবেশ 
না করে পারেননি শঙ্খ ঘোষ, কেতকী কুশারী ডাইসন প্রমুখ বরেণ্য কবি-সাহিত্যিকরা। শঙ্খ ঘোষ 
লিখেছেন “ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৩), কেতকী লিখেছেন “রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া 
- ওকাম্পো” (১৯৮৫)। ‘চতুরঙ্গ’ তাদের রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যায় সেই ওকান্পোর লেখা প্রথম 
রচনার গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছিল। পাশ্চাত্য বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের সমাদরের অন্যতম উপলক্ষ্য ছিল 
“গীতাঞ্জলি’। এঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই তাই এটি আলাদা গুরুত্ব পেয়েছিল। উপরন্তু ম্যাকমিলান 
প্রকাশিত ইংরেজি “গীতাঞ্জলি'-র সমালোচনাটিরও পুনঃপ্রকাশ করেছিল ‘চতুরঙ্গ’ 
ব্যক্তিত্ব হিসেবে। আইজায়া বার্লিন এবং লর্ড হেলসাম বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিশ্বকবির দর্শনগত 
অবস্থান ইত্যাদির অনুসন্ধিৎসু বিচার চালিয়েছিলেন। তাদেরকে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ 
সরবরাহ করতে সম্পাদক হুমায়ুন কবিরও কোনো কসুর করেননি। সেই তথ্য আমরা পেয়েছি লেখকদের 
কৃতজ্ঞতা স্বীকারে। সর্বপল্পী রাধাকৃষ্ণণ দার্শনিক ব্যক্তিত্ব হলেও সেসময়ে তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের 
উপরাষ্ট্রপতি। আর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ভারতীয় সংবিধানের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হিসেবে আসীন 
হবেন। অন্যদিকে “চতুরঙ্গ” সম্পাদক হুমায়ুন কবির কবি ও প্রাবন্ধিক হলেও পেশাগত প্রয়োজনীয়তায় 
রাজনৈতিক প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ব্যক্তিগত 
সম্পর্কসূত্রকে ব্যবহার করে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, আইজায়া বার্লিন বা লর্ড হেলসামকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কিত প্রবন্ধ লেখানো অন্য কোনো বাংলা সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে হয়তো খুব তেমন 
সহজ ছিল না। এদেশীয় মননশীল পাঠকের কাছে পশ্চিমের দুনিয়ায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আগ্রহের . 
কারণ নিরূপণ করা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী 
পূর্বে এমন একটি অভিনব স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রচ্চার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ । 
* চতুরঙ্গ পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত প্রকাশিত 
রচনার তালিকা-_ 


নি 2 সম্পা.) | . 
উল | শো ১০৪% (ন টে সিগতি পৰক ৰ বা 
বাংলা 


২য় বর্ষ-৩য় সংখ্যা | চৈত্র ১৩৪৬ পু. সমালোচনা |কামাক্ষীপ্রসাদ 
টা ঠাকুর) চট্টোপাধ্যায় . 
১২৯ 
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২য় বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৪৭ রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় [পু সমালোচনা (বিশু মুখোপাধ্যায় 
(শচীন সেন) 
ওয় বর্য-১ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪৭ 2 -২য়, পু. সমালোচনা | হুমায়ুন কবির 
ওয় খণ্ড (বিশ্বভারতী 
a লট পু. সমালোচনা [হুমায়ুন কবির 
পৌষ ১৩৪৭ | ৫ম খণ্ড রখ নিতাম?) 


ছেলেবেলা, রোগশয্যায়, রর সমালোচনা সহ রায় 
ওয় বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা | আষাঢ় ১৩৪৮ | আরোগ্য, জন্মদিন, 
গন্সসল্প (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 


সাহিত্যের ভূমিকা চি সমালোচনা টি 
৪র্থ বর্ষ-১ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪৮ টে ১ 


EE জগ 


i 
ee 

৪র্থ বর্ষ-৩য় সংখ্যা | চৈত্র ১৩৪৮ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 
১০ম খণ্ড বিশ্বভারতী 


Poems পু. সমালোচনা |নীহাররঞ্জন রায় 

৪র্থ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৪৯ 23 Tagore) 
নিট... পাকি সাবিত্রী প্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায় 

ভাই ২য় খণ্ড |পু. সমালোচনা | নীহাররঞ্জন রায় 
৫ম বর্ষ-২য় সংখ্যা | পৌষ ১৩৪৯ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 

আলাপচারী CR পু. সমালোচনা |নীহাররঞ্জন রায় 

CR চন্দ) 

৯০ ১১শ, পু. সমালোচনা [হুমায়ুন কবির 
৬ষ্ঠ বর্ষ-১ম সংখ্যা ৯ ১৩৫০ | ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, 

১৫শ খন্ড (বিশ্বভারতী) 
ভষ্ঠ বর্ষ-ওয় সংখ্যা | চৈত্র ১৩৫০ | রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক [প্রবন্ধ (সঙ্গীত) |নারায়ণ চৌধুরী 

বাংলা গানে তফাৎ 


পু. সমালোচনা |নীহাররঞ্জন রায় 
৭ম বর্ষ-৩য় সংখ্যা | চৈত্র ১৩৫১ a ঠাকুর) 
ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পু. সমালোচনা |সুরদাস 
(প্রবোধচন্দ্র সেন) 



















ওয় বর্ষ-২য় সংখ্যা 

















৭ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫২ | রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন | পু. সমালোচনা 
উল বিশী) 


আশ্বিন ২ 


tins Soll ea end 


১০ম বর্ষ-৪র্থ সং রত ক্রমবিকাশ জনে ভগ 
১৩৫৫ র্‌ নে 

১১ বর্ষ-৩য় সংখ্যা পীষ | আধুনিক সাহিত্য রেবীন্দ্র- অমিয়নাথ সান্যাল 
১৩৫৬ | সঙ্গীত-শান্তিদেব ঘোষ) 

১১ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা | মাঘ-চৈত্র | মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পু. সমালোচনা ! মানসী রায় 
১৩৫৬ | মৈত্রেয়ী দেবী) 

১২ বর্ষ-৩য় সংখ্যা | কার্তিক-পৌষ | বেতারে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ (বেতার) | মণীন্দ্র রায় 
১৩৫৭ “রাজা ও রাণী” নাটক 
১৩৬০ 

১৫ বর্ষ-৩য় সংখ্যা | কার্তিক-পৌষ | রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় |পু. সমালোচনা [অনিল বিশ্বাস 
১৩৬০ | ক্ষেদিরাম দাস) 
১৩৬১ 

১৭ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা) মাঘ-চৈত্র [আধুনিক সাহিত্য পু. সমালোচনা | হুমায়ুন কবির 
১৩৬২ | (ইতিহাস-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) | মূলক প্রবন্ধ 


চ. চিনি দাশগুপ্ত 
টা তপন হি 
১৮ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা | মাঘ-চৈত্র | Shyamali পু. সমালোচনা 
১৩৬৩ (Rabindranath Tagore) 
trans. Sheila Chatterjee 


২২ বর্ষ-১ম সংখ্যা | বৈশাখ-আষাঢ় | রবীন্দ্রনাথ Ws আবদুল 
১৩৬৭ * 

২২ বর্ষ-৩য় সংখ্যা | কার্তিক-পৌষ টাল পু. সমালোচনা রর 
১৩৬৭ সজনীকান্ত দাস) 

২২ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা | মাঘ-চৈত্র | রবীন্দ্রনা হুমায়ুন কবির 
১৩৬৭ 


১৩১ 






নীহাররঞ্জন রায় 














৮ম বর্ষ-১ম সংখ্যা 
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**“চতুরঙ্গ’ পত্রিকার রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি বিজ্ঞাপন 
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১৩২ 


উল্লেখপঞ্জি ও তথ্যসূত্র 


>. 


বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সংগ্রহ ৪র্থ খণ্ড, “সাহিত্যপত্র” স্বেদেশ ও সংস্কৃতি), বুদ্ধদেব বসু, পশ্চিমবঙ্গ 
বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৪১ 


২. চতুরঙ্গ’ পত্রিকা, ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা, হুমায়ুন কবির (সম্পা.), আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ২৩-২৪ 
৩. শ্রীলা বসু, ‘পরিচয় পত্রিকায় রবীন্দপ্রসঙ্গ, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, প্রথম সং, সেপ্টেম্বর ২০০৭, 


00 


না ০ (শি 


পৃ. ২২৫ 


. চতুরঙ্গ” পত্রিকা, ২৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যা, হুমায়ুন কবির সেম্পা.), কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮ 


‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকা, ২২ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা, হুমায়ুন কবির সেম্পা.), মাঘ-চৈত্র ১৩৬৭, পৃ. ২৩৭ 
‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকা, ২৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যা, হুমায়ুন কবির (সম্পা.), কার্তিক-গৌষ ১৩৬৮, পৃ. ১৮৪ 


+ এ, পৃ. ১৯২ 
- প্লেটো 090০)! প্রাচীন গ্রিক দাৰ্শনিক ‘Platonic Realism’, ‘Theory of Forms’, ‘Platonic 


Idealism’, ‘Hyperuranion’, ‘Metaxy’ ইত্যাদি মৌলিক দার্শনিক সূত্রের উদ্‌গাতা। ' 
আ্যারিস্টটল (4775090৪)। প্লেটো পরবর্তী প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ৷ ‘Golden Mean’; ‘Aristotlelian 
L6gic’, ‘Syllogism’, ‘Hexis’, ‘Hylomorphism’, ‘Theory. of the ৩০1? প্রভৃতি সূত্রের 
প্রবক্তা । 
ম্যাকিয়াভেল্লি (Nicc০]০ Machiavelli) । ইতালিয় রেনেসীসের বিখ্যাত দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, 
কবি ও নাট্যকার । আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয় তাকে। ‘The Prince’, ‘Discourses on 
-Livy’ তীর বিখ্যাত গ্রন্থ। 
হবস (Thomas Hobbes) | ইংরেজ দার্শনিক। ‘_evi৭t॥৪n” (১৬৫১) গ্রন্থে তিনি যে সামাজিক 
চুক্তিতত্তবের ধারণার কথা বলেছিলেন তা থেকেই পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনের গোড়াপত্তন। 
রুশো (Jean Jacques Rousseau) | ফরাসি'দার্শনিক, সমাজবিদ। তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা 
একই সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবকেও যেমন প্রভাবিত করেছিল তেমনি আবার পরবর্তী সময়ে তা 
জাতীয়তাবাদের বিকীশেও ভূমিকা নিয়েছে। রুশোর হাতেই আত্মজৈবনিক রচনায় subjective 
চেতনার সূত্রপাত, উত্তরকালে যা হেগেল ও ফ্রয়েড-কেও প্রভাবিত করেছে। 
কান্ট 00017727186] Kant)। অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক! ‘Theory of Percep- 
ion’, ‘Categories of the Faculty of Understanding’, ‘Transcendental Scheme 
Doctrine’, ‘Moral Philosophy’, ‘Aesthetic Philosophy’, ‘Political Philosophy’ 
বিষয়ে তীর বক্তব্য আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনচর্চার ভিত্তি নির্মাণ করেছে। 
হেগেল (Georg Wilhelm Freedrich Hegel) | জার্মান ভাববাদী দার্শনিক। বাস্তবতার ক্ষেত্রে 
তার এঁতিহাসিক ও ভাববাদী দর্শন থেকেই পরবর্তীকালে দ্বান্দ্রিক বস্তুবাদ এবং স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক 
মতবাদের জন্ম। ‘Phenomenology of Spirit’, ‘Science of Logic’, ‘Elements of the 
Philosophy of Right’ এবং ‘Encyclopedia of the Philosophical Science’-এ গ্রন্থি হয়েছে 
তীর দার্শনিক মতবাদ। ? 
মার্ক্স (Karl Henrich Marx)! জার্মান সমাজবিজ্ঞানী এবং মার্ক্সবাদের প্রবক্তা। ‘Surplus 
Value’, ‘Labour theory of Value’, ‘Class Struggle’, ‘Aleamation’, ‘Explotation 
of the Worker’, ‘Materialist Conception of History’ প্রভৃতি তত্র প্রবক্তা। তার "The 
Communist Manifesto’ এবং ‘Das Kapital’ রি সারাবিশ্বের মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী 


মানুষের অনুসরণীয়, আদর্শ। 


১৩৩ 
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৯. “চতুরঙ্গ” পত্রিকা, ২৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যা, হুমায়ুন কবির সেম্পা.) কার্তিক পৌষ ১৩৬৮, পৃ. ২১৬ 
১০. ফরাসি একাডেমির সদস্য এমিল ফাগুয়ে (i! £8%০0 ছিলেন ফরাসি সাহিত্যিক ও সাহিত্য 
সমালোচক। সুইডিশ একাডেমির সদস্য প্যার হলস্ট্রম (Per [781150010) ছিলেন একাধারে 
ছোটগন্সকার, নাট্যকার এবং কবি। ১৯২২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি নোবেল কমিটির সভাপতি 
ছিলেন। সুইডিশ কবি ও ওপন্যাসিক ভার্নার ভন হাইডেনস্টাম (Veer Von Heidenstram) 
নোবেলজয়ী সাহিত্যিক। ১৯১২ সালে তিনি সুইডিশ একাডেমিতে যোগ দেন। সুইডিশ ভাষাতত্ববিদ্‌ 
ইসেয়স টেন্যর (88183 19009) ১৮৭৯ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ছিলেন সুইডিশ একাডেমির 
পরিচালন কমিটির সভাপতি! ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষার উপর তার গবেষণা বিশ্ববিখ্যাত বহুভাষাবিদ 
এই পণ্ডিত বাংলা জানার সুবাদে রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি'র মূলটিও পাঠ করেছিলেন। অস্কারলিং 
তীর প্রবন্ধে লিখেছেন 
যখন আমি লুন্ড-এ সাহিত্য-বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করি, তখন বিখ্যাত কবির সু-পণ্ডিত 
নাতি ইসেয়াস টেন্যর-এর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাই-_রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে 
যথোপযুক্ত ধারণা অর্জন করতে হবেল সবচেয়ে ভালো উপায় কি, সেই কথাটা জিজ্ঞাসা 
করতে। সরল বৃদ্ধ পণ্ডিত অমনি তীর লাইব্রেরী ঘরে মই লাগিয়ে ওপরের শেল্ফ থেকে 
বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ পেড়ে আনলেন। আমাকে বললেন যে, দু'তিন সপ্তাহ 
১১. অশোক মিত্র, “চতুরঙ্গ থেকে” ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সং, ২০০৬, সম্পাদকীয় নিবেদন 


কৃতজ্ঞতা 
সন্দীপ দত্ত, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


http://www.savifa.uni-hd_de/ 
http://www.wikipedia.org/ 
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দেবারতি চক্রবর্তী 


উনিশ শতকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান একটি জটিল ও বিতর্কিত প্রক্রিয়া প্রধানত বিদেশী 
আধিপত্যের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া রূপে উদ্ভূত হলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য- 
অভিঘাত মাত্র ছিলনা। বহু জাতির বহু কণ্ঠস্বরে কল্লোলিত এ দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 


“পলাশীর যুদ্ধ’ ১৭৫৭ খ্রি.) ও তৎপরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবাধ সান্রাজ্যবাদী 
নীতি ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক ক্ষমতায় উত্তরণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চরিত্রে 
আমূল পরিবর্তন এনেছিল। দেশীয় রাজশক্তিকে খয়ের খাঁ বানিয়ে তাঁরা চালাতেন “দ্বৈত শাসন”-এর 
মতো “দায়িত্বহীন ক্ষমতা”-র স্বেচ্ছাচার। অন্যদিকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় কাঠামো 
যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে উদারনৈতিক-গণতাম্ত্িক ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে ওপনিবেশিক 
প্রশাসনেরই সমালোচক না হয়ে ওঠে সেদিকেও ধূর্ত ব্রিটিশ প্রশাসকরা সচেতন ছিলেন। ব্রিটিশ 
শাসনের প্রথম পর্যায়ে তাই লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড হেস্টিংসের মতো গভর্নর জেনারেলরা “প্রাচ্য 
বিদ্যাচর্চা”কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া, ভারতবর্ষে আগত ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের দেশীয় 
ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণেরও প্রয়োজন ছিল। তাই ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 
হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। দেশীয় শাসন এবং বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সঞ্চালনার ক্ষেত্রে ১৭৭২ 
খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস পরিকল্পনা করেছিলেন: 

4...11075 manners and understanding of the people and the exigencies 

of the country, adhering as closely as we are able to their ancient uses 

and institutions.” 


ভারতবর্ষের প্রাচীন আইনি “ব্যবস্থা” ও ‘প্রতিষ্ঠানকে অনড় রাখতে চেয়েছিলেন হেস্টিংস। কিন্তু 
ভারতীয় "শাস্ত্র কিংবা ব্রান্মাণ পণ্ডিত “সম্প্রদায়'-এর “ব্যবস্থা” নির্ভর প্রাচীন আইনি প্রথার ছিল না 
কোন ‘লিখিত’ (Texu৭!/ও০7ip৷ur৭]) আদর্শ। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কাজে 
নিযুক্ত স্যার উইলিয়াম জোন্স তৎপরতার সঙ্গে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সমূহের পুনরুদ্ধার করে প্রাচীন 
ভারতের আইনি-ব্যবস্থার অনুসন্ধানে ব্রতী হন।২ মূলত জোন্স ও হেস্টিংসের মিলিত প্রচেষ্টায় 
‘ভারতবিদ্যা’ (40108) চর্চার সূত্রপাত হয়, গড়ে ওঠে ‘Asiatic Society’ (১৭৮৪ খ্রি.)। 
জোন্স-উইলিয়ামস-ম্যাক্সমূলারের মতো প্রাচ্যবিদদের গবেষণার সূত্রে গড়ে ওঠে আর্য ভারতবর্ষ 
সংক্রান্ত 9০197 /১৪০+ তত্ত্ব, যা উত্তরকালে জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হয়ে 
উঠেছিল। গৌরবময় অতীত ভারত বা ‘Re! [ndi৪’-র এই তত্ব ছিল মূলতঃ এক ওপনিবেশিক 
আকল্প (মypothesis)। এর সত্যতা ও বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ওপনিবেশিক শাসক 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে জেম্‌স মিলের “A History of British India” আর্য 
ভারতের ‘গৌরময় অতীত’ কল্পনাকে নস্যাৎ করে দেয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনটিযুগে বিভক্ত 
করে (Hindu, Muslim, British) মিল বুঝিয়ে দেন যে ব্রিটিশ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষ 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বা মুসলমান যুগের মতো ‘50a Er’ নয়।* মিলের ইতিহাসচিস্তা উনিশ শতকের “ভারতীয় 
ইতিহাস” অনুসন্ধানের বৌদ্ধিক বৃত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে: 
" প্রথমতঃ ‘কল্পনার’ আশ্রয় ত্যাগ করে ‘ইতিহাস’ চর্চার যৌক্তিক কাঠামো তৈরি করলেন মিল। 
দ্বিতীয়তঃ “গৌরবময় অতীত’-এর ধারণা বাতিল করে মিল দেখালেন ভারতবর্ষের অতীত 
ধর্মচরণ আসলে কতগুলি আচারভিত্তিক, আদিম প্রথার সমষ্টি যা ছিল একান্তই প্রগতির পরিপন্থী। 
তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষের “ইতিহাস” তথা ‘অতীত’-এর অধঃপতনের জন্য দায়ী মধ্যযুগীয় 
“মুসলমান শাসন”। এইভাবে “মুসলমান শীসনপর্বকে ‘D৭ £৪০ রূপে চিহ্নিত করে হিন্দু 
মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষেরও বীজ রোপণ করলেন মিল। 
ভারতবর্ষের “লুপ্ত অতীত’-কে পুনর্গঠনের বিশুদ্ধ এতিহাসিক উদ্দেশ্য নিয়ে ওপনিবেশিক 
ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটেনি। তাই শাসনক্ষমতা ও আধিপত্যের রাজনৈতিক স্বার্থপূরণে উদ্যোগী 
এই ভারতবিদ্যাচর্চার চরিত্র ও প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সমাস্তরালে। 
১৮৫৭ সালের মহাঁবিদ্রোহ ইংরেজ ও ভারতবাসীর সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন 
. ঘটিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ পূর্ববর্তী যুগে ব্রিটিশ উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে লর্ড মেক্লে ও 
লর্ড বেন্টিকের উদ্যোগে ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সামাজিকক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার শুরু হয়। ১৮৩৫ 
খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত মেকলের বিখ্যাত কার্যবিবরণীতে (1715) একাধারে প্রকাশ পেয়েছিল 
্রাচ্য-সংস্কৃতির প্রতি ‘অবজ্ঞা’ এবং ভারতবাসীকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে “বাদামী 
সাহেব*-এ পরিণত করার স্বপ্ন ।৪ কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ মেকলে তথা ব্রিটিশ উদারনৈতিক 
বিদ্রোহ ব্রিটিশ প্রশাসকদের বুঝিয়ে দেয় সমাজসংস্কীর “যেমন অর্থহীন তেমন বিপজ্জনক” ৫ ১৮৫৮ 
সালে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণীপত্রে (Queen’s Proclamation, 1st Novemebr, 1858) 
ভারতবাসীকে মহারাণীর “প্রজা” রূপে গ্রহণ করা হয় এবং স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত 
হয়।৬ কিন্তু এরই সঙ্গে “বিজয়ী” উদ্ধত ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে ‘বিজিত’ ভারতীয়দের সংঘাতপূর্ণ এক 
সম্পর্কেরও সূত্রপাত ঘটে। এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় “এতিহ্য' নিয়ে যে শ্রদ্ধা ও গৌরবের ভাবনা 
ওপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার প্রাধান্য পেত তার পরিবর্তে জাগলো “বিজয়ী” জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও 
কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব। ভাইসরয় কাউন্সিলে লর্ড মেক্লের স্থলাভিষিক্ত ফিৎজেমস্‌ স্টিফেনের 
দৃষ্টিভঙ্গিতে এই উদ্ধত জাত্যাভিমান এবং ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রকটিত হয়। 
বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ থমাস মেটকাফ এবং রোনাল্ড ইন্ডেন তাদের গবেষণীগ্রস্থদ্ধয় যথাক্রমে 
“10601095195 of the Raj” (1994) এবং “Imagining India” (1990)-তে দেখিয়েছেন যে 
ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনায় ভারতীয় সভ্যতার হীনতা প্রতিপন্ন করার জন্য কিভাবে এ পর্বে 
ব্রিটিশ এঁতিহাসিকরা প্রাচীন নথিপত্র একাধিকবার বিশ্লেষণ করে এই তত্ত্ব নির্মাণ করেন যে 
*কালোচামড়া”-র ভারতীয়দের পর্যুদস্ত করে “সাদাচামড়া”-র আর্যরা বৈদিক সভ্যতার মতো এক 
উন্নত’ সভ্যতার জন্ম দেয় এবং এই “আর্ধ'রা ইউরোপীয়দেরই পূর্বপুরুষ। সিপাহীবিদ্রোহ-উত্তর 
যুগ থেকে ব্রিটিশ শাসন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । , 
১৮৫৭ সালের মহাঁবিদ্রোহ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন 
ঘটালেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতবাসী, বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক বৃত্ত কিন্তু এই মহাঁবিদ্রোহকে সমর্থন 
করেনি। বিদেশী শাসকের “উপনিবেশ” হয়ে ওঠার প্রানি ”ও অপমান তখনো জাগেনি এই - 
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সরলাদেবী চৌধুরাণী: জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার অনন্য নারীস্বর 


ব্রিটিশ শাসকের প্রতি ‘কৃতজ্ঞ’ ও ‘অনুগত’ প্রজা। তাই ওপনিবেশিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় প্রভাবিত 
হয়ে তারাও স্বদেশের ইতিহাসকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন বিদেশী চিন্তা-চর্চা ও বিশ্বাসের ভূমিতে । 
কিন্ত অতীত-এর “গৌরবজনক" অধ্যায়, তথা “কাল্পনিক ইতিহাস’-এর এই পুনরাবৃত্ত চর্চায় ক্রমলুপ্ত 
হচ্ছিল ভারতবর্ষের ‘Rea! [7150”-র অনুসন্ধান। সেইসঙ্গে হিন্দু- মুসলমানের প্রজন্মবাহিত 
সৌন্রাতৃত্ব ভুলে “মুসলমান যুগ*কে হিন্দু ভারতবর্ষের অধঃপতন ও পরাধীনতার জন্য অভিযুক্ত 
করার ওপনিবেশিক ষড়যন্ত্রে আবৃত হচ্ছিল “পলাশীর যুদ্ধ ও তৎপরতী ব্রিটিশ বিশ্বাসঘাতকতার 
ইতিবৃত্ত। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান” নবীনচন্দ্র সেনের “পলাশীর যুদ্ধ’, মধুসূদন 
দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’, রমেশচন্দ্র দত্তের “মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', “রাজপুত জীবনসন্ধ্যা’-য় বিবৃত 
ইতিহাস এমনই অসম্পূর্ণ, অসংগঠিত, লোককথা কেন্দ্রিক ও ইসলাম বিদ্বেষে জর্জরিত। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে এই পক্ষপাতদুষ্ট'ইতিহাঁস চিন্তায় পরিবর্তন এলো পরিবর্তিত 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে । সিপাহী বিদ্রোহ উত্তর ব্রিটিশ প্রশাসনের ওুদ্ধত্য ও জাত্যাভিমানের প্রত্যুত্তরে 
শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ‘নিজস্ব’ ইতিহাস ও “এঁতিহ্য'-এর অনুসন্ধানে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। 
সাহিত্য-শিল্প-রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এসময় যে “নবজাগরণ” (২618159870০) ঘটলো 
বৌদ্ধিক অভ্যুত্থান, বাঙালির ইতিহাস চর্চায় এই নতুন যুগের প্রতিধ্বনি সমশ্রুত হলো বনঞ্চিমচন্দ্রের 
রচনায়। 

উত্তর-ওপনিবেশিক তাত্বিক আস্তানও গ্রামোচির তত্ত্ব-সূত্রে ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী 
জাতীয়তাবাদ-এর জন্ম ও বিকাশকে এতিহাসিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তিনটি 4/০০)67৮ বা “মুহূর্ত”-এ 
বিভক্ত করেছেন। 

১) Moment of Departure 

২) Moment of Manoevour 

৩) Moment of Arrival.” 


‘Moment ০1 Departure’ ‘জাতীয়বাদ’ বিকাশের সেই প্রাথমিক পর্যায় যখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের 
সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠতার প্রতিস্পর্ধায় প্রাচ্যের 
‘আধ্যাত্মিক’ সমৃদ্ধির উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়। বঙ্ধিমচন্দ্রের ইতিহাস চিন্তায় এই ‘Moment of 
Departure’-এর প্রবণতাগুলি পূর্ণবিকশিত হয়েছে। বঙ্কিমের রাজনীতি-সচেতন মনে এ প্রশ্ন প্রথমেই 
জেগেছে: “ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন ?”৯ এবং এই উত্তরের সন্ধানে বঙ্কিম পৌছেছেন প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের জাতি-প্রকৃতিগত পার্থক্যের মৌলিক বিতর্কে: “স্বভাবশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল 
স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শাস্তিসুখের অভিলাষী, ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্ের ফল, বিস্ময় নহে। 

কিন্ত অনেকে একথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য উৎসুক নহে, 
ইহাতে তাহারা অনুমান করেন যে হিন্দুরা দুর্বল, রণতীরু, পরাধীনতালাভে অক্ষম, এ কথা তাদের 
মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান নহে, অভিলাবী বা 
যত্ববান হইলেই লাভ করিতে পারে।”১০ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


“ভারতকলঙ্ক” শীর্ষক এই প্রবন্ধটিতে বঙ্কিম ইংরেজ কথিত ‘Effiminate Hindo০’ তত্ত্বের 
হয়েছেন। “কৃষ্ণচরিত্র” গ্রন্থে বঙ্কিম “মহাভারত” ও মহাভারতের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের এতিহাসিকতা 
নির্ণয় করেছেন। “মহাভারত”-কে রূপক বলে উড়িয়ে দেওয়ার যে ধৃষ্টতা পাশ্চাত্যের এতিহাসিক- 
বৃন্দ ওয়েবার (Weber), হুইটনি (Whit৷॥ey), হুইলার (Wheel) প্রমুখরা দেখিয়েছিলেন তাকে 
কঠোরভাবে আক্রমণ করে লোককথা ও অলৌকিকতার প্রভাবমুক্ত ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ও “কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
এতিহাসিকতা সম্পাদন করেছেন বঙ্কিম।১১ 

ইতিহাস অনুসন্ধানের এই পর্যায়ে বঞ্কিম উপলব্ধি করেছেন যে--“ইতিহাস বিহীন জাতির 
দুঃখ অসীম”-এবং “সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে বাঙ্গালী অপ্রগণ্য”।১২ “বাঙ্গালার ইতিহাস” 
এবং “বাঙ্গালীর ইতিহাস” অনুসন্ধানকে বঙ্কিম তাই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু এ পথে প্রথম বাধা 
ছিল বিদেশী ও ইসলামী গ্রন্থে বর্ণিত তথা বিকৃত “কল্পকাহিনী” থেকে ‘প্রকৃত ইতিহাস”-এর নির্মাণ। 
ইতিহাসের এই পুনরুদ্ধার-কল্পে বঙ্কিম তাই কতগুলি নির্দিষ্ট “পদ্ধতির প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। 

১) শুধু রাজ রাজড়ার নাম নয়, “প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস” সন্ধান! 

২) প্রাচীন ও মধ্যযুগের ‘লিখিত’ গ্রন্থের উদ্ধার। 

৩) প্রাচীন ইমারৎ এবং প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের নির্মাণশৈলী সম্বন্ধে গবেষণা। 

৪) প্রাচীন রাজবংশগুলির শাসনকালে দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য, রাজকর্মচারীদের কার্য-প্রণালী 

ও পদমর্যাদার অনুসন্ধান। 
৫) বাংলা ভাষার ব্রমবিবর্তনের ধারাসূত্রে বাঙালির সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারা 
আবিষ্কার ।৯৩ . 

বাংলার ইতিহাসের যে পর্ববিভাজন করেছেন বঙ্কিম তার রূপরেখাটি এরকম: 

১) প্রাচীন যুগ = বাংলার আর্য অধিকার পর্ব 

২) আদি মধ্য যুগ = পাল-সেন পর্ব। 

৩) অন্তমধ্য যুগ = মুসলমান আক্রমণের কাল: 

ক) বখতিয়ারউদ্দিন কর্তৃক লক্ষ্মণাবতী জয়। 
খ) পাঠান যুগ। 
গ) মোগল যুগ ।১৪ 


ইংরেজ এতিহাসিকদের ‘D৭ A০’-তত্তবকে বঙ্কিম আংশিকভাবে অনুমোদন করেছেন, সম্পূর্ণতঃ 
নয়। বঞ্ধিমের মতে পাঠান যুগ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির পক্ষে বিনাশকারী ছিলনা, বরং, এষুগেই 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চৈতন্য প্রভাবিত “২918155870০” ঘটে গিয়েছিল। বাংলাদেশের 
অধঃপতন শুরু হয়েছিল মোগল যুগে। বঞ্কিমের ভাষায় “মোগলই আমাদের শক্র। পাঠান 
আমাদের মিত্র”।১৫ প্রবন্ধের সমান্তরালে “দুর্গেশনন্দিনী”, “মৃণালিনী”, “রাজসিংহ”-এর মতো 
উপন্যাসগুলিতেও বঙ্কিম পাঠান-মোগল যুগের ইতিহাস নির্মাণের চেষ্টা করেছেন এবং এই ইতিহাস 
চর্চায় 41807107815 Hindoo* কলঙ্কের অসারতা প্রামাণের চেষ্টাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 
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বঞ্িম বাংলাদেশের 'ইতিহাসর্চায় স্বাদেশিকতা, এঁতিহ্যসচেতনতা এবং ও্পনিবেশিকতা- 
বিরোধী জাতীয় চেতনার আলোকসম্পীত করেছিলেন। বঙ্কিমের এই ইতিহাস চিন্তার দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সরলাদেবী চৌধুরাণী। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে 
বাংলার প্রথম নেত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের অগ্নিকন্যা সরলা উত্তরাধিকার সূত্রেই 
পেয়েছিলেন প্রখর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং গভীর স্বদেশপ্রেম। জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়ির উনিশ 
শতকীয় জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ বিশেষতঃ “হিন্দুমেলার” আয়োজন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
এঁতিহাসিক নাটকের প্রেরণা, স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত “ভারতী” পত্রিকার রাজনীতি সচেতনতা 
এবং অবশ্যই কংগ্রেসের প্রথম পর্বের জেনারেল সেক্রেটারি জানকীনাথের রাজনৈতিক কার্যকলাপ 
সরলার রক্তে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। “জীবনের ঝরাপাতা” শীর্ষক আত্মজীবনীতে 
সরলা জানিয়েছেন আশৈশব “স্বদেশী” শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি তিনি এতখানি অনুরক্ত ও 
অদ্ধাপরায়ণ ছিলেন যে ইতিহাসের উত্তরপত্রে “মেকলের প্রতিপাদ্য বাঙালি চরিত্রের হেয়তার 
প্রতিবাদ করে পাঠ্যপুস্তকে লিখিত মন্তব্যের বিপরীত নিজের মস্তব্যপূর্ণ উত্তর” দিয়েছিলেন।১৬ 
গড়ে উঠেছিল সে যুগেই। এরপর কুড়ি বছর বয়সে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে আষাঢ় 
সংখ্যায় সরলা লিখলেন তার প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ “বাঙালী ও মারহান্টী”। রাজনৈতিক দর্শনের 
সমান্তরালে সরলার ইতিহাস ভাবনাও অন্কুরিত হযেছে এ রচনায়। এরপর “নৈনিতালের অপরাধ” 
(4 আষাঢ়, ১৩০২), “একালে সেকাল” (এ বৈশাখ, ১৩০৩), “এঁতিহাসিক চিত্র ও বঞ্কিমবাবু” 
(প্রদীপ, শ্রাবণ, ১৩০৬) প্রবন্ধগুলিতে সরলার ভারত ইতিহাস চিন্তা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। 
সরলার ইতিহাস চিন্তার এই প্রথম পর্বটি রোমান্সের রঙে রঞ্জিত। ও্পনিবেশিক ইতিহাসের 
‘Golden Age’ তত্ব এবং হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তায় আক্রান্ত সরলার মন সেই “আর্য অতীতে নিমগ্ন, 
এমনকি বাঙালি 'জাতি'র উৎস তিনি খুঁজতে চেয়েছেন সেই স্মরণাতীত বৈদিক যুগে। 

“যখন আমরা প্রথম পঞ্চনদকূলে উপনীত হইয়াছিলাম.... যখন সেই সৃষ্টির আরস্তে 

আদিম সারল্যে বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে প্রকৃতির রহস্যের দিকে চাহিয়া অপূর্ব সুন্দর খক্‌ 

উচ্চারণ করিয়াছিলাম-_যাহা আজও সভ্যতম মনুষ্য সমাজের বিস্ময়ের কারণ”। 
সরলার এই আবেগময়তা এবং তৎপ্রসূত ভ্রান্তি, কল্পনার অতিরেক যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে 
প্রতিকূল ঠিকই। কিন্তু এই পর্বে তিনি প্রাচীন ভারতের অংসগঠিত ইতিহাসের মৌলিক অনুসন্ধানে 
একটি বিকল্প পথেরও সন্ধান দিয়েছেন, তা হল প্রাচীন সাহিত্য পরম্পরা অনুসরণে অর্থাৎ বেদ-পূর্ব 
‘ও বৈদিক যুগ থেকে মহাকাব্য-পর্ব পেরিয়ে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমাজ 
ও ইতিহাসের বিবর্তন ধারার অনুসন্ধান। সরলা এ পর্বের প্রবন্ধ গুলিতে সে পদ্ধতির প্রয়োগও 
করেছেন। “নৈনিতালের অপরাধ”-এ প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ-অনার্-মহাকাব্য যুগের ইতিহাস চর্চায় 
সরলার অবলম্বন খণ্েদ এবং রামায়ণ, মহাভারত, “একালের সেকাল’-এ কালিদাস, ভবভূতি, দক্তীর 
রচনাসূত্রে সরলা “অপেক্ষাকৃত পরস্তন সেকাল”১৮ এর ইতিহাস রচনা করেছেন। 

ইতিহাস চর্চার দ্বিতীয় পর্বটি শুরু হয়েছে “ভারতী” পত্রিকায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে বৈশাখে প্রকাশিত 
“বাঙ্গালীর পিতৃধন” রচনাটি দিয়ে। প্রাক্‌-বঙ্গভঙ্গ যুগের বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক 
পরিমণ্ডলে সরলার ইতিহাস চিন্তাও রোমান্স-কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের 
উত্তেজনায় সংহত, যুক্তিনিষ্ঠ ও জাত্যভিমানে দৃপ্ত হয়ে উঠেছে। “বাঙালী ও মারাহান্টী” প্রবন্ধে 


১৩৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


মারাঠাদের জাগ্রত জাতীয়তাবাদ ও অস্ত্রপূজার আবেগে বিহ্ল সরলা আর্ত হয়েছিলেন, “অতীত- 
ইতিহাস-বিচ্যুত” বাঙালির বীরত্বের দৈন্যে।১৯ কিন্তু “বাঙ্গালীর পিতৃধন” রচনায় সরলা সেই 
অপরাধের মোক্ষণ করেছেন: “এই পিতৃ-নিন্দাপাপের জন্য দোষী আমার তদানিস্তন অজ্ঞতা, দোষী 
আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অভাব...”।২৬ এই অভাব মোচনের জন্য সরলা বাঙালির জাতীয় 
ইতিহাস সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছেন। “কুমার উদয়াদিত্য” প্রবন্ধটি তার বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। বাংলার 
লোককথা ও প্রাচীন ইতিহাসের সংকলন থেকে উদয়াদিত্য, প্রতাপীদিত্যের মতো প্রাচীন বীরত্বের 
“আদর্শ চরিত্রসমূহকে পুননির্মাণ করেছেন তিনি। ১৯০১ সালে শারদীয়া দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথিতে 
“বীরাষ্ট্রমী” উৎসবের সূত্রপাত করে পুরাণ-ইতিহাস-মহাঁকাব্য বর্ণিত বীরবৃন্দের পূজা ও 
জীবনীপাঠের ব্যবস্থা করে বাঙালি যুব সম্প্রদায়কে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গৌরবাম্বিত করে তুলতে 
চেয়েছেন।২১ 

এই পর্যায়ে সরলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা “ভারতের হিন্দু ও মুসলমান”। যে সরলা বিশ্বাস 
করতেন ভারতবর্ষের তথা বাংলার ইতিহাস সেই মহাভারতীয় যুগ থেকেই সংগ্রহযোগ্য। তিনি এই 
' প্রবন্ধে সেই প্রাটীন-ইতিহাস সংগ্রহ ও পুনন্নির্মাণের একটি অবয়ব তৈরি করেছেন, ভারতবর্ষের 
ইতিহাসকে তিনি তীর “প্রতিপাদ্যের প্রয়োজন অনুসারে” চারটি যুগে বিভক্ত করেছেন: 

“(১) অনার্ধ্য বনাম আর্্যযুগ 

(২) আৰ্য্য বনাম আর্ধ্যুগ 

(৩) হিন্দু বনাম মুসলমান যুগ 

€৪) প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য যুগ”২২ 
“আৰ্য্য আপ্রাসন”-এর ওপনিবেশিক তত্ত্বের বিপ্রতীপে দীড়িয়ে সরলা দেখিয়েছেন, প্রাচীন যুগের 
ক্ষমতার ও আধিপত্যের বহুমুখী যুদ্ধে শুধু আর্ধরাই একপক্ষে আগ্রাসন চালায়নি, আর্যপূর্ব যুগে 
অনার্যরাও নানা শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে অন্তর্যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে; আর্-ক্ষমতায়নের যুগে অনেক 
অনার্ধগোষ্ঠীও আর্যদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে এবং ক্ষমতার যুদ্ধে আর্যরাও ভ্রাতৃযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। 
বৈদিকযুগে “লেচ্ছ-যবন” শব্দে শুধু অনার্যরাই অভিহিত হতো না, “দুষ্টমিত্র মিলিত” প্রতিপক্ষ 
“'আর্ধ-কেও অনেক সময় “যজ্ঞরহিত” “শ্লেচ্ছ' আখ্যা দেওয়া হতো। বেদ-পরবর্তী ধতিহাসিক কালে ' 
যে রাজবংশগুলি আর্যবর্ণ ক্ষত্রিয়রূপে প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি পেয়েছে, তারা সকলেই বহিরাগত এবং 
অনেকক্ষেত্রেই অনার্য শোণিতে বিধৌত। এদের মধ্যে রয়েছে- মৌর্য, হুণ, শক ও তুরস্কের (কুষাণ 
বংশ) বীরবংশ। এইভাবেই প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বহুজাতির মিশ্রণ ঘটেছে, বিশুদ্ধ আর্য ও 
বিশুদ্ধ অনার্ধর বিভেদ ভুলে আর্য-অনার্য মিশ্রিত এক বিরাট সভ্যতা এদেশকে সমৃদ্ধ করেছে, 
“বিদেশী” আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যত্ববান হয়েছেন। 

যুগবিভাগের তৃতীয় পর্যায়ে "মুসলমান অভিভবের কাল’। সরলা দেখিয়েছেন পশ্চিম-মধ্য- 
এশিয়ার যে অংশ থেকে, আর্-অভিপ্রয়াণ শুরু হয়েছিল-_সেই উত্তরুকুরু, উত্তর মদ্র, গান্ধার অঞ্চল 
থেকেই মোগল-তুর্কি-কাবুলি-গজনী মুসলমানদের ভারত অভিযান ঘটেছে। তাই এই মুসলমানরাও 
“এক আদিম আর্ধবর্নস্তর্গত”। “আর্যশোণিতগত” এই এঁক্য থাকা সত্বেও ভারতবর্ষের সঙ্গে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের যে বিবাদ-বিরোধের ইতিহাস শুরু হলো তার কারণ ছিল মহম্মদীয়-ধর্মের 
প্রচারের ফলে প্রাচীন সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যগুলির অবলুপ্তি (ধর্ম, পোষাক, খাদ্যাভ্যাস) এবং সর্বোপরি 


১৪০ 


সরলাদেবী চৌধুরাণী: জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার অনন্য নারীস্বর 


ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের প্রতি বহিরাগত ইসলামের অভিঘাত। এই ‘ধর্ম যে ভারতীয় রাজনীতির 
মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল তা সরলার ইতিহাস-বিশ্লেষণে ধরা পড়ে । তিনি দেখিয়েছেন 
মোগল-রাজপুত দ্বন্দ, বা মোগল-মারাঠা সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রতাপসিংহ, শিবাজী, বা প্রতাপাদিত্য যে 
ধর্মের ধ্বজা, ত্যাগের ধ্বজা তুলে ধরেছিলেন, সেখানে “ধর্ম হয়ে উঠেছিল “আত্মরক্ষার, স্বার্থরক্ষার, 
প্রভৃত্ব রক্ষার... অমোঘ, তীক্ষ” অস্ত্র।২৩ অন্যদিকে, সম্রাট আকবর যে রাজপুতবিবাহ- নীতি গ্রহণ 
এইভাবে ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় পরিক্রমা করে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অঙ্গ-মধুর 
ইতিহাস রোমস্থন করে সরলা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন: 

“...পুরাতত্ববের দিক দিয়াই দেখি, অথবা আধুনিক তত্ত্বের দিক দিয়াই দেখি, হিন্দু ও 

মুসলমান দুই ভাই, ভারতমাতার দুটি সম্তান”।২৪ 
ওপনিবেশিক ইতিহাস চিন্তা যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বীজ রোপণ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
প্রজন্মব্যাপী অবিশ্বাস ও অনৈক্য ঘনিয়ে তুলেছিল- সেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের তীব্র ও যৌক্তিক 
প্রত্যুত্তর দিয়েছেন সরলা এই প্রবন্ধে। ১৩১০ বঙ্গাব্দে “ভারতী” পত্রিকায় ইমদাদল হক মুসলমান 
সমাজের উপর হিন্দুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিক্ষোভের তীব্র সমালোচনা করে লেখেন 
মুসলমান জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করেন, তাহা কেবল বিদেশীর এঁতিহাসিকগণের 
ঘৃণাবিকৃত অতিরঞ্জিত বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে”।২৫ এই প্রবন্ধেই শ্রী হক হারান রক্ষিত মশাইয়ের 
“মন্ত্রের সাধন”, বঙ্কিমচন্দ্রের “রাজসিংহ”, নবীন সেনের “পলাশীর যুদ্ধ”-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান 
যে ইতিহাসকে বিকৃত করে কিভাবে দেশীয় মুসলমান শাসকদের চরিত্রহনন করে রচিত হচ্ছে 
বাংলাদেশের ইতিহাস। তর্ক-বিতর্কের এই পরিমণ্ডলে সরলা যখন কলম ধরলেন তখন ভারতীয় 
ইতিহাস রোমস্থন করে তিনি শুধু হিন্দু-মুসলমানের সম্জ্রীতি-সহবাস ও সাহচর্যের ধারাকেই মনে 
করিয়ে দিলেন না, ব্রিটিশের আধিপত্যবাদী শাসন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সমন্বয়বাদী আধ্যাত্মিক 
এঁতিহ্যের “স্বাতন্ত্য”-কে চিহ্নিত করে নির্দেশ দিলেন: 

সর্বদা উজ্জ্বল ও উন্নত রাখো, আর নিজেদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর ভেদগুলি 

বিলোপ করো”।২৬ 
ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় চেতনার আলোকে স্বদেশের ইতিহাসকে নির্মাণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 
উদ্যোগ যেখানে শেষ হয়েছিল, সরলার ইতিহাসচিস্তা সেই ‘Moment of Departure”-কে আয়ত্ত 
করে উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস সংগঠনের জন্য যে পদ্ধতিগুলির 
নির্দেশ দিয়েছিলেন, সরলা শুধু তাদের তাত্ত্বিক প্রয়োগ করেন নি, তিনি ইতিহাসের এক “ক্ষেত্র 
গবেষণা”-পরিসরও নির্মাণ করেছেন। “বাংলার ইতিহাসের উপকরণ” প্রবন্ধটিতে সরলার এই 
সামগ্রিক পরিকল্পনা ধরা পড়েছে। গ্রাম বাংলার প্রাচীন মন্দির-ইমারৎ-পল্লী-ভগ্মীবশিষ্ট মঠ-ইটের 
স্তুপে ছড়িয়ে থাকা “মৌলিক ইতিহাস্‌’-এর সন্ধান ও পুনর্গঠনের জন্য “ভারতী” পত্রিকার মাধ্যমে 
পাঠকবৃন্দের কাছে এক বিস্তৃত “৪৫7০০1০৪%” তুলে ধরেন: 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


১) শতবছর পুরানো মঠ, মন্দির বা গৃহের তলিকা নির্মাণ এবং তাদের বিস্মৃত ইতিহাস 
সন্ধান। 
২) গৃহ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের তালিকা ও তার বিবরণ। 
৩) প্রাগুক্ত গৃহ বা ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও গ্রামে কোনো মাটির টিপি বা পাঠকের মূর্তি ইত্যাদি 
থাকলে তার বিবরণ। 
৪) কোনো গ্রাম সমৃদ্ধ অতীত থেকে বর্তমানে হীনাবস্থায় পৌছে থাকলে সেই অধঃপতনের 
কারণ সন্ধান। 
৫) পুকুর খননকালে বা নদীগর্ভে কোনো দেবমূর্তি, লিপি-ফলক পাওযা গেলে তার বিবরণ । 
৬) কোন প্রাচীন পাকা পথ বা সীকোর নিদর্শন থাকলে তার বিবরণ। 
৭) প্রীমে কোন বিশেষ শিল্পোন্নতি ঘটে থাকলে তার বিবরণ । 
৮) লোককথা, গ্রাম্যগীতির সংগ্রহ। 
৯) জেলার প্রাচীন ও সন্ত্রান্ত বংশ সমূহের ইতিবৃত্ত ও বংশতালিকা নির্মাণ। 
১০) কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণিবিশেষ দ্বারা চর্টিত বীরত্ববাচক বা আত্মত্যাগমূলক কাহিনির 
বিবরণ ।২৭ 
ইতিহাসের পুথিগত চর্চার এঁতিহ্য থেকে বেরিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অনুসন্ধানের মাধ্যমে 
বাংলাদেশের “মৌলিক ইতিহাস’ নির্মাণের পথ ও গবেষণা পদ্ধতি নির্মাণ করেছিলেন সরলা। 
ইতিহাস সংগঠনের এই গবেষণাপদ্ধতির রূপরেখা তৈরি করলেও পরবর্তীকালে সরলা নিজে 
এইভাবে ইতিহাস চর্চায় আর নিযুক্ত হননি। সরলার ইতিহাস চর্চার শেষ পর্যায়ে যে দু-তিনটি প্রবন্ধ 
পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে-_“পলায়নপর ও পলায়নের পর” (ভারতী, ভাদ্র, ১৩২৩), “বঙ্গীয় 
সেন রাজগণের উত্তরচরিত” (এ, মাঘ, ১৩২৩) এবং “বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষা” (এ, চৈত্র, ১৩৩২)। 
প্রথম দুটি প্রবন্ধে সরলা বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণসেনের সম্পর্কে প্রচলিত কাপুরুষতার 
কলঙ্ক মোচন করতে চেয়েছেন বাংলা ও বহিবাঙ্গালায় প্রাপ্ত নথি এবং লোককথার ভিত্তিতে । এ 
প্রবন্ধে সরলার বক্তব্যের মৌলিকতাকে স্বীকার করলেও বলা চলে এ প্রবন্ধ বন্িমী ইতিহাসচর্চারই 
পুনরাবৃত্তি। সেই তুলনায় বরং অভিনবত্ব রয়েছে “বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষা” প্রবন্ধে। বাঙালি জাতি ও 
বঙ্গভাষার উৎস সন্ধানে সরলা আবারও পৌছেছেন মহাভারতীয় যুগে কিন্তু এখানে রোমান্স-কল্পনার 
অতিরঞ্জন নেই। অনেকক্ষেত্রে সরলার পূর্বসিদ্ধান্তগুলিও পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন এ প্রবন্ধে সরলা 
স্বীকার করেছেন “বাঙ্গালীর বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কর জাতিত্ব”।২৮ মহাভারতীয় যুগ থেকে আর্য-অনার্ধের 
সংমিশ্রণ কিভাবে বৌদ্ধযুগ ও তান্ত্রিক ধর্মের সম্পর্শে বহুবর্ণ-ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়ে কয়েক হাজার 
বছরের ক্রমবিবর্তনে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার নির্মাণ করেছে-তার এক ধারাবাহিক “ইতিহাস” 
রচনা করেছেন সরলা । এই “ইতিহাস+-ও আদ্যস্ত অন্রান্ত নয়। বাংলা ভাষার উৎস সন্ধানে যখন 
“পৈশাচী প্রাকৃতি”-কে সরলা বাংলা ভাষার “জননী” বলে চিহ্নিত করতে চান কিংবা পাঁচ হাজার বছর 
পূর্বেকার অনার্য গোষ্ঠীতে বাঙালির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন-_তা নিতান্তই অমূলক। কিন্তু বিষয়গত 
বিভ্রান্তিটুকু সরিয়ে রাখলে সরলা এ প্রবন্ধেও ইতিহাস চর্চার এমনকিছু উপকরণ ও পদ্ধতির দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা আধুনিক ইতিহাসচর্চার পূর্বাভাস প্রতিধবনিত করে: 
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সরলাদেবী চৌধুরাণী: জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার অনন্য নারীস্বর 


১। বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
পটপরিবর্তন কিভাবে ভাষা- শরীরকে প্রভাবিত করেছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। পাল- 
সেন যুগের বৌদ্ধ প্রভাব, বৌদ্ধ-ব্রান্মাণ্য সংঘর্ষজীত তান্ত্রিক ধর্মের “গুপ্ত” ভাষা, মুসলমান 
অবির্ভাব কালের আরবি-ফার্সি শব্দের প্রাচুর্য বাংলা শব্দভাণ্ডারকে এভাবেই বৈচিত্র্যময় 
করে তুলেছে। 

২। ভাষা ও জাতির ইতিহাস-অনুসন্ধানের সমান্তরালে সরলার মনে প্রশ্ন জেগেছে- 
“বাঙ্গালার ইতিহাসে আমরা পাই কখন পাল, কখন গুপ্ত, কখন সেন... এখানে আধিপত্য 
করিয়াছেন, কাহার উপর?...বাঙ্গালার প্রজা কাহারা ছিল?”২৯ বাংলার ইতিহাসকে 
“নীচের থেকে দেখার” (1০7 73৩1০) আধুনিক চিন্তাও সরলা করেছিলেন। 

কিন্তু এই ইতিহাস ভাবনার প্রায়োগিক রূপ সরলার কলমে আর পাওয়া যায়নী। বিশ-ত্রিশের দশক 
জুড়ে ভারতবর্ষের রাজনীতির অগ্নিগর্ভ আবহের সঙ্গে সরলা ওতপ্রোত জড়িয়ে পরেছিলেন এবং 
১৯৩৫ সালে এসে তার রাজনৈতিক সন্যাস । ইতিহাস চর্চার আর অগ্রসর না হলেও জাতীয় জাগরণের 
প্রেক্ষাপটে ওপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার আধিপত্য ও ওদ্ধত্যের প্রতিস্পর্ধায় তিনি যে ‘নিজস্ব’, 
‘মৌলিক’ ইতিহাস নির্মাণের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। উনিশ শতকের “নানা 
বিদ্যাচর্চার পরিসর ছিল একাস্তই পুরুষনিয়ন্ত্রিত। নব্যশিক্ষিত, সদ্যজাগ্রত মেয়েদের পত্রিকাগুলি 
মূলতঃ পরিবার কল্যাণ কিংবা নারীশিক্ষা-বৈধব্য-পুনর্বিবাহের মতো নারীকেন্দ্রিক সমস্যার বৃত্তেই 
অবর্তিত ছিল। ১৮৯৮ সালে প্রথম নারীচরিত ইতিহাস গ্রন্থটি প্রকাশ পেল হেমলতা দেবীর কলমে। 
কিন্তু সেই ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থটি শুধু “শিশুপাঠ্য'-ই ছিলনা, তা ছিল একান্তই ওপনিবেশিক 
মানসিকতার প্রতিফলনে সক্কীর্ণ, হিন্দু অতীতের 4001057 A&€’ এবং মুসলমান রাজত্বের ‘Dark 
৪০" তত্ত্বের ক্লান্তিকর পুনরুক্তিতে জীর্ণ।৩০ এই বইটির সমান্তরালে সরলার ইতিহাসচর্চার স্বাতন্ত্য 
ও মৌলিকতা সত্যই অনস্বীকাৰ্য প্রত্ুতান্তিক উপাদান, ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং সাহিত্যিক নথি ব্যবহার করে 
সরলা এবং সে ইতিহাস শুধুই রাজরাজাড়ার বিজেতা-বিজেতৃর দ্বন্দ্ব নয়, সে ইতিহাস বাংলার 
মানুষের, অগণিত প্রজা-সাধারণের, বহু জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবহমানতায় 
সঞ্জীবিত ও পূর্ণাবয়ব ইতিহাস। অতীতের শিকড় থেকে উঠে এসে সমকালকে ছুঁয়ে সে ‘ইতিহাস’ 
রচনা করে আগামীর উত্তরাধিকার। স্বদেশ-স্বাধীনতা আর ভারতবর্ষের আবহমানতার এই ইতিবৃত্তই 
ইতিহাস চর্চার অনন্য নারী-স্বর। 
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১ 
উপনিবেশের অন্যতম অভিঘাত হল--ওঁপনিবেশিক পরিসরে ভিন্ন সংস্কৃতির সমাবেশ; বিরুদ্ধ বা 
সহযোগী সংস্কৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত এক নতুনতর সংস্কৃতির নির্মাণ। উনিশ শতকের কলকাতা 
এমনই এক আনকোরা পরিসর, উপনিবেশের অর্থনীতি ও সামাজিক সংগঠনসূত্রে, যেখানে 
জাতি-ধর্ম-পেশানির্বিশেষে বিচিত্র মানুষ ও বিভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সম্ভব হল। পরস্পর- 
মুখোমুখি, সেইসব সংস্কৃতির সম্পর্ক ছিল কখনও প্রতিদ্বন্দিতার, কখনও সহযোগিতার। ভিন্নতর 
সংস্কৃতির এই সখ্য-সংঘর্ষসূত্রে উপনিবেশিত (০01001291) মানুষজন অর্জন করে এমন এক 
সাংস্কৃতিক পরিচয় যা-_-অবিশুদ্ধ, অর্থাৎ ভিন্নধর্মী উপাদানে নির্মিত; এঁতিহ্য থেকে বিচ্যুত, অর্থাৎ 
বহুযুগ ধরে চলে আসা সাংস্কৃতিক অভ্যাস ও মূল্যবোধ থেকে কম-বেশি বিচলিত; এবং অনিশ্চিত, 
অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়ভাবে দৃঢ় নয়, নতুন রূপ পরিগ্রহণের সম্ভাবনাযুক্ত। অর্থাৎ এমন এক সাংস্কৃতিক 
পরিচয়, যা আদতে হাইব্রিড (7১)1১ সুতরাং উনিশ শতকের কলকাতায় নেটিভ জনতার 
সাংস্কৃতিক মানচিত্র গড়ে ওঠে নতুন/পুরোনো, গ্রাম/শহর, লোকায়ত/অভিজাত দেশি/বিদেশি, 
হিন্দু/মুসলমান, ব্রাহ্ম/খ্রিস্টান প্রভৃতি বিপ্রীতধর্মী সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান বা চিহ্নের 
সংঘর্ষ-সময়ে। এই প্রক্রিয়া ছাপ ফেলেছিল বাঙালিজীবনের নানা পরিসরে; সাহিত্যেও তার ব্যত্যয় 

ঘটেনি। 
বাংলা সাহিত্যে যাঁদের রচনায় এই ওপনিবেশিক বাস্তবতার বস্তুনিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের অন্যতম। অবনীন্দ্রনাথের রচনা এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 
এই বাস্তবতাকে তিনি আত্মসাৎ করছেন ছোটোদের জন্য লেখা তীর রচনাবলিতে। বস্তুত, এই 
আত্মীকরণ, তীর রচনায়, শিশু বা কিশোরভোগ্য মসৃণ পাঠের সঙ্গে যুক্ত করে অদৃশ্য কিন্তু 
ক্ষেত্রবিশেষে অস্বস্তিকর এক বড়োদের পাঠ! অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫১)-এর রচনায় এই 
বিমিশ্রণ একরকম অনিবার্য ছিল; কারণ স্রষ্টা হিসাবে তার মন ও মনন তৈরি হয়েছিল, উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, এমন এক সাংস্কৃতিক ভাঙা-গড়ার যুগে, যা একই সঙ্গে সংঘর্ষময় অথচ 
সৃজনশীল, প্রতিরোধী অথচ প্রহিষ্ণু--বিরুদ্ধ বা পক্ষপাতী, যেমনই হোক না কেন, যা মূলত 
সংলাপময়। কিন্তু, শুধু রাষ্ট্রের মতো কোনও কল্পিত জনসমাজ (imagined community)-এর 
তাত্বিক অনুভব নয়, অবনীন্দ্র এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করেন যাপিত জনসমাজ (lived community) 
-এর পরিসরে; জোড়ার্সাকোর পাঁচ ও ছয় নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের দুটি বিখ্যাত বাড়ির প্রশস্ত 
চৌহদ্দির ভিতর।২ শৈশবে এই সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেন অবনীন্দ্রনাথ, তার 
চমৎকার সাক্ষ্য আছে তীর স্মৃতিমূলক রচনা আপনকথা-য়। একটি নিদর্শনের উল্লেখ করা যাক: 
১. শীতকালে যেবারে কর্তাদাদামশায় বাড়ি থাকতেন সেবারে মাঘোৎসব খুব জীকিয়ে হতো। 
একটা উৎসবের কথা মনে আছে একটু--সেবারে সঙ্গীতের আয়োজন বিশেষভাবে করা, 
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হয়েছিলো। হায়দারাবাদ থেকে মৌলাবক্স সেবারে জলতরঙ্গ বাজনা এবং গান করতে 
আমন্ত্রিত হন। 
সকাল থেকে বাড়ি গাঁদা ফুল, দেবদারু-পাতা, লাল বনাত, ঝাড়লষ্ঠন, লোকজন, 
গাঁড়ি-ঘোড়াতে গিস্গিস্‌ করছে। আমাদের মুখে এককথা-_-মৌলাবাক্‌সোর বাজনা হবে। 
সকাল থেকেই খানিক সিন্দুক, খানিক বাক্‌সো মিলিয়ে একটা অদ্ভুত গোছের মানুষের 
চেহারা যেন চোখে দেখতে থাকলেম। এখানকার মতো তখন টিকিট হতো না 
নিমন্ত্রণ-পত্র চলতো বোধহয়। 
লক্ষণীয়, মাঘোৎসব ব্রান্মাসমাজের অনুষ্ঠান; আর অংশগ্রহণকারী-কথক হিন্দুধর্মে থিতু ছয় নম্বর 
বাড়ির অবনীন্দ্রনাথ। হিন্দুধর্মের পক্ষপুট থেকে ত্রান্মধর্মকে বিচ্যুত করতে চান না দেবেন্দ্রনাথ, 
অথচ ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করতে আহৃত হন মুসলমান ওস্তাদ। হিন্দুর 
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ডাব-ঘট-আমপাতার জায়গা নেয় গীদাফুল-দেবদারুপাতা। অর্থাৎ ভিন্নধর্মী 
সংস্কৃতির বিচিত্র চিহৃগুলো মিলেমিশে এক নতুন আকার নেয় ওপনিবেশিক পরিসরে । এমনকী, 
সেমিটিক “মৌলাবক্স” যে তার উচ্চারণের বিশুদ্ধতা হারিয়ে পরিণত হয় “মৌলাবাক্‌সো'-তে, সেটিও 
এই বিমিশ্রণের দৃষ্টাত্ত। কারণ সাদৃশ্যসূত্রে ফারশি “বকৃশ্‌*-কে ভাবা হয়েছে ইংরেজি “বকৃস্। 
অতঃপর, ইংরেজি “বকৃস্* থেকে এসেছে “মৌলাবাক্‌সো”-র “বাকৃসো”। সুতরাং পরিণাম-পথটি 
এরকম: বক্‌শ্‌ ফোরশি) > বক্‌স্‌ (ইংরেজি) > বাক্‌সো বোংলা)। অন্যভাবে বললে, “মৌলাবাক্‌সো” 
শব্দটি ধারণ করে আছে তিনটি ভাষার সংযোগ ও সম্পর্কের ফলাফল, যা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির 
বিমিশ্রণের এক চমৎকার উপমান। 
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সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ বা হাইব্রিডিটির ধারণাটি অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে নিপুণভাবে রূপায়িত। যেমন 
ধরা যাক ‘The Building ০£ he 1)” ছবিটির কথা। নির্মীয়মান তাজমহলকে দূর থেকে দেখছেন 
শাহজাহান। তার পিছনে কন্যা জাহানারা; একপাশে মাটিতে বসে গ্রন্থ পাঠরত এক বৃদ্ধ; সামনে 
তাজ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত দুই শিল্পী, যাদের একজন হিন্দু অন্যজন মুসলমান। প্রসঙ্গত, 
অবনীন্দ্রনাথের শিক্পগুরু হ্যাভেল তাজমহল সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘The Taj Mahal belongs to 
India, not to Islam’| হ্যাভেলের প্রীচ্যবাদী ধারণা অনুসারে, তাজমহল হিন্দু, মুসলমান ও 
ইতালীয় রেনেশীশের উপাদান-সমবায়ে গঠিত। তীর বিশ্বাস অনুসারে এই প্রকল্পের মূল স্থপতি 
তুৰ্ক উত্তাদ শাহ্‌ ঈশা এবং প্রধান আলংকারিক কনৌজের হিন্দু শিল্পী ছিলেন সমান গুরুত্বপূর্ণ 
সম্রাটের কাছ থেকে তীরা সমান বেতন পেতেন। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে সম্ভবত এই দুজনকেই 
দেখতে পাই আমরা । চিত্রসমালোচক দেখান, মুসলমান পিতা ও হিন্দু মায়ের সম্তান শাহজাহান 
হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের শিল্পীদের নিয়ে যে অনবদ্য ইমারত গড়ে তোলেন, তার মধ্যে থেকে 
যায় ভারতীয়-মুঘল-ইতালীয় সংস্কৃতির বিমিশ্র উপাদান। এমনকী ছবিটির চিত্রী পিরালী ব্রাহ্মণ 
অবনীন্দ্রনাথ, তিনিও তো হিন্দু-মুসলমান, দুই সংস্কৃতির উপাদান-সংকরকে উত্তরাধিকারসৃত্রে বহন 
করে চলেন।৩ সুতরাং ১৯০১ সালে রচিত এই ছবিটিতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির ভিন্ন 
উপাদানগুলি যেমন উপস্থিত, তেমনই উপস্থিত প্রীচ্যবাদী ভাবনাসুত্রে পশ্চিমী সংস্কৃতির উপাদান। 
উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিলগ্নে কলকাতার ওপনিবেশিক পরিসরেই সম্ভব ছিল এহেন সাংস্কৃতিক 
বিমিশ্রণ। 


১৪৬ 


অবনীন্দ্রনাথের রচনায় ওপনিবেশিক প্রেক্ষিত... 


এই প্রসঙ্গে আরব্য রজনী সিরিজের “3100780 079 381107, ছবিটির কথা উল্লেখযোগ্য । 
একই সমতলে বসে আছে এক বালক, যার চোখের তারা নীল। সিন্ধবাদের সামনে মাটিতে হাঁটুমুড়ে 
বসে এক চৈনিক, মাটিতে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বসে তিনজন মুসলমান ও একজন সম্ভবত অন্য 
সম্প্রদায়ের মানুষ এবং মোড়ায় বসে এক ইউরোপীয় সাহেব। তারা সকলেই সম্ভবত সিন্ধবাদের 
গল্পের শ্রোতা। বিশিষ্ট চিত্র-এতিহাসিক দেখান, বই-হাঁতে এই ছবির বৃদ্ধ কথক যত-না আরব্য 
রজনীর দুঃসাহসিক নাবিক, তার চেয়ে যেন ঢের বেশি গল্প-বলিয়ে কলকাতার অবনীন্দ্রনাথ। তার 
চারপাশে বিভিন্ন জাতির মানুষের পোষাক, কেশ ও শ্বশ্রুর বিন্যাস, গায়ের রঙ এবং বসবার 
ভঙ্গিতে সাংস্কৃতিক বৈভিন্ন্যের চিহনগুলি স্পষ্টভাবে মুদ্রিত। বিভিন্ন সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানের 
বিমিশ্রণ অব্যর্থভাবে ছবিটিকে প্রাচীন বোগদাদের মাটি থেকে তুলে এনে স্থাপন করে কলোনির 
কলকাতায়। ছবিটিকে করে তোলে কোনও অভিজ্ঞ নাবিক নয়, বরং এক আধুনিক শিল্পীর 
মানসযাত্রার অভিজ্ঞান। যে শিল্পীর উপর বর্তায় বিভিন্ন এতিহ্যের উত্তরাধিকার, যে শিল্পীর শ্রোতা 
আবিশ্ব। বস্তুত, আরব্য রজনী-র গল্পগুলিকে ওপনিবেশিক যাপনের রূপক হিসাবে ব্যবহার করতে 
চান অবনীন্দ্রনাথ । কিন্তু সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ তাকে মধ্যযুগ থেকে এভাবেই ফিরিয়ে আনে আধুনিক 
কলোনির মাটিতে। 

৩ 


অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনায় একইভাবে ভিড় করে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ! তাদের আচরণ ও 
উচ্চারণে মূর্ত ভিন্ন-ভিন্ন সাংস্কৃতিক চিহ্গুলি মিলেমিশে তৈরি করে এমন এক বিমিশ্র পরিবেশ 
যা শুধু উপনিবেশসম্তভব। আমরা ভুতপত্রীর দেশ, নালক, আলোর ফুলকি, খাতাঞ্চির খাতা, বুড়ো 
আংলা ও বাদশাহী গল্প-তে এই চিহ্গুলির সন্ধান পাই মূলত চরিত্রদের জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক 
পরিচয়ে। 

ভূতপত্রীর দেশ-এ মাসির বাড়ি থেকে পিসির বাড়ি যাওয়ার কথক-বর্ণিত পথটি এমন 
এক কল্পিত পরিসর হয়ে ওঠে, যেখানে জড়ো হয় শুধু দেশ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা 
নানা জাতের মানুষ। বাঙালি কথক, উড়িয়া পালকিবাহক, জাহাজের পূর্ববঙ্গীয় কাণ্তেন, মুঘল 
বাদশাহ আকবর-জাহাঙ্গির-ওরঙ্গজেব, পাঞ্জাবি রণজিৎ সিংহ, বোগদাদের হারুন-অল-রসিদ, 
মিশরের কালো মানুষ মসুর। আবার বাদশাহী গল্প-তে কোনও কল্পিত পরিসর নয়, ভিড় জমে 
ওঠে জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়ির উত্তরের উঠোনে-_-যদিও চরিত্ররা মূলত নিন্নবর্গীয়। সেখানে 
দেখি, কোন্‌ অনামা উত্তর ভারতীয় গ্রাম থেকে আগত ধর্মরাজের ভক্ত ভালবিক্রেতা; ইংরেজি-জানা 
শ্রীরাম ওরফে ছিরে মেথর, তার নিজের ভাষায়__“হাইকাষ্ট স্ক্যাভেঞ্জার’; বাংলার গ্রাম থেকে আসা 
রামলাল চাকর; ছমশের কোচম্যান, পাঞ্জাবি জমাদার মোহনলাল সিং; ফারসি বুলি দুরস্ত জাতে- 
হিন্দু জণ্ড মুন্সীর মতো বিচিত্র জাত-ধর্ম-ভাষার মানুষজন। 

এই বিচিত্র মানবসমাবেশের সূত্রে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট হয় বিভিন্ন সংস্কৃতির 
উপাদান (চিহ্ন) সমূহ। ভূতপত্রীর দেশ-এর আখ্যান গড়ে ওঠে বাংলার লোকছড়া, কিস্সা ও উড়িয়া 
পুরাণের সমন্বয়ে। মাসির বাড়ি থেকে পিসির বাড়ি যাওয়ার পথে এবং পিসির বাড়িতে সংঘটিত 
ঘটনাবলির কথক-বর্ণিত শরীর গড়ে ওঠে মূলত লোকছড়ার সমবায়ে; হারুন্দের কথা গড়ে ওঠে 
আরব্য রজনী-র কাঠামোকে ভিত্তি করে; এবং কিচকিন্দের কাহিনি গড়ে ওঠে উড়িয়া রামায়ণ 


১৪৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


অবলম্বনে। ফলে তিনটি ভিন্ন সংস্কৃতির উপাদান এসে মেশে একই আখ্যানের শরীরে। লক্ষণীয়, 
পৌরাণিক রোমায়ণ)/লোকায়ত (ছড়া) অথবা গ্রামীণ (ছড়া)/ নাগরিক কেস্সা)-এর মতো 
দ্যণুক সঙ্জায় বিন্যস্ত উপাদানগুলি বৃত হয় পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। নালক-এ সিদ্ধার্থের 
কাহিনিখণ্ডে ব্যবহৃত সংস্কৃত শ্লোক হেহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং/ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু...) আর 
নালকের কাহিনিখণ্ডে ব্যবহৃত শাক্ত গান (এরে ভিখারী সাজায়ে তুমি কী রঙ্গ করিলে) সজ্জিত হয় 
পৌরাণিক (সংস্কৃত শ্লোক)/লোকায়ত (শাক্ত গ্রান)-এর দ্যণুক বিন্যাসে। বস্তুত, এই বিন্যাসেই 
প্রতিফলিত হয় (চরিত্রে অভিজাত/সংস্কৃত/ নাগরিক) সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ-বুদ্ত্বপ্রাপ্তি এবং (চরিত্রে 
লৌকিক/অসংস্কৃত/ গ্রামীণ) নালকের সাধনাসিদ্ধি-ঘরে ফেরার প্রায় বিপ্রতীপ উপাখ্যানদুটির সম্পর্ক। 
তবে ভিন্ন সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানের বিমিশ্রণের চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে বাদশাহী গল্প-য়, দাদামশায় 
যেখানে নাতিকে শোনান জোড়াসীকোর ঠাকুরবাড়ির উনিশ শতকীয় এক চরিত্রের বর্ণনা: 

২. ভাব এক বুড়ো টাক মাথা,/ঘাড়ের কাছে পাকাচুল বাবরি-কাটা,/বাম পাটা-ফোলা যেন 
হালি সহরের বৈতাল কুমড়ো/বাকী দেহটা-কালিদাসের 'ব্যুড়োরস্ক বৃষস্কন্ধ” কবিতা/ 
পাঞ্জাবি কেতায়-পাকা দাড়ি গৌফ/ গায়ের রং-_খয়েরে সিঁদুরে মিলেছে সুরকীর গুঁড়ো/ 
মুর্শিদাবাদের গেঁটে বীশের মোটা দাণ্ডা,/লাল ছিটের রুমাল গলেতে বান্ধা /কামিজের 
চুনোট্‌ হাতা/কীধে চাদরখানি-_/ধুতি পরার কেতা হিন্দুস্থানি,/দুপায়ে দুই মাপের জুতা, 
__বাম পায়েরটা চেপ্টা গুড়মুড়ো।/ভোরে উঠে ডন ফেলে, লর্ডস প্রেয়ার পড়ে দীতন 
করেন,/বেড়াল দেখেছে কী উঠিয়েছে হুড়ো। 

লক্ষণীয়, হোলি সহরের) বৈতাল কুমড়ো, মুর্শিদাবাদের) গেঁটে বীশের মোটা দাণ্ডা, কোমিজের) 
চুনোট হাতা-র মতো বঙ্গজ উপাদান; বাবরি-কাটা পাকাচুল, (পাঞ্জাবি কেতায়) পাকা দাড়ি গৌফ্‌, 
হেন্দুস্থানি কেতায়) ধুতি পরা-র মতো উত্তর ভারতীয় উপাদান এবং (গলাতে বাধা) লাল ছিটের 
রুমাল ও লর্ডস প্রেয়ার পোঠ)-এর মতো পশ্চিমি উপাদান বা সাংস্কৃতিক চিহ্নের সমবায়ে গড়ে 
ওঠে উনিশ শতকীয় কলোনির রাজধানী কলকাতার একটি চরিত্র। 

অবনীন্দ্রনাথের আখ্যান মানবসমাজ থেকে যখন সরে আসে মনুষ্যেতর প্রাণীদের রাজ্যে, 

বস্তুত তখনও প্রত্যাহ্ৃত হয় না এই বিমিশ্র পরিবেশ। আলোর ফুলকি-তে পাহাড়তলীর কুলতলায় 
চিনিদিদির আমন্ত্রণে যে পক্ষমীসমাবেশ ঘটে, তাকে চরিত্রের দিক থেকে সর্বভারতীয় বলাই সঙ্গত। 
সেই আসরে সকলের মনোরঞ্জনের জন্য যে গানবাজনার ব্যবস্থা হয়, তার বৈচিত্র্ও লক্ষ্য করার 
মতো; 

৩. 01555455088 
জোগাড়ই করেছিলেন। 

৪. এমন সময় ফড়িংদের স্ট্রিংব্যান্ড শুরু হল, ডি 
দিয়ে ছাপমারা গঙ্গাফড়িং কীর্তন ধরলেন। 

স্পষ্টত, “গড়ের মাঠের বাদ্য, “কালোয়াতি কীর্তন বাউল’, স্টিংব্যান্ড-এর মতো সাংগীতিক 
উপাদান যে পরিসরে সন্নিবিষ্ট হয়, তা অজ্ঞাত কোনও পাহাড়তলী নয়, উনিশ শতকের কলকাতা । 
উপনিবেশের উনিশ শতকীয় রাজধানীটিকে চিনে নেবার মতো ভিন্নধর্মী, ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীতধর্মী 
উপাদান (চিহ্ন)-ও ছড়িয়ে থাকে আখ্যানের শরীরে। যেমন: 


১৪৮ 


অবনীন্দ্রনাথের রচনায় ওপনিবেশিক প্রেক্ষিত... 


৫. ঘোড়দৌড়ের খেলায় যেমন, তেমনি এই মোরগের লড়াই দেখতে আর বাজি লাগাতে 
লোকে টিকিট পায় না, এত ভিড় হয়। 

৬. সবটাই এদের জৌড়াতাড়া দেখছি, ওর ডানা তার ঝুঁটি, এমনি সব টুকিটাকি দিয়ে গড়া 
এদের চেহারাগুলো কীসারিপাড়ার সঙের বিজ্ঞাপনে লাগতে পারে; আর-কোথাও 
এমনি, এই সামান্য গোলাবাড়িতেও, এদের দরকার মোটেই নেই। 

৭. কোলাব্যাঙ ধুয়ো ধরলেন, “কে তারে গড় করে। কে কারে গড় করে।” 
সোনাব্যাঙ চিতেন গাইলেন, “বাতাস তারে গড় করে, সবাই তারে গড় করে।” 
ফেরতা গাইলে সব ব্যাঙ, “গড় কর্‌, গড় কর্‌। কর্‌ কর্‌ গড় কর। গড় কর্‌, গড় কর্‌।” 

যদিও অকুস্থল পাহাড়তলির গোলাবাড়ি, তবু “ঘোড়দৌড়ের খেলা’, “মোরগের লড়াই’, কাসারিপাড়ার 
সঙ" এবং ধুয়ো-চিতেন-ফেরতাসমন্বিত কবিগান-এর মতো উপমান-উপমেয় বা উপাদান পাঠকের 
মনে সর্বদা ভাসিয়ে রাখে উপনিবেশের অনুক্ত রাজধানীকে। কারণ উনিশ শতকের এই নতুন 
পরিসরেই এহেন ভিন্নধর্মী পেশ্চিমী/ভারতীয়, নাগরিক/গ্রামীণ, অভিজাত/লোকায়ত) সাংস্কৃতিক 
উপাদানের সহাবস্থান সম্ভব। 


৪ 
জাতিসত্তার এই বৈচিত্র্য এবং তজ্জনিত সাংস্কৃতিক বৈভিন্য ছাপ ফেলে আখ্যানের ভাষায়। এই 
ভাষাপ্রয়োগের দুটি মাত্রা! প্রথমত, কথক, বিশেষত চরিত্রদের সংলাপে ভাষা-উপভাষার ব্যবহার; 
দ্বিতীয়ত, কথক ও চরিত্রদের ভাম্যে প্রযুক্ত শব্দাবলির বিন্যাসবৈচিত্র্য। আমরা দেখি, অবনীন্দ্রনাথের 
আখ্যানগুলিতে ব্যবহৃত হয় বাংলা ছাড়াও হিন্দি, উড়িয়া, উর্দু-র মতো প্রাদেশিক এবং ইংরেজি-র 
মতো বিদেশি ভাষা। যেমন: 

৮. তখন পাকুড়গাছের আগভালের উপর থেকে কুটুরে পেঁচা মিহি আওয়াজ দিলে, 

“বোলুঙ্গা কুছ, সল্লা হ্যায় কুছ?” (আলোর ফুলরি) [হিন্দি] 

৯. কী সুন্দর মুরলী পা-নী রে সজনী। 
তান্কু কে দিব অন্তা আ-নি-রে-এ সজনী। (ভূতপত্রীর দেশ) [উড়িয়া] 

১০.মুনসীর খেয়াল নেই; কেবলি ফার্সিতে ধমক ঝাড়ছেন--গ্যায়সা কমবক্ত বেতমীজ্‌ 
হেইসিয়ার [য.], বেহুদা ঘোড়েসে কান কাটায়া! বোদশাহী গল্প) [উর্দু] 

১১, You Baboo, I-earnestly hope and trust that the noble example of this 
most enlightened and public spirited... for the amelioration of self and 
friends and all the poor gentlemen at large like হারুন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, 
ঝালুন্দে আ্যান্ড মালুন্দে। (ভূতপত্রীর দেশ) [ইংরেজি] 

একইসঙ্গে চরিত্রদের সংলাপে লক্ষ করি, একাধিক ভাষার মিশ্রণ, যা প্রকৃতপক্ষে ভাষাসংযোগের ফল: 

১২. তিনবারই সিদ্ধার্থ বললেন, “না! না! না! নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ৷” 
নোলক) [বাংলা ও সংস্কৃতর মিশ্রণ] 

১৩.হুতুম চটপট ডানা ঝেড়ে খাঁড়া হয়ে দীড়িয়ে সবাইকে বললে, “থামো থামো শোনো 
শোনো, এ্টেন-সা-ন্‌ অ-ব-ধা-ন।” (আলোর ফুলকি) [বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণ] 


১৪৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


১৪. সে হেসে বলল--“গো এন্ড রীড- ফাস্ট বুক, প্যারিটাদ সরকার-_আপন্‌ গড আই এম 
নট্‌ মেথর, হাইকাষ্ট স্কেভেঞ্জার। দীন দরিদ্রকে উপহাস করিয়া লজ্জিত করিবেন না-- 
আমি অতি অজ্ঞ’ বোদশাহী গল্প) [বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণ] 

প্রসঙ্গত, ভূতপতূরীর দেশ-এ কিচ্কিন্দের কথা-য় বাংলা, উড়িয়া ও ইংরেজি-_-তিনরকম ভাষার 
সহাবস্থান লক্ষণীয়; আলোর ফুলকি-তে চরিত্রদের সংলাপে পাই বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজির সংমিশ্রণ; 
আর বাদশাহী গল্প-তে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজির মিশ্রণ। ভাষার এহেন সহাবস্থান বা মিশ্রণ তখনই 
সম্ভব, যখন ভাষাসংযোগের পরিস্থিতি ঘটে; অর্থাৎ একাধিক ভাষা পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে। 
উপনিবেশের বাস্তবতায় একাধিক সংস্কৃতির সন্নিবেশ ও সম্পর্ক তৈরি করে ভাষাসংযোগের 
পরিস্থিতি। এ-প্রসঙ্গে বাদশাহী গল্প-এর কথক দাদামশায়ের একটি সংলাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 


১৫. একদম ডিসাপিয়ার নট্‌ হিয়ার নট্‌ দেয়ার নো হেবাগ্যার!/হু ইট আগুন, মষ্ট ভমিট্‌ 
কয়লা/ফায়ার কখন ছাই চাপা রয়না/ঢাকা আছে হয় নিকটে/নয় দূরে মেল্টিং পটে/ 
বাদোশাবাবু নো ফিয়ার/ঘটি বাটি টেবিল চেয়ার নাইট মেয়ার/এই এ্যাপিয়ার এই 
ডিসাপিয়ার! বোদশাহী গল্প) 

পদ্যাকারে পরিবেশিত এই বাংলা-ইংরেজিমিশ্রিত সংলাপের সঙ্গে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত 
কবিওয়ালাদের কোনও-কোনও গানের তুলনা করা যেতে পারে। যেমন: “শ্যাম গোইং মথুরায়/ 
গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়,/বলে ইওর অক্রুর আন্‌কেল/ইজ এ গ্রেট রাসকেল।” জনপ্রিয় সংস্কৃতির 
পরিসরে এই ভাষামিশ্রণের কারণ হিসাবে, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, ওপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে শাসক 
ও শীসিতের ভাষাসংস্কৃতির বিশেষ সম্পর্কের কথা বলেন।€ অবনীন্দ্রনাথের রচনাতেও আমরা এই 
ওপনিবেশিক বাস্তবতার প্রতিফলন দেখতে পাই। 

শুধু চরিত্রদের সংলাপে নয়, কথকের ভাষ্যেও মূর্ত হতে পারে সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের চেহারাটি 

মূলত বিভিন্ন জাতের শব্দসমাবেশ এবং ভাষামুদ্রা 79819/9)-র প্রয়োগসূত্রে। সাধারণভাবে 
কাঙ্ক্ষিত পরিবেশরচনায় শব্দনির্বাচন বা শব্দসঙ্জা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ভূতপত্রীর দেশ-এ 
হারুন-অল-রসিদের মুসলমান কাফ্রী চাকর মসুর যখন তার স্বদেশ মিশরের উচ্ছাসময় বর্ণনা দেয়, 
তখন সেই বিবরণ স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে তুলনামূলকভাবে বেশি আরবি-ফারসি-তুর্ক শব্দ 
দ্বারা।৬ আবার, বুড়ো আংলা-য় হাড়গিলেরাজের সভাপণ্ডিত চুহুংমুং বুরুঞ্জি পুঁথিমতে যে ভবিষ্যবাণী 
পদবহুল, তৎসমশব্দ-কণ্টকিত।৭ কিন্তু সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের ক্ষেত্রে স্বভাবতই ক্ষুণ্ন হয় শব্দগত 
বিশুদ্ধতা; বয়ানের ভিতর মিশে যায় বিভিন্ন জাতের শব্দেরা। যেমন, ভুতপত্রীর দেশ-এ দিল্লী ও 
(সম্ভবত) বারাণসী ঘুরে কলকাতায় ঢুকবার পূর্বে হারুনের দীর্ঘ বয়ানে ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ 
ঘটে না। প্রথম যে বাক্যটিতে উচ্চারিত হয় কলকাতার নাম, লক্ষণীয় সেই বাক্যটি-_-“একেবারে 
গঙ্গা-পার হাবড়ার পুল কলকেত্তা হাজির! যেন কোনও দেহাতি মানুষের ভঙ্গিতে কলকাতা 
পৌঁছানোর খবর দেয় বোগদাদের খলিফা; কিন্তু বিদেশি শব্দ হিসাবে ইংরেজি নয়, ছোটো বাক্যটিতে 
রয়েছে একটি আরবি (হাজির) ও একটি ফারসি (পুল) শব্দের ব্যবহার। অথচ একটু পরেই মসুরের 
উদ্দেশে হারুনের উক্তি: 

১৬. কাজটা ভালো হল না, মসুর! সবাই আমাদের দেখে ফেললে, এতক্ষণে কালাপানিতে 
টেলিগ্রাম গেছে যে আমরা ওই মুখেই চলেছি। সেখানে গেলেই পুলিশ লাগবে পিছনে, 
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অবনীন্দ্রনাথের রচনায় ওপনিবেশিক প্রেক্ষিত... 


তখন সিন্ধবাদি হীরেটাই দখল করা শক্ত হবে। মসুর এসো, এইখানেই নেমে পড়া যাক। 
এইখান থেকে বেশ বদলে, রেলে করে উড়েদের সেই মন্দির পর্যন্ত যাওয়াই ভালো। 
[নিন্নরেখ আলোচক প্রদত্ত] 
টেলিগ্রাম ও রেল আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন; পুলিশ আধুনিক রাষ্ট্রের। বস্তুত, এই আধুনিকতা আমরা 
ভারতীয়রা পেয়েছি উপনিবেশিক শাসনের সূত্রে হারুনের সাধ্য কী সেই শাসন ও শাসকের ভাষা 
ইংরেজিকে এড়িয়ে যায়। বস্তুত, অবনীন্দ্রনাথের রচনায় এমন এক কলকাতাকে পাই আমরা, যার 
মধ্যে রয়েছে মধ্যযুগীয় তুর্ক-মুঘল এঁতিহ্যের অবশেষ; যার মধ্যে প্রবাহিত বাংলার লোকায়ত 
জীবনধারার স্পন্দন; যার মধ্যে ক্রমসঞ্চারিত পশ্চিমী সংস্কৃতির উদ্দীপনা । সংস্কৃতির এই বিচিত্র 
প্রবাহ অনিবার্ধভাবে ছাপ ফেলে তীর গদ্যভাষায়। যেমন বাদশাহী গল্প-এর এই অংশটি: 
১৭. বাড়ির উত্তর ধারে আস্তাবল, সেখানে থানজুড়ে বড়ো ঘোড়া বাঁধা থাকে। ছোট্ট গাড়ি 
খায় ঘাস পাতা যা পায়, ছোট্ট কোচমান ছুটি পেয়ে খাটিয়ায় পড়ে ঘুমোয়; এমনি প্রতি 
শনিবার দেখি। 
একদিন দেখি সোর গোল পড়ে গেছে। বাড়ির যত সহিস কোচমান দরোয়ান টেচাচ্ছে এ 
ক্যা তাজ্জব ঘোড়া কাহা গিয়া? ঘোড়া না পেয়ে কাদতে লেগেছে ছোট্ট গাড়ির ছোট্ট 
কৌোচমান। | 
দৌড়লেম দেখতে! রৈ রৈ পড়ে গেছে। এবাড়ি ওবাড়ি সবাই খুঁজছে ঘোড়া--ঘোড়া 
একদম ডিসাপিয়ার! কেউ বলে বাবা এ সাগর রাজার ঘোড়া ইন্দর রাজা চুরি করলে নাকি। 
কেউ বলে... এ বাগানের বাঁধা নহরে জল খেতে গিয়েছিল, পড়ে ভেসে গেছে গঙ্গামুখে! 
আর একজন বলে, ওরে চিলে খরগোস ভেবে তেঁতুল গাছে তুলে নেয়নি তো! 
অনেক খোঁজাখুঁজি আকাশ পাতাল ভাবা চিন্তা করা চুকতে রোদ পড়ে এল-_হঠাৎ 
সেই সময় ঘোড়ার লাথালাথি। চিহি চিহি শব্দ শুনে খেলা ছেড়ে গিয়ে দেখি বাগানের 
মধ্যে একটা ভাঙা ইস্টিমারের বয়েলার, তার মধ্যে থেকে একটা ঘোড়ার ল্যেজ ধরে 
টেনে বার করলে ছোট্ট কোচমান-_আর একটা ঘোড়া পিছু হেঁটে গ্যাপিয়ার হল 
ওইভাবে বয়লার ছেড়ে। [নি্নরেখ আলোচক প্রদত্ত] 
উদ্ধৃত দীর্ঘ বিবরণটি চলিত বাংলায় রচিত। ধ্বনিলোপ স্থোন > থান; অশ্বথ > অশথ), মধ্যস্বরাগম 
(ইন্দ্ৰ > ইন্দর) বা স্বরসঙ্গতি (দৌড়লাম > দৌড়লেম)-র প্রয়োগে এই গদ্যের সুর ঈষৎ প্রাকৃত। 
এই লোকায়ত আবহে লক্ষ করি, সংলাপরূপী একটি হিন্দিবাক্যের উপস্থিতি (এ ক্যা তাজ্জব ঘোড়া 
কাঁহা গিয়া?)। শব্দের স্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ভব শব্দের সঙ্গে থাকে কয়েকটি তৎসম শব্দ আকাশ, 
পাতাল, রাজা), কিছু আরবি (তাজ্জব, নহর) ও ফারসি (সোর গোল, সহিস, দরোয়ান) শব্দ এবং 
ইংরেজি (আত্তীবল, কোচমান, ডিসাপিয়ার, ইস্টিমার, বয়েলার, গ্যাপিয়ার) শব্দাবলি ৮ লক্ষণীয় এই 
দৃষ্টান্তে উত্তরের উঠোনের যে প্রাকৃত জীবনের বর্ণনা দেন অবনীন্দ্রনাথ, তার মধ্যে থাকে নবাবী 
আমলের কলকাতার অবশেষ, চাকর-মালী-কর্মচারীদের সূত্রে আগত একদিকে বাংলার লোকায়ত, 
অন্যদিকে ভিন্ন প্রাদেশিক সংস্কৃতি এবং অবশ্যই কলোনিসূত্রে নবার্জিত পশ্চিমী আধুনিকতার 
উপাদান। এই বিবিধ সাংস্কৃতিক উপাদান (চিহ্ন) ভাষার মধ্যে মূর্ত হয় বিভিন্ন জাতের শব্দের সার্থক 
সহাবস্থানে। 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


৫ 

অবশ্য শব্দধৃত এই উপাদান বা চিহনগুলি আখ্যানের মধ্যে শুধু শাপ্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে না; 
মাঝে-মধ্যেই লিপ্ত হয়. একে-অন্যের বিরুদ্ধতায়; চেষ্টা করে একে অন্যের অর্থকে শমিত করার, 
অথবা পরস্পরের সুস্থির তাৎপর্যে অন্তর্থাত ঘটাতে। যেমন, আরব্য রজ্পনী-র সিন্ধবাদ অকুতোভয় 
নাবিক; তার ঝুলিতে বহু দুঃসাহসিক অভিযাত্রার অভিজ্ঞতা। কিন্ত ‘Sindhabad the Sailor’ 
ছবিতে সিন্ধবাদের আঙুল স্পর্শ করে থাকা গ্রন্থাবলি, তার শাস্ত-স্থিতধী ভঙ্গি, তাকে পরিণত করে 
এক প্রাজ্ঞ বুজুর্গে। আর তার শ্রোতৃমগ্ুলির মধ্যে এক ইউরোপীয়ের অবস্থান তাকে সরিয়ে নিয়ে 
আসে কিস্সার প্রাচীন পারস্য থেকে। অর্থাৎ সেমিটিক কিস্সার “সি্ধবাদ” নামক চিহ্নটিতে ধরা ছিল 
যে বহিমুখী উদ্দামতা, দুর্গম অভিযাত্রার প্রাচ্যগন্ধী উত্তেজনা, তাকে শমিত করে, নতুন তাৎপর্ষে মূর্ত 
করে গ্রন্থ” বা ইউরোপীয়” নামক চিহ্ের প্রয়োগ । একইভাবে কিস্সাবাহিত সাংস্কৃতিক উপাদান বা 
চিহ্নের তাৎপর্য বদলে যায় ভতপত্রীর দেশ-এ, হারুন্দের কাহিনিতে। কিস্সার সিন্ধবাদ দুঃসাহসিক 
অভিযাত্রী আর হারুন-অল-রসিদ ন্যায়পরায়ণ প্রজাপালক শাসক। কিন্তু হারুনরূপী হারুন্দের 
জবানিতে সিন্ধবাদ হয়ে ওঠে হিন্দুস্থানের লৌক-ঠকানো বণিক আর হারুন-অল-রসিদ হিন্দস্থানে 
সঞ্চিত সিন্ধবাদের সম্পদ দখল করতে আসা লুঠেরা। উপনিবেশের মাটিতে (লোভী) বণিক ও 
(লুঠেরা) শাসকের এই সমবায়, পারসিক কিস্সার মহিমা ভেদ করে, ‘সিন্ধবাদ’ ও “হারুন-অল-রসিদ' 
চিহদ্দুটিকে রূপায়িত করে উপনিবেশক (০০10180)-এর নতুন তাৎপর্যে। আদতে, এখানে 
কিস্সাধৃত মূল্যবৌধে অন্তর্থাত ঘটায় কথক, অর্থাৎ উপনিবেশিত (০0102156)-র মতাদর্শ 
আসলে, ওপনিবেশিক প্রেক্ষিত অবনীন্দ্রনাথের রচনার শিশু-কিশোরভোগ্য পাঠের সমান্তরালে 
তৈরি করে অপেক্ষাকৃত জটিল একটি পাঠ-_পরিণত পাঠকের পাঠ। যেমন, বুড়ো আংলা-য় রিদয়কে 
দেওয়া দার্জিলিঙের “কালো মিস” ভালুকের তথ্য : 

১৮. এখানে এককালে গোরা-বারিক ছিল কাণ্ডেল জীদরেল সব এখানে থাকত, এখন আর 
কেউ নেই! কোথায় গেছে তাদের বাগ-বাগিচা, বাজার শহর, কেবল দেখ চারিদিকে 
আগুন জ্বালাবার চুলোগুলো পড়ে আছে, শীতে সব গোরা ভূত বেরিয়ে এই-সব 
ভাঙীচুলির ধারে বসে আগুন 'পোহায় আর মদ খায়, হুকা-হুয়া গান গায়। [নিন্নরেখ 
আলোচক প্রদত্ত] 

প্রবল প্রতাপান্বিত গোরাদের মরে ফৌত হওয়ার এই বিবরণের সঙ্গে, কেউ-কেউ, মিশে থাকা 
উপনিবেশিতর বিদ্র্পও খেয়াল করতে পারেন। সেক্ষেত্রে, ব্যারাক > বারিক, কর্নেল > কান্ডেল এবং 
জেনারেল > জীদরেল-_ইংরেজশাসনের অন্যতম স্তম্ভ সেনাবাহিনি সম্পর্কিত ইংরেজি শব্দগুলির 
এহেন বিকৃতি ওই বিদ্রপসঞ্জাত মনে করলে খুব অসংগত হবে না। প্রসঙ্গত, ভালুর্কের মতোই মিশ 
ফুট... বস্তুত, কালো ভালুক/রামছাগল-এর সঙ্গে গোরা/ধলা চামড়ার জানোয়ারদের এই সম্পর্ক, : 
অস্বস্তি-বিদ্রপ-বিরুদ্ধতায় ভরা এই সম্পর্ককে উপনিবেশিত/উপনিবেশক-এর সম্পর্করূপে পড়া 
যেতেই পারে। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় বিভিন্ন সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানের বিমিশ্রণের মধ্যে ছড়িয়ে 
থাকে বিরুদ্ধতার এই চিহৃগুলি। আসলে, কলোনির পরিমীমায় সংস্কৃতির বহুত্ব যেমন বাস্তব, 
সংস্কৃতির সংঘর্ষ তেমনই সত্য। সে-অর্থেই অবনীন্দ্রনাথের রচনা সাংস্কৃতিকভাবে বিমিশ্র, হাইব্রিড। 
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অবনীন্দ্রনাথের রচনায় ওপনিবেশিক প্রেক্ষিত... 
তথ্যসূত্র 


১. হাইব্রিডিটি (॥ybridity)—‘involves the mixing together of previously discrete cultural 
elements to create new meanings and identities. Indeed, the notion of hybridity 
has played a significant part in destabilizing the very idea of an unchanging culture 
that has secure locations since hybrids destabilize and blur established cultural 
boundaries in a process of fusion or creolization... Patterns of population move- 
ment and settlement established during colonialism and its aftermath, combined 
with the more recent acceleration of globalization, particularly of electronic 
communications, have enabled the increased cultural juxtapositioning, meeting and 
mixing that is constitutive of hybridity.’ | দ্র. Barker. C., The Sage Dictionary of 
Cultural Studies, p. 89. 

২. গবেষকের পর্যবেক্ষণ—'...the Orientalist interests of Havell, the pan-Asian interests 
of Okakura, the regional Tagore tradition of Vaishnavism, the neo-Transcenden- 
talist Brahmo Hinduism of Debendranath and Rabindranath, the mark of Islam on 
the history of the Tagores, the technological innovations of modernizing Calcutta 
and the subaltern cultures of rural Bengal are all present in the lived everyday 
intersubjective order of Abanindranath’s Jonrasanko...” 1 দ্র, Banerjee Debashish, 
The Alternative Nation of Abanindranath Tagore, p. xi. 

৩. ibid, p. 35-36 

8. ‘Itis an allegory about the narrator’s art, and more specifically about the modern 
artist who is an inheritor of many legacies and whose audience is the whole 
world.’ দ্র. Siva Kumar, V., Paintings of Abanindranath Tagore, p. 324 

৫. বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬০-৬৩ 

৬. ওই দেখা যাচ্ছে সাহারা, হুজুর! ওটা একটা সমুদ্দুর শুকিয়ে গিয়ে চড়া পড়ে গেছে। ওরই ওদিকে 
দেখুন একটুখানি নোনা জল, তারই ওপারে ফিরিঙ্গি মুলুক আর আমাদের রূমের বাদশার 
কৃত্তুন্তনিয়ার কেল্লা দেখা যাচ্ছে। ওই দেখুন হুজুর, বালির ওপর দিয়ে সার-বেঁধে উটের কাফিলা 
চলেছে; ওই খেজুরতলায় ফালহানি জল তুলছে, ওই মিসির শহর আর ওই দেখুন সেকেন্দ্রিয়ার 
কুতুবখানা, হুজুর! ওখানে দুনিয়ার কেতাব জমা আছে। হুজুর ওই যে দেখেন দুটো পর্বতের মতো, 
ও দুটো হচ্ছে কাফ্রিস্থানের বাদশার কবর। এতবড় কবর আর জগতে নেই। কেবল সোনা-রুূপো- 
হীরে-জহরতে ঠাসা আর তারই মাঝে সব মানুষ শুয়ে আছে-- হাজার বরষ ধরে, তবু তাদের 
দেখে মনে হয় যেন এই মরেছে, নয়তো ঘুমিয়ে আছে। কিমিয়াবিদ্যার জোরে এখনো হাজার-হাঁজার 
বরষের মরা মানুষগুলো টাটকা রয়েছে হুজুর! যদি দেখতে চান তো নেমে চলুন। [নিম্নরেখ 
আলোচক প্রদত্ত] 

৭. আগামী ভূতচতুর্দশীতে এখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের শাপত্রষ্ট একজন উপস্থিত হবেন, বারো বৎসর 
এগারো দিন এক-দণ্ড তিনপল উনপঞ্চাশ বিপল বয়সে, বুরুঞ্জিতে লেখে-_সুন্দরবনস্থ আমতলি 
গ্রামের কাশ্যপ গোত্রের অঙ্গষ্ঠপ্রমাণ এই মহাপুরুষ তার আগমনে দেশের সুখসৌভাগ্য সঙ্গে-সঙ্গে 
মুষিক ও মশক বৃদ্ধি, হেঁড়েল বংশ ধ্বংস ও চুয়াদিগের নাটাবাড়ি আক্রমণ এবং হাড়গিলা প্রভৃতির 
প্রচুর ভোগ এশ্বর্য এবং সর্ব-সিদ্ধি যোগ। গণেশ চতুর্থীতে এই কলির বামন অবতার হংরথে গৃহত্যাগ 
করবেন এবং ভূতচতুর্দশীতে উনপঞ্চাশ পবনে ভর দিয়ে কল্লাব্দ উনশত উনপঞ্চাশের সূর্যাস্তের 
দিক হতে উদয় হয়ে ক্রমে সূর্যোদয়ের দিকে অভ্যুত্থান করবেন। শ্যামবর্ণ সুন্দর বপুঃ বুড়োরষ্ট 
বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভূজ। [নিন্নরেখ আলোচক প্রদত্ত] 
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৮. বিদেশি শব্দগুলির মধ্যে ডিসাপিয়ার-এাপিয়ার শব্দযুগল কথক দ্বারা বর্ণনার ভিতর সচেতনভাবে 
বিগর্ভিত; নচেৎ অন্য শব্দগুলি এসেছে স্বাভাবিকভাবে। 


৯. “হারুন্দের কথা’-র কথক প্রথমত, হারুন-অল-রসিদ--বোগদাদের খলিফা! দ্বিতীয়ত, উড়ে 
পালকিবাহক হারুন্দে-কারণ তার দাবি অনুযায়ী সে নিজেই হারুন-অল-রসিদ, তদুপরি তার মুখ 
থেকেই কাহিনিটি শোনে পালকির যাত্রী। তৃতীয়ত, পালকির যাত্রী অর্থাৎ ‘ভূতপতূরীর দেশ-এর 
কথক, কারণ তার মুখ থেকেই কাহিনিটি শুনি আমরা, অর্থাৎ সাধারণ পাঠক। এই বাঙালি 
ভদ্রলোকরূপী তৃতীয় কথকের সূত্র ধরেই ‘হারুন্দের কথা’-য় প্রবেশ করে উপনিবেশিতর কণ্ঠস্বর! 
দ্র. ছন্দম চক্রবর্তী, ভূতপতৃরীর দেশ: একটি উত্তর-ওপনিবেশিক পাঠ, দ্র. মানব চক্রবর্তী (সম্পা.), 
জলার্ক (মে-ডিসেম্বর ২০১৩) 


নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি 

বাংলা 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৮৫, ১ম খণ্ড 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীল্্র রচনাবলী, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৯৯, ২য় খণ্ড 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৯৮, ৩য় খণ্ড 

ড. অভিজিৎ মজুমদার, শৈলীবিজ্ঞন এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭ 
বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, বাক্সাহিত্য (প্রাঃ) লিঃ, ২০০৪, ১ম খণ্ড 
সত্যজিৎ চৌধুরী, অবশীন্দ্র-নন্দনতত এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, নতুন সংস্করণ, কলকাতা, সুচেতনা, ২০০০ 
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বি.দ্র. বর্তমান আলোচনায় অবনীন্দ্র-রচনার সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রকাশ ভবন প্রকাশিত অবনীন্দ্র রচনাবলী-র 
১ম, ২য় ও ওয় খণ্ড থেকে গৃহীত। 
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বড়োদের জন্যে, ছোটোদের জন্যে: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
সৃজন-সানিধ্যে 
দেবস্মিতা শীট 


শুরুর কথা 
বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গার অভিঘাতে বিপর্যস্ত এক সময়কাল। ১৯৩৯-এ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় বিশ্বব্যাপী যে সন্ত্রাস ও অশান্তির অন্ধকার নেমেছিল, তার ফলস্বরূপ 
বিশের দশকে, অর্থাৎ, যে দশকে “কল্লোল”, “কালিকলম, ‘প্রগতি’ প্রভৃতি পত্রিকার সূচনা প্রসারিত 
করেছিল তৎকালীন কবিমহলের বাস্তব ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে, তার সূত্র ধরেই, পুনরায় মাথাচাড়া 
দিয়ে ওঠে সমাজবাদী কাব্যভাবনা। এমনই এক সময়ে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা 
কাব্যজগতে পদার্পণ (১৯৪০)। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্যে 
দিয়ে শেষ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও এই যুদ্ধের পরোক্ষ 
প্রভাবে সংঘটিত ১৩৫০-এর মন্বস্তর বা ১৯৪৩-এর The Great Bengal Famine, ১৯৪২-এ 
আন্দোলন, দেশভাগ ও তৎকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬-৪৭)-_-এসবই কবি প্রত্যক্ষ করেছেন 
তার কবিজীবনের প্রথম ধাপেই। এরপর ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৯-এ 
খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬১তে শিলচরে ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২তে চীন ভারতের যুদ্ধ, দেশীয় 
অর্থনীতির উপর সেই যুদ্ধের প্রভাব, যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধ, ১৯৬৪তে 
কম্যুনিস্ট পার্টির বিভাজন, ১৯৬৭ ও ৬৯-এ দু'বার কিছুদিনের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও তার 
পতন, সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলন, সাধারণ মানুষের দুরবস্থা, রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসে অস্থির 
অধৈর্য কবি কলমকেই বেছে নিয়েছিলেন তীর প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবে 

“চারিদিকে ষড়যন্ত্র, চারিদিকে লোভীর প্রলাপ 

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে 

মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে, বাঘের থাবায়!” 

(আমার ভারতবর্ষ/“মহাদেবের দুয়ার’) 
বড়োদের জন্যে 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মূল সুর-_ প্রবাহিত মানবতার সুর ৷ প্রকৃতিগতভাবে বিশ্লেষণ করলে 
তার কবিতাকে মুখ্যত তিনরকম দিক থেকে বিশিষ্টতা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, তার কবিতায় 
ধরা দিয়েছে প্রেম-অপ্রেমের চিরস্তন ও চিরবহমান রূপটি 
দেখেছি মিলিয়ে 
তার সাথে কথা বলা দু'দণ্ড সময় 

/ তত ঠাণ্ডা কোনো জল নয়। 
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কক ৪৪ ডর ৪৪ ৪৩৪৯কডত র৬৬৯০ ক ৪$কভকক৪৯৩কব৬৯৬ ক ডককওতক 


ভঙকতিত৩৬৪৬৪০৩৩৪৪৪ড৩৬৪এ৩৪৪৪০০৬৩৪৪৬০ড৪৪৪৪৩ক৪৪৪৪৩৩র৪৯৩৩৩৬ 


এই তো সে এতটুকু মেয়ে, হাসে খেলে... 
পৃথিবী বদলে যায় তবু তাকে একটু জড়ালে।! 
(পূর্বরাগণ/“তিন পাহাড়ের স্বপ্ন’) 
'পূর্বরাগ তারুণ্য এবং যৌবনের ধর্ম” কবি বীরেন্দ্র চট্টেপাধ্যায় এ কথা বিশ্বাস করতেন। প্রেম 
শোতে । পৃথিবীর রূপ বদল হয় প্রেমের স্পর্শে 


₹৯৮০০০৯৪৯০০৯৬৩৪০০৪৪৪৬০০৬৪৬৩০০৬৪৬০৬৬৯৩৩৬৩৩৩৫৮৩৬৩ 


(‘তোমার চোখে চোখ রেখে'’/'প্রহচ্যুত’) 
প্রেম আত্মাকে শুদ্ধতা দেয়। বহু ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়েও নিজেকেই নিজে ফিরে ফিরে 
ভালোবাসার প্রেরণা দেয়। “কবিতা কেন লেখেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কবি জানিয়েছিলেন ‘আমি 
প্রেরণায় বিশ্বাসী। এককালে এই প্রেরণা আসত অভাববোধ থেকে। কিশোর জীবনে প্রেমে 
পড়েছিলাম, যার প্রেমে পড়েছিলাম কথাটি তাকেও বলা হয়নি। আজ অন্যরকম প্রেম, এমনকী 
কখনো ঘৃণা, যা প্রতিবাদের ভাষা, আমাকে কবিতা লেখার প্রেরণা দেয়”।”২ তাহলে কি কিশোর 
বয়সের সেই প্রেমের অভাববোধেই কবি উচ্চারণ করেছিলেন প্রথম যৌবনের কবিতাগুলির ভাষা? 

“আশমানী ওড়নার মেঘজরি ঝলোমলো পরীর পাখার মতো নীলমাখা সে 

দেখেছি তাকে; : 

(“মাতলামো’/“তিন পাহাড়ের স্বপ্ন’) 

দিয়েছে, ঠিক সেভাবেই উঠে এসেছে প্রাত্যহিক জীবনধারণে অভ্যস্ত প্রেমের ক্রমশ নিভে আসার 
রূঢ় বাস্তব রূপটি। যা কিছু আমাদের অধরা আমাদের আকাঙ্া কেবল তারই তরে, চিরকাঙঞ্ক্ষিতের 
অভিমুখে নিরস্তর ছুটে চলা, এমনকি অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখবিলাসেও কোনো ক্লান্তি নেই; ক্লান্তি 
কেবল ‘প্রত্যহের স্নান স্পর্শে'। পরিণতি মানেই ফুরিয়ে যাওয়া, হলই বা তা বহু বাসনার প্রেম! 

পদ্ম পাতায় শিশির লেগে 

পদ্ম পাতায় শিশির। তার চেয়ে শীতল, মেয়ে 

তোমার বুকে উপোসী গাল রাখা। 
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বড়োদের জন্যে, ছোটোদের জন্যে: বরে চট্টোপাধ্যায়ের সৃজন-সামিধ্যে 


কিন্ত যখন মাস ঘুরবে 
তিরিশ দিনে মাস। তোমার চুমায় অঙ্গ পোড়া 
সইবে কি আর এক বিছানায় থাকা?’ 

(‘পদ্ম পাতায় শিশির/“তিন পাহাড়ের স্বপ্ন 
অদর্শনে, অপ্রাপ্তিতে এতকাল যা ছিল সুশীতল, শাস্তির স্পর্শ, প্রত্যহের স্নান স্পর্শ লেগে” তাই হয়ে 
উঠেছে বিষাক্ত, জ্বালাময়। তবু, জীবনে সবচেয়ে সত্য যা, সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম “আপনার নাহি 
পায় পথ’; সে আজীবন আকাঙ্ার। মিলনে তার নিদারুণ পরিসমাপ্তি, তবু মিলনের অভীন্সাতেই 
তার সুখবাস। সে জন্যেই মিলনের পথে বাধা হয়ে দীড়ায় যে রক্ষণশীল সমাজ, কবি বীরেন্দ্র 
প্রতিবাদ সেই সমাজের বিরুদ্ধে । 

কাপছে আমার পৃথিবী 

কামনার পৃথিবী।_ 

যে পৃথিবীতে একদা নেমে এসেছিল অতীতের আদম আর ইভ, 
নিষিদ্ধ ফল খেয়ে। 


এ ঝড়ের শেষ কোথায়? শেষ কোথায়?... 
আর ভাবছি দূরের ইজি চেয়ারটিতে বসে 
সমাজ কী ভাববে? 

(বুঝি এল’/‘গ্রহচ্যুত’) 
কত প্রেম, কত ইচ্ছের মৃত্যু হয় এই সমাজের অজুহাতে । সামাজিক প্রথা আর রীতিনীতির কাছে হার 
মানতে হয় প্রেমকে। তা বলে মন কি আর সমাজের চোখ রাঙানী মানে? কবি তাই স্বপ্ন 
দেখেছিলেন যে দিনের, 

‘সেই দিন পিতা বিক্রি করবে না তার কন্যাকে 
আত্ম প্রতিষ্ঠা আর অহংকারের কাছে... 
প্রেমিক হবে না তস্কর... আর সামাজিক নির্দেশ 
টোপর পরিয়ে দেবে না অপরিচিতের মাথায়; 
ভাগ্যের বিধানকে মানুষ করবে অধিকার; 
' নেবে জয় করে! 
(একটি গ্লাস তরল ঝাঝালো মদ"/গগ্রহ্চ্যুত” 
স্বপ্ন দেখেছেন সেই দিনের যেদিন আশঙ্কা থাকবে না 
‘আমি যে তোমায় ভালোবাসি 
সে কি সমাজ জানল, তোমার স্বামী আর আমার বন্ধুবান্ধব? 
(আমি যে তোমায় ভালোবাসি”গ্রহচ্যুত” 
অথবা, প্রেম মাথানত করবে না সমাজের কাছে, কেউ বলবে না, 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


‘তুমি যে আমায় ভালোবাসো, 
এ-সত্য আজ ধুলোতেই মিশতে দাও মেয়ে? 

(‘তোমার সিঁথিতে সিঁদুর’/‘গ্রহচ্যুত”) 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যপ্রকৃতির দ্বিতীয় এবং সর্বপ্রধান দিকটিতে চোখে পড়ে সমাজ, রাষ্ট্র এবং 
দেশীয় অর্থনীতির বিধ্বস্ত অবস্থায় গর্জে ওঠা প্রতিবাদী কবিকলম। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কবি 
অনুভব করেছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুধার জ্বালা; চারিদিকে কেবল অভাব আর অভাব। তাই 
কেবলমাত্র বাহ্যিক সৌন্দর্যবোধে দ্রব প্রেমের কবি না হয়ে সমস্তরকম রোম্যান্টিসিজমূকে অতিক্রম 
করে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন মানুষের কবি 

“আমাকে একটা রক্তগোলাপ দিও... 
কিন্তু দোহাই তোমার 
তার আগে আমাকে একটুকরো রুটি দাও, 

(রক্তগোলাপ/“মুখে যদি রক্ত ওঠে’) 
সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-অভাব-অনটন, ক্ষুধা, জীবনের গ্লানি, অন্ন ও প্রাণের জন্যে হাহাকার, 
যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দাঙ্গায় বিপন্ন মানবতা মর্মাহত করেছে কবিমনকে। ভারতবর্ষের স্বরূপ দর্শন করে তিনি 
চিৎকার করে বলে উঠেছেন 

পঞ্চাশকোটি নগ্ন মানুষের 
যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারারাত ঘুমুতে পারে না 
ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে!’ 

(আমার ভারতবর্ষ /“মহাদেবের দুয়ার”) 
শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলতে চলতে কবি শ্রেণিসমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য অনুভব 
করেছিলেন সার্বিকভাবেই। বিকৃত রাজশক্তি যখন নিংড়ে নেয় মানবিকতার সমস্ত নির্যাস, তখন 
রাষ্ট্র হয়ে ওঠে শ্রেণিশোষণের যন্ত্র 

‘মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ, 
কুকুরের কানা! 
তোমার রাতের ঘুমের পাশে আমার জাগরণ। 
অদ্ভুত এই পৃথিবীতে জীবনধারণ ।” 
(মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ'/‘গ্রহচ্যুত’) 
৮17 . 
শুষ্ক চোখ ফুল দেখে না, নদী দেখে না 
ভালোবাসার আবীরে আর রাঙে না রে, 
কেবল খোঁজে একমুঠো ভাত, একমুঠো ভাত, একমুঠো ভাত! 
(‘কেবল খোঁজে একমুঠো ভাত’/‘তৃণতরঙ্গ রৌদ্রে”) 


রা 
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বড়োদের জন্যে, ছোটোদের জন্যে: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃজন-সামিধ্যে 


মুনাফা লোভী, স্বার্থপর, অভিজাত শ্রেণির তৈরি করা এই সমাজের শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা গান 
গেয়েছিলেন কবি। বীরেন্দ্র-কবিতা অনেক সময়ই “কাব্যগুণহীন জার্নালিজম” বলে সমালোচিত 
হয়েছে। নিজের কবিতা সম্পর্কে নিজেই তিনি মন্তব্য করেছেন-_“বন্দী মুক্তি আন্দোলনের সময় 
একটার পর একটা কবিতা এই পত্রিকায় এ পত্রিকায় পাঠিয়েছি। কোনটা কবিতা হলো আর কোনটা 
হলো না-এটা ভেবে দেখার সময় তখন ছিল না। বিষয়টাই ছিল প্রধান। ফলে বহু কবিতা 
“কাব্যগুণহীন জার্নালিজম” হয়েছে।”* কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোনো একজন মানুষ 
চারিদিকের নরকের মধ্যে নিজের বিবেককে বিসর্জন দিয়ে স্থির বসে না থেকে অত্যাচার ও 
নিম্পেষণের বিরুদ্ধে তার Anti ৮০০:-র অস্ত্রকে ব্যবহার করতে পারেন। Anti Poetry, অর্থাৎ, 
যে সব কবিতার ভাষা হবে কর্কশ ও ধারালো। কারণ আজকের দিনে কবির আনুগত্য কবিতার 
চেয়ে বেশি নীরস পৃথিবীর প্রতি, যে পৃথিবী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ বা 
বলা ভালো অমানুষদের দ্বারা লুষ্ঠিত এবং ধর্ষিত হচ্ছে। এ ধরনের কবিতায় কোনোরকম প্রসাধন 
বা পোষাকী শব্দ থাকবে না। তবে কবিতার ০9717107)07-এ বিশ্বাসী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোথাও 
কোথাও Anti 0০০৪৮-কে সমর্থন জানালেও এমন মত কখনওই প্রকাশ করেননি যে সব কবিতাকে 
Anti Poetry-র নিয়ম মেনে চলতেই হবে। বরং তিনি মনে করতেন-_“একটি বিশেষ সময়ে 
একটি বিশেষ ধরনের লড়াই চালাতে গিয়ে মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ সব কবিতাকেই Anti Poetry-র 
শরণ নিতে হয়” 

‘কার পাপ আমাদের রক্তের ভিতর; 

কার অন্ধকার? 

কণ্ঠস্বর 

ভেসে আসে, “জোর যার’... 

মানুষ কি এখনো তোমার 

চোখ রাঙানো প্রেমের চাকর? 





অথচ কোথায় যাব? এ পৃথিবী আমার, তোমারো 
মারো! যত পারো! 

(অন্ধ পৃথিবী'/'মানুষের মুখ) 
প্রসাধন বর্জিত এধরনের কবিতা প্রায়শ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কবি। কবি 
বীরেন্দ্র বেশ কিছু কবিতায় পাওয়া যায় মার্কসবাদী চেতনার অনুরণন 

“The proletariat has nothing to lose, but his chain’ 
— Communist Manifesto 
‘এক অদ্ভুত মাটির উপর 
অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করছি। 


১৫৯ 


- বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


যদিও পায়ের নীচে মাটি এখন অগ্নিগর্ভ; 
যদিও আমাদের মাথার উপর আকাশ বলতে কিছুই নেই! 

-_-(উলঙ্গের স্বদেশ'/“মানুষের মুখ 
বিংশ শতাব্দীর অগ্নিগর্ভ সত্তরে দীড়িয়ে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে অবক্ষয়িত সমাজকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন, তা তাকে বাধ্য করেছিল ভারতবর্ষের মানুষের অসহায়তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরীপাটনী প্রার্থনা করেছিল-_ 

“আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে” . 
(অন্নদামঙ্গল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র) 
সন্তান বাৎসল্যে কবি শখ ঘোষের বাবরও প্রার্থনা করেছিলেন 
‘ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও 
আমরা সন্ততি স্বপ্নে থাক’ 
(বাবরের প্রার্থনা: শঙ্খ ঘোষ) 
কিন্ত, সন্তান বাৎসল্যে ভরপুর সর্বহারা মানুষের অসহায়তায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 
শোনা যায় ক্ষোভের সুর-_ 


wocavasoactsacevevecctcnieenttccnonone,০০০ 
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("আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে'/“মুভহীন ধড়গুলি আহ্থাদে চিৎকার করে”) 
এই শোষণ, বঞ্চনা, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি গর্জে উঠেছিল কবি বীরেন্দ্র কলম। আঞ্চলিক 
রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট স্পষ্ট বক্তা। রাজ্যে দুর্নীতি ও দুরাচারে যখন নাভিশ্বাস উঠছে 
সাধারণ মানুষের তখন মন্ত্রীসভায় নেই কোনো হেলদোল, সংবাদমাধ্যম বসেছে হাত গুটিয়ে, 
স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে কেবল মধ্যসত্ব ভোগীদের। জীবনবীমা অফিসে লক আউট, চটকল শ্রমিক ও 
চিকিৎসকদের ধর্মঘট, চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট, ঘেরাও, মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, শিক্ষকদের মিছিল, 
কলকাতার রাজপথে ক্ষুধার্তের মিছিল--এসব ঘটনার তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে অস্থির কবি বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় প্রশ্নবান হেনেছেন সরকারপক্ষের উদ্দেশ্যে 

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী 


বড়োদের জন্যে, ছোটোদের জন্যে: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃজন-সান্নিধ্যে 


মাননীয় শ্রমমন্ত্রী, মাননীয় আইনমন্ত্রী 
আপনারা কি এখনো চোখকান খোলা রেখেছেন? 
অনুভব করেছেন, সময় কোথায় কীভাবে পাগলাঘন্টা বাজাচ্ছে!” 
€২৬ জানুয়ারী ১৯৭৪/"এই জন্ম, জন্মভূমি”) 
মন্ত্রীসভার প্রতি এমন সরাসরি অঙ্গুলিনির্দেশ খুব কম কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। 
সর্বহারাদের স্বার্থে সাহিত্যকে নিয়োজিত করার যে স্বপ্ন লেনিন দেখেছিলেন, সাহিত্যের মধ্যে 
বাস্তবতার যে প্রয়োজন মার্কস ও এঙ্গেলস্‌ অনুভব করেছিলেন, যে চিন্তাধারা সাথে নিয়ে গোর্কি 
সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কথা বলেছিলেন, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার সাহিত্যে সেই 
ধারাই বজায় রাখতে চেয়েছেন। | 
বীরেন্দ্র কবিতার তৃতীয় দিকটিতে দেখি সমকালীন প্রেক্ষাপটে কবি ব্যক্তিত্বের মিশ্র প্রতিক্রিয়া 
নৈরাশ্য-বেদনা-আশা। দেশ-কাল-সমাজের যে টালমাটাল পরিস্থিতিতে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
কাব্যচর্চা বিস্তারলাভ করেছিল, তাতে কবির পক্ষে এক অস্তর্থন্দের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক। তাই বীরেন্দ্র কবিতায় কখনো পাওয়া যায় নৈরাশ্য-বেদনার সুর আবার কখনো বা সমস্ত 
জ্বালাময়, বিষাক্ত পরিস্থিতির উধের্ব গিয়ে আশাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ চরৈবেতি মন্ত্র । ভারতবর্ষের 
খণ্ডিত স্বাধীনতায় হতাশ কবিচিত্তকে গ্রাস করেছিল একরাশ নৈরাশ্য-_ 
‘আসমান ছেয়ে গেছে 
পতাকায়, ফেস্টুনে, গর্জনে; 
মনে হয় দৃশ্যের দর্পণে 
বুঝি দ্রুত পৃথিবী বদলায় 
কুয়াশায় 
ও শুধু চোখের ভুল, যা দেখিস, 
ভিক্ষার মিছিল যায়! 

(ভিক্ষার মিছিল যায়/“মানুষের মুখ’) 
মানুষেরই হাতে লুণ্ঠিত, ধর্ষিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত নগ্ন মানুষের কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে 
সংগ্রাম সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তীর সারাজীবন ধরে অনুভব 
করেছিলেন মানুষই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শত্রু, আবার এও বুঝেছিলেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
বন্ধুর তকমা বহুশতাব্দীর তপস্যায় পরিশুদ্ধ সেই মানুষকেই দেওয়া যায়। তাই সবকিছুর শেষেও 
তার আস্থা মানুষেরই 'পরে__ 

“মানুষকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শত্রু জেনে 
একদিন চারিদিকে চীনের প্রাচীর গড়া হয়েছিল! 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বন্ধু তাহলে কে? 
বহুশতাব্দীর তপস্যায় পরিশুদ্ধ, 
শুভ। কী অবাক! সেও তো মানুষ। 
ক্রমেই প্রাটীরগুলি ভেঙে যাচ্ছে, তৈরি 
হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষের রাস্তা! 
(মানুষকে পৃথিবীর'/'অফুরম্ত জীবনের মিছিল”) 


১৬১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


ছোটোদের জন্যে 
“মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি 
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম-__ 
হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা 
কাগের বাসায় বগের ডিম’ 

__সুকুমার রায় 
এভাবেই আজগুবি সব ভাবনা দানা বেঁধে গড়ে ওঠে আমাদের ছোঁটোবেলা, বাঙালীর ছোটোবেলা। 
নিমগাছে শিম ফলাই হোক কিংবা হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতাই হোক, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। 
প্রচলিত শিশুভোলানো গল্পকথা কখন যে ছড়া থেকে মিথ হয়ে জড়িয়ে গেছে বাঙালীর চেতনে, 
সেই দিনক্ষণ স্পষ্টভাবে টের পাওয়া না গেলেও যাঁদের অবদান অনিবার্ধভাবে এক্ষেত্রে রয়ে গেছে, 
সেই তালিকায় বীরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ও এক শিল্পীনাম। হাতি, ব্যাঙ, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, বাঘের গল্প, 
রাজকন্যা, রাজপুত্রের গল্প, রূপকথার গল্প আর এসবের পাশাপাশিই কবি সুকুমার রায় সৃষ্ট বকচ্ছপ 
কিংবা হুঁকোমুখো হ্যাংলা প্রভৃতি চরিত্রের নির্ভেজাল রসাস্বাদনে ভরপুর আমাদের শৈশব। আর 
সেই শৈশবের এক সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “এক যে ছিল’ এবং 
“কিশোর বিচিত্রা'র ছড়া ও গল্পগুলিতে, যা কেবল ছোটোদের নয়, বড়োদের মনেও দাগ কাটে। 

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছড়াগুলি ছোটোদের জন্য, কিন্তু ছড়ার অবদান কেবল ছোটোদের 

মনোরঞ্জনেই আবদ্ধ নয়, শিশুমনের অবাধ গতিময়তা ও কল্পনার প্রসারিত এক ক্ষেত্রে যেমন 
খুশি খেলে বেড়ানোর আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায় বেশ কিছু ছড়ায়! কবি তীর “ছড়া বানাই’ ছড়াটিতে 
নিজেই বলে দিয়েছেন ছড়ার বা ছড়া বানানোর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। 
গল্পের গরু গাছে চড়ে'র মত অবাস্তব কল্পনায় সুনিপুণভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন বাস্তবের অপ্রিয় 
সত্যিকথা--“কেয়া কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কালকের পরীক্ষার কথা ভেবে থেমে গেল। 
অঙ্ক তার মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু তার স্কুলে তো ছড়া বানানো শেখায় না, অঙ্কই শেখায়!” 
তাই মিঠুনের “দিদিমণির বকুনি/গিলবে তোকে তখুনি” ছড়াটাই ভবিতব্য এবং ছড়া বানানোর 
ইতি বলে ধরে নিতে হয় তাকে। অথচ ছড়া বানানোর বিষয়টাও খুব একটা সহজ বিষয় নয়, 
কল্পনার হাতি ছাতা মাথায় ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী দুধভাত খেতে খেতে যতখানি 
পারল না মা এসে দুজনের পিঠে দু'খা দেওয়ায়। অথচ, ছড়া বানানোর বিষয়টা মোটেই অযৌক্তিক 
নয়! কেয়া যখন বানালো, 

'ব্যা্গমা-ব্যাঙ্গমী 

দুধ ভাত খায় 

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে 
তখন বাবা বলেলে “পাঁখিটাকে ‘ব্যাঙ’ করতে, শুনতে ভালো লাগবে, তাই। বস্তুতঃ কাল্পনিক 
ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দুধ ভাত খাওয়ার সঙ্গে ব্যাঙের উড়ে যাওয়া যেমন অনুপ্রাসে শ্রুতিমধুর হবে ঠিক 
তেমনই কল্পনার পরিসরকেও বিস্তৃত করবে। এরপরেই বাবা যে ছড়াটি বানালেন, তা মনন এবং 
বুদ্ধিবিকীশের সহায়ক বলেই মনে হয়। 
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‘এক যে ছাতি 
মাথায় হাতি 
এক যে রাগ 
ভীষণ বাঘ’ 
‘মাথায় হাতি’ ছাতার বিশালতাকে কল্পনা করণেত সাহায্য করছে আর ‘ভীষণ বাঘ’ রাগের ভয়াবহতা 
কল্পনার সহায়ক হয়েছে। 
এভাবেই উঠে আসে দাদু-নাতনীর ছড়া--কল্পনা থেকে বাস্তব-বাস্তব থেকে কল্পনা--শিশুমন 
যেন দাপিয়ে বেড়ানোর অবাধ পরিসর পায়। “সামনে বাঘ’ ছড়াটিতে দেখা যায় ‘মানুষখেকো'র প্রতি 
ছিছিক্কার, যাকে দেখতে এত লোকের ভিড়, সে মানুষ খেয়ে বাঘ হয়েছে। বাস্তবতার দিক এটাই 
যে রাজা-বাদশা এবং কুমায়ুনের বাঘের রাগ একই পংক্তিতে অবস্থান করছে। অর্থাৎ, রাজতন্ত্র 
বাঘের মতই ভয়ানক কোনো বিষয়--এমন একটা ধারণা শিশুমনে গড়ে তোলা যেতে পারে। 
“বর্ণপরিচয় থেকে প্রচলিত ইংরেজি ছড়া, “ঠাকুরমার ঝুলি’ থেকে সুকুমার রায়ের আবোল 
তাবোল, পাগলাদাশু পর্যন্ত সবকিছুরই পু্নির্মাণে মেতে উঠেছে কবি বীরেন্দ্র কলম। 
বহুল প্রচলিত ইংরেজি ছড়া__ 


‘Humpty Dumpty sat on a wall 
Humpty Dumpty had a great fall. 
All the king’s horses and all the king’s men 
Couldn’t put Humpty Dumpty together again.’ 
(‘An Egg’) 
এর পরের অংশ হিসেবেই যেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন 
‘হামটি ডামটি ঘোড়ার ডিম 
ডিম থেকে বেরুলো ইয়া কেঁদো বাঘ 
কী যে তার রাগ। 
ভয়ে হিম হয়ে যায় করাবেট জিম। 
ভাগ! জিম করবেট ভাগ’ 
(‘হামটি ডামটি/২) 
“গ্রেট ফল’ এর পরেই ডিম ফেটে বেরিয়ে এল কেঁদো বাঘ যাকে দেখে বিশ্ববিখ্যাত মানুষখেকো 
বাঘশিকারী জিম করবেটেরও ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যায়। সুতরাং ডিম ফাটানোর ভয়াবহতা সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল থাকতে পারে শিশুমন। অবাস্তব ঘোড়ার ডিম থেকে বাঘ বেরোনোর মত অবাস্তব ঘটনা 
যদি ঘটতে পারে তাহলে যে কোনো ডিম ফাটানোই বিপ্জ্জনক-_এ তথ্য শিশুমনে পৌছে যায়। 
তবে শিশু-কিশোর সাহিত্যচর্চায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বাধিক স্মরণ করেছেন কবি 
সুকুমার রায়কে। অন্তর্বয়ানের পাশাপাশি একটা ফিরে পাওয়া বা চেনাস্বাদের আনন্দ অনুভূত হয় 
এই ধরনের ছড়াগুলিতে-_ 
ব্যাঙ বলে ক্যাঙ্গারকে 
দ্যাখো নি তো ব্যাঙারুকে,’ 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


সুকুমার রায়ের হাঁস আর সজারু মিলে হাঁসজারু সৃষ্টির মতই এই ব্যাঙ আর ক্যাঙ্গারুর ব্যাঙারু 
হয়ে ওঠার বিষয়টা । এক্ষেত্রে জীববিদ্যায় প্রাণীসংকরায়নের কল্পনাটি কিশোরমনে পরিপক্ক ভাবে স্থান 
পায়। সুকুমার রায়ের 'প্যাচা কয় প্যাচানী'র ঢঙে রচিত হয়েছে “ব্যাঙ বলে: ব্যাঙানী” যা, সমগ্র 
প্রাণীজগতের লিঙ্গভেদের ধারণা তৈরির সহায়ক। 
ছোটোদের ছড়া ও কবিতার পাশাপাশি আমরা বীরেন্দ্র চটেটাপাধ্যায়কে পাই ছোটোদের গল্পের 
ক্ষেত্রেও। “ভূতের গল্প” ও “ভূতেদের চিড়িয়াখানায় দেখতে পাই পাগলা দাশু, ন্যাড়া, সীতানাথ 
বন্দ্যো, হেড অফিসের বড়বাবু, বোশ্বাগড়ের রাজা, হুকোমুখো হ্যাংলা, কুমড়ো পটাশ, হিজিবিজবিজ 
প্রভৃতি সুকুমার রায় সৃষ্ট অনবদ্য চরিত্রগুলির অদ্ভুত এক পুনর্মিলন। যেখানে কুমড়োপটাশ প্রভৃতি 
চরিত্র আবোল তাবোল ক্লাবের মেম্বার আর হিজিবিজবিজ প্রভৃতিরা হ য ব র ল’-র। বস্তুতঃ গল্প 
তেমনভাবে দানা না বীধলেও পরিচিত এই চরিত্রগুলির সহাবস্থান বেশ আনন্দদায়ক। 
কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের কাছে সমাজ-বাস্তবতার কবি, সরাসরি রাষ্ট্রশক্তিকে 
চ্যালেঞ্জ করতে পারার মত সাহসী, প্রতিবাদী কবি, সমাজের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক 
চিন্তাশীল এবং সচেতন কবি। সেই কবিকে যখন আমরা দেখি শিশুকিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
আজগুবি সব ভাবনার সঙ্গে মিলেমিশে যেতে তখন তারই ছড়া স্মরণে আসে ঘুরে ফিরে-_ 
“দাদুর আমার অনেক গুণ! 
কথা শেষে 
কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা প্রায় চার পাঁচ দশক (১৯৪০-১৯৮৫) ধরে সমৃদ্ধ করেছে 
বাংলা কাব্যভাণ্ডারকে। অথচ সারা জীবন ধরে যে মর্যাদা, কবিত্বের যে পুরস্কার তার পাওয়ার কথা 
ছিল তা তিনি পাননি। পুরস্কার মিলুক বা না মিলুক ভাটা পড়েনি কবির সৃজনশীলতায়। কবি 
আন্দোলনে বিশ্বাসী এই কবি নিজেই বলেছেন-_-“আন্দোলন যদি যথার্থ হয় তবে কবিতাকে 
দশজনের কাছে পৌছে দেওয়া হয়তো সম্ভব।* চল্লিশের কবি হয়েও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের 
কবিতা সম্পর্কে বলেছেন--“আমার কবিতা কোনোদিনই চল্লিশের প্রগতিশীল কবিতা বা কবিদের 
কাছ থেকে বা জল আহরণ করেনি। বরং আমি নিজের কবিতাকে যতটা বুঝি, আমার কবিতার 
শিকড় অন্যখানে। সেকানে আজও যীরা জলসিঞ্চন করছেন তারা সবাই দলছুট একক কবি যেমন 
জীবনানন্দ, তারপর নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ।* বড় থেকে ছোট সকলের জনেই অগ্রসর হয়েছে 
কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলম, সারা জীবন ধরে তিনি বন্দনা-গান গেয়েছেন সেইসব মানুষদের, 
যারা, 
‘ভাতের অভাব থেকে জীবনকে চিনে নেয় 
আর মৃত্যুকে বলে: “তোমাকে কোনোদিনই স্বীকার করি না। 
আমাদের পৃথিবীতে তোমার কোনো জায়গা নেই!” 
(‘দুঃখ যাদের/“অফুরস্ত জীবনের মিছিল?) 
জীবন মানেই চলিষ্ণুতা, জীবন মানেই বেঁচে থাকার গান। অনিবার্য মৃত্যুও মাঝে মাঝে হার মেনে 
থমকে গিয়ে অপেক্ষা করে, মানুষের অদম্য ইচ্ছের কাছে মৃত্যুর হার, হলই বা তা ক্ষণিকের! 
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১৯৮৫ সালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েও কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লড়াই করে গেছেন মৃত্যুর 
সঙ্গে। দৃপ্ত কলমের দৃঢ় খজুতায় লিখে গেছেন একের পর এক কবিতা, মানুষের জন্যে। বিজয়ীকষ্ঠে 
মৃত্যুকে চোখ রাঙিয়ে বলেছেন-_ 

“মৃত্যু, তুমি সহিষ্ণুতা শেখো, আমাদের প্রস্তুত হতে দাও! 

আমাদের অনুভব করতে দাও--তোমার শীতল হাতের স্পর্শ 

কোন ভয়ের গল্প নয়। 

সেদিন তোমাকে সামনে রেখে শুরু হবে আমাদের 

অনির্দেশ যাত্রা 

যেন আমরা মুক্তকষ্ঠে আমাদের আপনজনের কাছে বলতে পারি 

“উনি অনতিক্রম্য, কিন্ত আমরাও খেলায় হারিনি। 

(মৃত্যু, তুমি/'অফুরস্ত জীবনের মিছিল’) 


তথ্যসূত্র 

১. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ‘প্রথম সংস্করণের ভূমিকা” | বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রথম দে'জ 
সংস্করণ: বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪। কলকাতা । পৃ. ৭ 

২. সব্যসাচী দেব। প্রসঙ্গ কথা’। বীরেন্দ্র সমগ্র, খণ্ড দুই। অনুষ্টুপ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১০। কলকাতা। 
পৃ. ২ 

৩. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। “নান্দীমুখকে দেওয়া সাক্ষাৎকার ১৯৮০। অনুষ্টুপ: দ্বিতীয় তৃতীয় যুগ্মসংখ্যা, 
১৯৮৬। কলকাতা । পৃ. গ/১৭ 

৪. এ। পৃ. ১৬/গ 

৫. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। “শিল্প ও সাহিত্য'কে দেওয়া সাক্ষাৎকার ১৯৮২। অনুষ্টরপ: দ্বিতীয় তৃতীয় 
যুগ্মসংখ্যা, ১৯৮৬। কলকাতা । পৃ. গ/২৭ 

৬. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। “নান্দীমুখ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকার ১৯৮০। অনুষ্টরপ: দ্বিতীয় তৃতীয় যুগ্মসংখ্যা, 
১৯৮৬। কলকাতা । পৃ. গ/১৩ 


আকর গ্রন্থ 
১. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নির্বাচিত কবিতা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। প্রথম দে'জ সংস্করণ: জানুয়ারি 
২০০০ 
২. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্র সমগ্র 
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বিশ শতকের চারের দশকের পটভূমি এবং দিণিন্দ্রচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজন ভট্টাচার্যের নির্বাচিত একাঙ্কের নারী 


সাধনা রং 


বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের চারের দশকটা বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। এই সময়ের নানান ঘটনার ফলে 
সমাজজীবনে এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বস্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 
স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশভাগ, উদ্বাস্ত সমস্যা, খাদ্য-বস্ত্র সংকট-এতগুলো ঘটনার ফলে ছিন্নমূল 
মানুষের আত ডলের মতো মহানগরীর পথে ঘাটে হাজির হল। যুদ্ধ অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে. ভেঙে 
দিয়েছিল এবার তা খড়কুটোর মতো ভেসে চলে গেল। এইভাবে একের পর এক ঘটনার ফলে 
বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটা সংকটজনক হয়ে পড়তে লাগল। 
আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুপ্রভাব সমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, সেই জটিল অখণ্ডিত সমাজে 
সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নীরব হয়ে গেল এবং মাথা চাড়া দিয়ে উঠল দালাল, আড়কাটি, মজুতদার, 
নারীখাদকদের মতো নীতিহীনদের দল। এরা দুঃসময়কে কাজে লাগাল। ফলে অমানবিক লোভ 
ও লালসার বশবর্তী হয়ে বিবেক মূল্যবোধ সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিতে শুরু করল সেই সঙ্গে 
অদ্ভুত আধার এক ঘনিয়ে তুলল এই চেনা পৃথিবীতে। এই সময়ের কালসচেতন লেখক-লেখিকারা 
স্বভাবতই উক্ত উপাদানগুলিকে এড়িয়ে নিভৃতে বসে আর হৃদয়কেন্দ্রিক বা কাল্পনিক বিষয় নিয়ে 
তাদের নাটক, উপন্যাস, গল্পচর্চা করলেন না। দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজন ভট্টাচার্যের উদ্ভব 
যেহেতু এই উত্তাল পরিস্থিতিতে সুতরাং তাদের নাটকেও এই সময়ের সমস্যাগুলি উঠে এসেছে। 
আমাদের আলোচ্য “বিশ শতকের চারের দশকের পটভূমি এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজন 
ভট্টাচার্যের নির্বাচিত একাঙ্কের নারী”। আমরা দেখব চারের দশকের পটভূমিতে এই নাট্যকারদের 
একাক্কে নারীরা কীভাবে উঠে এসেছে, সেইসঙ্গে এই নারীরা তাদের স্বাধীনতা, তাদের অধিকার 
এমনকি অন্ধ নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে কীভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এই বিষয়গুলো। তার আগে 
নারীর পুরানো ও নতুন অর্থাৎ চারের দশকের আগের ও এইসময়ের অবস্থানটা একটু দেখে নেব। 

নারীরা সাধারণত অন্দরমহলের জীব, তারা অন্দরমহলের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং 
থাকবে এমনটাই ধারণা ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের। সন্তান উৎপাদন, স্বামীর সেবা এবং সংসারের 
কাজকর্ম-ই ছিল তাদের একমাত্র কাম্য। পুরুষের সেবাদাসী বা ছায়া ভিন্ন অন্য কোনো মর্যাদা বা 
অস্তিত্ব ছিল না নারীদের। এমনকি স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা ভাবাও তাদের পাপ ছিল। নারীরা 
এই জীবনযাপনকেই তাদের ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এই ছকে বাঁধা জীবন একসময় 
পালটাতে শুরু করল। আর বিশ শতকের চারের দশকে বিষয়টি পুরোপুরি বদলে গেল। অবশ্য 
এর অনেক আগে থেকেই একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছিল। চারের দশকের ঘটনাগুলি-_ 
মন্বস্তর, যুদ্ধ, দাঙ্গা দেশভাগ প্রভৃতি বাঙালির অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে অস্তঃপুরবাসীরা 
অর্থাৎ নারীরা বাইরে বেরোতে শুরু করল--একমুঠো ভাতের জন্য, জীবিকার তাগিদে। আর এই 
বাইরে বেরোনোর ফলে তারা একটু একটু করে বাইরের জগতকে জানতে ও চিনতে শিখল। 
পুরুষের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদেরকে নতুন করে আবিষ্কার করল, এমনকি 
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পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি সংস্কারের বেড়াজালকে ভেঙে নতুন পথে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে চাইল। প্রয়োজনে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতেও পিছুপা হয়নি। আসা যাক মূল 
প্রসঙ্গে-_ 
দিগিন্দরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজন ভট্টাচার্য এঁরা দুজনেই এঁদের একাঙ্কে নারীকে বিশেষ প্রাধান্য 
দিয়েছেন। প্রয়োজনে নারীকে প্রতিবাদী করেও তুলেছেন। অবশ্য উভয় নাট্যকারের মধ্যে 
দৃষ্টিভঙ্গিগত বেশ কিছু মিল ও অমিল রয়েছে। দিগিন্দ্রচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘অপচয়’ একাক্কে দুই 
ভিন্নধৰ্মী নারী চরিত্রকে পাশাপাশি এনেছেন। সন্ধ্যা ও সুশীলা। “ভালোবাসা” মানুষকে কতটা মহৎ 
করে তুলতে পারে এই বিষয়টা নাট্যকার সন্ধ্যার মাধ্যমে এ নাটকে তুলে ধরেছেন। সন্ধ্যা ভালোবাসার 
জন্য জাতপাত বা গরিবিয়ানাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। এ বিষয়ে মিলনের আপত্তিতে সন্ধ্যা বলেছে 
সন্ধ্যা || ক্যান্‌ অয়না? তুমি বি'্ন জাইতের বইলা? গরীবগো আলাদা-আলাদা জাইত 
আছে 'নাকি, মিলন দা? তাগো আ্যাকৈ জাইত। তারা গরীব! 
এমনকি সন্ধ্যা অন্ধ কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে নতুন জীবনের সন্ধান করেছে। তাই সন্ধ্যার 
মুখে আমরা শুনি-_ 
সন্ধ্যা || জীবনটারে একবার যাচাই কইরা দেখতে চাই-_-দেখতে চাই বাচনের নতুন 
পথ আছে কিনা।২ 
অন্যদিকে সুশীলাকে নাট্যকার অন্ধ নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ এক অসহায় কন্যার মাতা রূপে 
উপস্থাপিত করেছেন। তাই দেশভাগের প্রবল ধাক্কায় মানুষ সর্বস্বান্ত হলেও তীর মনে জাতপাতের 
বাধা বদ্ধমূলভাবে থেকেই গেছে। এমনকি সন্ধ্যার বিয়ের দিন বর না এলে একই জাতের চোর লম্পট 
ফটিকের সঙ্গে সন্ধ্যার বিয়ে দিতে চেয়েছেন জাত ও ধর্ম রক্ষার তাগিদে, কিন্তু মেয়ের পছন্দকে 
(ভিন্নজাতের ট্রেনে লজেন্স ফেরি করা সৎ মিলন) গুরুত্ব দেয়নি । এ ব্যাপারে সন্ধ্যাকে বলেছেন 
সুশীলা || তা বইলা একটা বিন্ন জাইতের পোলার লগে! কুলে কালি দিলিনা তুই !* 
কিন্তু সন্ধ্যাও চুপ থাকতে পারেনি__ 
সন্ধ্যা || দ্যাশ বা'্গলো, বাড়ী বা'্গলো, কপাল বা'ঈগলো--তব আমাগো কুল বাস্গলো 
না, মা! ... তোমার তো জাইতকুল দেইখাই বিয়ে দিছিল-_-জীবনে সুখ পাইছ 
কোনদিন? 
আসলে এ-নাটকে নাট্যকার বিপরীতমুখী দুই নারী চরিত্রের মাধ্যমে অন্ধ কুসংস্কার তথা জাতিভেদ 
প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়েছেন সেই সঙ্গে কুসংস্কার মুক্ত এক নতুন জীবনের ইঙ্গিত 
দিয়েছেন। 
পরিস্থিতি মানুষকে কতটা অসহায় প্রয়োজনে হিংস্র করে তুলতে পারে তার প্রমাণ বিজন 
ভট্টাচার্যের ‘জবানবন্দী’ একাঙ্কটি। যে বেন্দার মা স্বামী-সন্তান-নাতিদের নিয়ে সুখে সংসার করছিল 
“আকাল” যেন তাকেই পশুর মতো স্বার্থপর করে তুলল। তাই লঙ্গরখানা থেকে চেয়ে আনা খিচুড়ি 
স্বামী কিংবা নাতিকে না দিয়ে গোণ্রাসে নিঃশেষ করেছে। বেন্দার মার স্বরূপটি আরও স্পষ্ট হয় 
বৃদ্ধ পরাণের উক্তিতে--“তোর মানুষ মনিষ্যত্ব একেবারে গেছে। তুই আর মানুষ নেইরে বেন্দার 
মা; তুই আর মানুষ নেই। ... হোউমাউ করে কেঁদে) পঞ্চাশ বছর এক-নাগাড়ি ঘর করিছি তোরে 
নে বেন্দার মা। সুখি দুঃখি এক দিনির জন্যিউ তোরে কাছ ছাড়া হতি দিইনি। (সামলে নিয়ে) তা 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


সে সব কথা তুই'আজ একেবারে ভুলে গিছিস্‌।”* আসলে ক্ষুধা যে মানুষকে কতটা বদলে দিতে 
পারে এই বিষয়টাকেই নাট্যকার বেন্দার মা চরিত্রটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে এই 
ক্ষুধায় নারীর নারীত্বকে কীভাবে হরণ করে সেই বিষয়টারও কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার। 
আকালের দিনে লোকে যেখানে একমুঠো খেতে পাচ্ছে না সেখানে বেন্দার স্ত্রীর পরনে নতুন শাড়ি, 
রাতের অন্ধকারে অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদির মাধ্যমে। 

বিজন ভট্টাচার্য তার “জবানবন্দী, নাটকে নারীকে যেখানে স্বার্থপর করে দেখিয়েছেন 
“হাঁসখালির হাস’ একাঙ্কে তিনিই আবার নারীর অন্য আর এক রূপকে আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছেন টেপির মাধ্যমে! যে নারী পরিবারের মুখে দু'মুঠো ক্ষুধার অন্ন তুলে দেবার জন্য বাধ্য হয়েই 
দেহ ব্যবসাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে টেপি পরিবারের মুখের দিকে তাকিয়ে 
ধূপকাঠির মতো নিজে পুড়ে ছাই হয়ে পরিবারের মধ্যে সুবাস ছড়িয়ে দিয়েছে। টেপির সঙ্গে 
দিগিন্দরচন্দ্র বান্দ্যোপাধ্যায়ের “কেউ দায়ী নয়” একাক্কের সুধার অনেকটা মিল খুঁজে পাই। সুধা শহরে 
এসে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীন জীবনযাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু শহরের পাঁকে 
এমনভাবে পা বসে যাবে সে বুঝতে পারেনি। দূরসম্পর্কের মামা নিজের পদোন্নতির জন্য তাকে 
ব্যবহার করছে বুঝতে পেরে সুধা বিজনের সঙ্গে ঘর ছাড়ে। কিন্তু বিজনও যে একই গোত্রের সুধা 
যখন জানল তখন তার ফেরার আর কোনো পথ নেই। ফলে সুধাও টেঁপির মতো পরিবারের কথা 
ভেবে বিজনের রক্ষিতা হয়ে থেকেছে। সুধা প্রয়োজনের তাগিদে বা বাধ্য হয়ে এই জীবনকে বেছে 
নিলেও তার মধ্যে কোনোদিন হীনমন্যতা ছিল না। বরং সে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে 
খুঁজে নিতে চেয়েছে ব্যক্তিগত মুক্তির পরিসরটিকে। ফলে বিজনের রক্ষিতা এটাই সুধা একমাত্র 
পরিচয় হয়ে থাকেনি। নাট্যকার সুধাকে এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারীমূর্তি হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত 
করেছেন। যে নারী কোনো কাজকেই অবহেলা বা অসম্মান করেনি। আসলে সুধার কাছে দেহের 
শুদ্ধির চেয়ে আত্মার শুদ্ধি অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি সুধার মা (হেমলতা 
দেবী) সুধার এ জীবনকে মানতে পারেনি বরং ধিক্কার দিয়েছে__“হ্যা, নরক নরক। তুই নরকে আছিস, 
তাই এসব কথা বলতে পারছিস। স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করাও পাপ।”৬ তখন সুধা 
প্রতিবাদ না করে পারেনি 


সুধা || নারীর যা পাপ, পুরুষের বুঝি তা পুণ্য? “হ্যা হ্যা, বাবা তোমাকে নরক বলেই 
মনে করতেন। তিনি তোমাকে সম্তানসৃষ্টির যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতেন 
না। আমরা চার ভাই দুই বোন এসেচি তার নিছক প্রবৃত্তির তাড়নায়। তোমাকে 
তিনি মনে করতেন নিত্য- নৈমিত্তিক ব্যবহারের একটা সাম্রী...।* 
আসলে নাট্যকার ‘অপচয়’ নাটকের মতো এ নাটকেও দুই ভিন্ন মানসিকতার নারীকে এনে 
পুরুষজীতির জঘন্য রূপটিকে তুলে ধরেছেন। এই দুই নারী সুধা ও হেমলতা দেবী। হেমলতা 
দেবীদের মতো মহিলারা স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে কল্পনাও করতে পারে না, ফলে সংসার স্রোতে 
গা ভাসিয়ে দেওয়াকেই ভাবেন জীবন। কিন্তু সুধার মতো মেয়েরা এটা মানতে পারে না! এদের 
কাছে নিজের সত্তার একটা উপলব্ধি আছে। আর সেই সত্তাকে যখন কেউ অস্বীকার করে তখন 
সেই অপমান বোধ তাদের কাছে বিরাট আকার ধারণ করে। কারণ সুধার কাছে দেহের অপমানের 
চেয়ে আত্মার অপমান অনেক বেশি বেদনাদায়ক। প্রয়োজনে সেই আত্মার অপমান রোধ করতে 
অপমানকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেনি সুধা । 


১৬৮ 


শুধু সংসার নয়, সংসারের বাইরে অভিনয় জগতের বিষয়কেও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তুলে ধরেছেন তার একাঙ্কে। অভিনেত্রীদের জীবন কেমন হয় এবং অভিনেত্রীকে তার সম্মানটুক 
পাওয়ার জন্য পরিচালকদের কাছে কীভাবে বিকিয়ে যেতে হয় এই বিষয়টা অমলার মাধ্যমে 
“অভিনেত্রীর নবজন্ম’ একাঙ্কে ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিনেত্রীর যশ ততদিন, যতদিন তার দেহের 
সৌন্দর্য, ফলে এই যশ ও সৌন্দর্য একসময় অমলাকে রাহুর মতো গিলতে এসেছে। তাই অমলা এ 
জীবন থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন জীবনের সন্ধান করেছে-_ 
অমলা |।...একটা নতুন ভুবন রচনা করতে চাই আমি। জীবনের পুনরাবৃত্তি আমাকে 
ক্লান্ত করে তুলেছে, প্রসাদ। এ যেন কাদায় পড়া গাড়ির চাকার মতন খালি 
ঘুরছে আর ঘুরছে, এগুচ্ছে না একটুও!” 
রাখে না। তাই অমলা পুনরায় কর্দমাক্ত জীবনে ফিরে যেতে চাইনি! এমনকি পরিচালক কিরণের 
নতুন করে দেখানো কোনো প্রলোভনেও না। বরং এ বিষয়ে কিরণের সঙ্গে কথোপকথনে কিরণের 
মতো মানুষের মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছে-_ 
কিরণ || আমার ভালোবাসা কি একটুও পাওনি তুমি? তোমাকে দিয়ে আমি শুধু 


আমার শখই মিটিয়েছি? 

অমলা || তা ছাড়া কী! আপনি তো আমাকে ভালোবাসতেন নী, ভালোবাসতেন 
আমার এই দেহটাকে। 

কিরণ || দেহাতীত ভালোবাসা অন্তত তোমাদের শ্রেণীর মেয়েরা আশা করতে পারে 
না। 


অমলা || না, তেমন প্রত্যাশা আমার কোনোদিন ছিলও না। তাই যেদিন বুঝলাম, 
আমার দেহটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে আসছে সেদিনই নিজেকে দূরে সরিয়ে 
নিলাম। ..আপনি এখন আসতে পারেন।৯ 
অন্যদিকে পাঠকের উদ্দেশে একটা বার্তা দিতে চেয়েছেন-_পুরুষের সোনার খাঁচায় শখের বুলবুলি 
হয়ে থাকায় নারীদের একমাত্র কাম্য নয়। নারী নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে যে-কোনো পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করতে সক্ষম, এমনকি জীবনের গতিকেও প্রয়োজনে বদলে দিতে পারে, তার প্রমাণ 
অমলার অভিনেত্রী থেকে জীবনশিল্পী হয়ে ওঠা। 
দিগিন্দরন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজন ভট্টাচার্যের একাঙ্কের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় দিগিন্দ্রচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে তীর প্রায় প্রতিটি একাঙ্কে নারীকে প্রতিবাদী রূপে দেখাচ্ছেন সেখানে বিজন 
ভট্টাচার্য তার কিছু কিছু একাঙ্কে একটু ভিন্নভাবে নারীকে উপস্থাপিত করেছেন। অর্থাৎ তীর নারী 
কোথাও যেন একটু স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। এই স্বার্থপরতার রূপটি আমরা “জবানবন্দী'তে বেন্দার 
মা, বেন্দার বউ-এর মধ্যে লক্ষ করেছি। “মরাটাদ' একাক্কেও পবনের বউ-এর মধ্যে লক্ষ করি। পবনের 
বউও সংসারের দুঃখকষ্ট এবং সংসারের প্রতি স্বামীর উদাসীনতার কারণে ধীরে ধীরে পরপুরুষের 
প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছে এবং একসময় সংসার ও স্বামীকে ত্যাগ করে পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। 
অবশ্য বিজনবাবু তার সমস্ত নাটকেই নারী চরিত্রগুলিকে স্বার্থপর করেছেন এমনটি নয়। তীর ‘কলঙ্ক’ 


১৬৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


একাহ্কটি ঠিক এর বিপরীতধর্মী। মরাচীদ একাক্কে যেখানে দেখাচ্ছেন সংসার ভেঙে পবনের বউ 
পরপুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে “কলঙ্ক” একাক্কে নাট্যকার দেখাচ্ছেন শত অভাব, শত 
কলঙ্কও স্বামী-স্ত্রীর সত্যকার ভালোবাসাকে নষ্ট করতে পারছে না। সেই সঙ্গে এ নাটকে নাট্যকার 
রত্বার দ্বৈতসত্তার দ্বন্্কেও বড়ো করে দেখিয়েছেন। রত্না বাধ্য হয়ে অন্যের সন্তানকে গর্ভে ধারণ 
করেও স্বামীকে ভুলতে পারেনি। আবার সন্তানকেও ছাড়তে পারেনি। একদিকে সন্তান অন্যদিকে 
স্বামী। এই দ্বৈতসত্তার ছন্দুটি শেষ দৃশ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে 

মংলা | তুই ফির্যা আয় রত্না, উটাক ফেলে দে-_তুই ফির্যা আয়। তোক ছ্যাড়া... 

রত্না || আমাক ছ্যাড়া তুই খুব বাঁচবি, কিন্তু বাচ্চা ছ্যাড়া-_-আমি যে মা হচি 

মংলা-_বাচ্চা হামার মংলা 1১০ 

নারী যে শুধু সংসারের গণ্ডিতে বদ্ধ নয়, প্রয়োজনে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে পা মিলিয়ে চলতে 
পারে তার প্রমাণ দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্োপাধ্যায়-এর ‘বোধন’ একাক্ষের দুর্গা। দুলালের স্ত্রী দুর্গা 
জোতদারদের বিরুদ্ধে ভাগচাষিদের এই বিদ্রোহে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবেই লড়াই করেছে। 
প্রয়োজনে দুর্গা জীবন দিতেও দ্বিধা করেনি এ লড়াই-এ। তার লড়াইয়ের নমুনা 

দুলাল || কুথা যাচ্ছিস বউ? 

দুর্গা | জোতদারের মুণ্ড আনতে। 

দুলাল || তুই কি ক্ষেপে গেলি! বন্দুকের গুলীতে প্রাণ হারাবি। 

দুর্গা || ক্ষেতি নাই, আর জন্মে দেখা হবে। 


দুলাল || বউ... 
দুর্গা || না না, পিছু ডেকো না। তুমার রক্তে যে মাটি রাঙা করলো একবার দেখে 
নিব তার রক্ত কতখানি।১১ 


জোতদারদের বিরুদ্ধে এ লড়াই শুধু ‘বোধন’ একাঙ্কেই সীমাবদ্ধ রাখেননি নাট্যকার তা “রক্তরাঙা 
সিথি’ একাক্কের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখানেও নারীরা এগিয়ে এসেছে। তাই আমরা দেখি মধু 
সামস্তের পাঠানো গুণ্ডার হাত থেকে ছেলেকে (কৃষক নেতা) বাঁচাতে পূর্ণেন্দু মা দুর্গা একহাতে 
হেঁসো অন্য হাতে কাটারি তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে দুর্গার এ মূর্তি সাধারণ নারীমূর্তি নয় 
এ যেন এক রণমুর্তি। এ নাটকে কেবলমাত্র দুর্গারই বিদ্রোহিনী রূপের পরিচয় পাই এমনটি নয় 
সুবর্ণও এ-বিদ্বোহে ঝাপিয়ে পড়েছে 
সুবর্ণ || ...যদি লাঠি মারে, সুবর্ণর মাথায় আগে পড়বে; যদি গুলি চলে তবে সুবর্ণর 
বুকে তা আগে লাগবে। রক্তে রক্তে আমার সিথির সিঁদুর আরো লাল 
হয়ে উঠবে, মাসীমা।১২ 
শুধু জোতদারদের বিরুদ্ধেই লড়াই করেনি সুবর্ণ, নারীর অধিকার, নারী স্বাধীনতার জন্যও বিদ্রোহ 
করে, এ বিয়েতে রাজি হয়নি সুবর্ণ। এখানে আমরা সুবর্ণের সঙ্গে সন্ধ্যার কিছুটা মিল খুঁজে পাই। 
সন্ধ্যাও মায়ের দেখা চোর লম্পট কটিককে বিয়ে করতে চায়নি। বিয়ের ব্যাপারে সুবর্ণ নিজস্ব 
মতামতের কথা পূর্ণেন্দুকে বলেছে 
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সুবর্ণ || জানো, চোলাই মদের কারবার করে, তার ছেলের সঙ্গে আমাকে বিয়ে 
দিতে চায় বাবা। বলে, টাকা পয়সা আছে, খেয়ে পরে সুখে থাকবি। অমন 
সুখের মুখে ছাই। পিঠে মারটা তো আর বাবাকে খেতে হবে না, পিঠের 
চামড়া উঠবে আমারই ।৯৩ 
চা হত 
তাই বিয়ের ব্যাপারে বাবার পছন্দকে প্রাধান্য দেয়নি। বরং পূর্ণেন্দুকে জানিয়েছে-- 
সুবর্ণ || ...তোমার দেওয়া একটা বই থেকেই নিজেকে চিনেছি-_ বুঝেছি মেয়েরা 
পুরুষের ছায়া বা সেবাদাসী নয়। তারাও স্বাধীনভাবে চলতে পারে, ভাবতে 
জানে। দাসত্বের ফীস গলায় পরিয়ে তাদের এ পথ বন্ধ করে রেখেছে 
স্বার্থপর পুরুষ জাতি।১৪ 
সুতরাং আমরা দেখতে পাই দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজন ভট্টাচার্য তাদের নির্বাচিত 
একাক্কে__নারী যারা নাকি সমাজের ধারক ও বাহক এই নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প, সংসার 
সমুদ্রের নিত্য-নৈমিত্তিক জোয়ার ভাটায় উথালপাথাল জীবনে নিজেকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার 
গল্পগুলিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য দুই নাট্যকারের নাটকে সময়-পটভূমি বা পরিস্থিতি 
সব ক্ষেত্রেই এক ছিল না, এমনকি পেশার দিক থেকেও নারীরা আলাদা কিন্তু তবুও তাদের 
উদ্দেশ্য প্রায়ক্ষেত্রেই অভিন্ন। তা হল-_নারীর স্বাধীকার। আর এই স্বাধীকারবোধের জন্য সন্ধ্যা, 
টেপি, দুর্গা, সুবর্ণ, রত্নার মতো চরিত্রের বিচিত্র সহাবস্থান ঘটেছে। 


সূত্র নির্দেশ 
১. দিশিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘একাংক সপ্তক’, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ: 
সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, পৃ. ১০ 
তদেব, পৃ. ১৫ 
তদেব, পৃ. ১৪ 
তদেব, পৃ. ১৫ 
নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সেম্পা), “বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ” (প্রথম খণ্ড), 
কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: ২০০৮, পৃ. ২৫ 
৬. দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, “অভিনব একাংক’, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ: 
১৩৬৯, পৃ. ১৪০ 
৭. তদেব। 
৮. তদেব, পৃ. ৮২ 
৯. তদেব, পৃ. ৮৮-৮৯ 
১০, প্রাগুক্ত, সেত্র-৫), পৃ. ২৫৪ 
১১. দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, “একাঙ্ক বিচিত্রা" কলকাতা, মনীষা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬, পৃ. ৯-১০ 
১২. তদেব, পৃ. ২৫৩ 
১৩. তদেব, পৃ. ২৩৭ 
১৪. তদেব, পৃ. ২৩৭-২৩৮ 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


রন্থপঞ্জি 
আকর গ্রন্থ 
১. অজিতকুমার ঘোষ (সংকলিত ও সম্পাদিত)। “বাংলা একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ’! কলকাতা, সাহিত্য 
অকাদেমি, ২০১১। 
২. দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। “অভিনব একাংক’। কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৯] 
৩. দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘একাঙ্ক বিচিত্রা’। কলকাতা, মনীষা, ১৯৮৬। 
৪. দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘একাংক সপ্তক"। কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৫৮। 
৫. নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সেম্পা)। “বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ’ (প্রথম খণ্ড)। 
কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮। 
সহায়ক গ্রন্থ 
১. অমলেন্দু সেনগুপ্ত। “উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্নব’। কলকাতা, প্রতিভাস, ১৯৮৯। 
২. ড. আশুতোষ ভষ্টাচার্য। “বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস’ (দ্বিতীয় খণ্ড)। দ্বিতীয় সং, কলকাতা, 
এ মুখার্জী আ্যান্ড কোং, ১৩৬৮। 
৩. ড. উত্তম বিশ্বাস। “দিগিল্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক: দৃশ্যত সমাজ’। কলকাতা, বাংলার মুখ, 
২০১২। 
৪. ড. জগন্নাথ ঘোব। “রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস'। কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০০৯। 
৫. ড. জগন্নাথ ঘোষ। “বাংলা একাঙ্ক নাটক সমীক্ষা'। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০১। 


৬. ড. দশানন শীসমল। “নাট্যকার দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য’। কলকাতা, শিক্ষা 
প্রকাশন, ১৪১২। 


৭. ড. দীপক চন্দ্র। “বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা’। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪। 
৮. ড. বিনতা রায়চৌধুরী। ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য'। কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯৭। 
৯. ড. মন্দিরা রায়। “বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত। কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১০। 
১০. ড. সনাতন গ্োস্বামী। “বাংলা একাঙ্ক নাটক: রূপ ও রূপকার'। নব সং, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, 


২০০৩। 
১১. ড. সরোজ মোহন মিত্র। “বাংলা একাঙ্ক নাটক'। কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১০। 


১৭২ 


নবনীতা দেবসেনের ‘করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে”_ 
একটি বিশেষ ভ্রমণ সাহিত্যের আখ্যান 
রাপা আইচ 


এক. ভ্রমণ সাহিত্যের সংজ্জী ও বৈশিষ্ট্য 


“travel is one of the greatest doors to human freedom, and the travel 
book is a medium through which humans celebrate this freedom.” 


খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার পর্যন্ত আবদ্ধ মানব জীবনের কাছে ভ্রমণসাহিত্য সমৃদ্ধ কাহিনি স্বাধীন উন্মুক্ত 
জীবনকে আস্বাদন করার চরম উপায়। বিপুলা এই পৃথিবীর প্রায় সিংহভাগই আমাদের কাছে থেকে 
যায় অজানা, অচেনা! অথচ এই জগতের সবকিছুর সঙ্গে রয়েছে আমাদের এক অমোঘ আকর্ষণ। 
মাঝেই লুন্ধ হয় মানুষের মন। বদ্ধ ঘরে না থেকে জগৎকে দেখবার সাধ হয়। তবু বিধি বাম, হয়ে 
ওঠে না দেশে বিদেশের রসাস্বাদন, ভ্রমণ করার ইচ্ছে থেকে যায় মনের গভীরে। কিন্তু মনের এই 
ইচ্ছাকে সুদূরের পিয়াসি করে তুলতে সাহায্য করে ভ্রমণসাহিত্য। নিছক গাইড বইয়ের ভ্রমণকাহিনি 
নয়, “ভ্রমণসাহিত্য হল ভ্রমণ ব্যর্থ মানুষের অপরের দৃষ্টি দিয়ে কল্প ভ্রমণ”।* বর্তমান যুগে ভ্রমণের 
একদিকে যেমন আছে বাণিজ্যিক দিক, অন্যদিকে রয়েছে ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনি 
লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা। তবে একথা ঠিক, বিভিন্ন ধরনের পত্র পত্রিকা, গাইড বইতে যে ধরনের 
পর্যটনের কথা লেখা থাকে, তাকে সহায় করে পর্যটক অনেক সহজে নিজের ঘুরে বেড়ানোকে স্বচ্ছন্দ 
করে তুলতে সক্ষম। তবে সেই ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা যে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠবে একথা 
বলা কঠিন। রূপ রস স্পর্শের অনুভূতিতে যখন পর্যটক একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হয়ে স্থান কাল 
ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে থেকে নিজের মনে তীর পারিপার্শ্বিক সবকিছুকে উপলব্ধি করে মনের 
মাধুরী মিশিয়ে তা প্রকাশ করবেন তখনই তা হয়ে উঠবে আদর্শ ভ্রমণসাহিত্য। ভ্রমণপিপাসু লেখকের 
দৃষ্টিভঙ্গি গাইভ বইয়ের দীর্ঘ প্রয়োজন ভিত্তিক তালিকা দিয়ে তৈরি নয়, ক্ষণকালের পরিচয়ে যে 
অজানা জগৎ তার সামনে উদ্ভাসিত হয় তাকেই তিনি বর্ণমালার রূপ দেন, তার মধ্যে মিশিয়ে দেন 
তার অভিজ্ঞতা, তীর দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষার শৈলী দিয়ে তৈরি হয় একের পর এক কল্পনালোকের 
মায়াজালের সিঁড়ি। লেখক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের মত এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, তথ্য, স্থানিক বিবরণ ইত্যাদি যখন আবেগ-অনুভুতির স্পশে, ভাষার 
এশ্বযে; দাশনিক জিজ্ঞাসায় ব্যক্তিগত শুর থেকে উজভীরর হয় সব মানুষের আস্বাদন ও 
উপলব্ধির ভরে তখন তাকে বলা যায় ভ্রমণ সাহিত্য ।* 
অন্যদিকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব ভ্রমণ সম্পর্কে তার দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত করেছেন অনেকটা 
এই রকমভাবে-_ 
প্রতি দেশেরই বতর্মান রূপ তার অতীত ইতিহাসেরই পরিণতিমাত। দেশ দেখতে 
হলে তার এঁতিহাসিক ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ সম্বন্ধে মনের মধ্যে কতকটা 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


ধারণা নিয়ে তাকে দেখলে তবেই সে দেশের নিজ রূপ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্‌ দেশীর 
কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতীতের পটভূমিকা ও বতর্মানের পারিপাশ্থিক থেকে বিচ্ছিন 
করে নিয়ে কোনো দেশ দেখা যায় না। 


ভ্রমণকাহিনি ও ভ্রমণসাহিত্যের সঙ্গে দেশ কালের এই সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। 
ভ্রমণের যান্ত্রিক বর্ণনা নয় লেখকের নিজস্ব অনুভূতি সর্বোপরি সহজ সরল ভাষা শৈলীর গুণে সার্থক 
ভ্রমণসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। ভ্রমণসাহিত্যের মধ্যে দুই ধরনের প্যাটার্ন দেখা যায়। 
এক. বস্তুনিষ্ঠ বা তথ্যনিষ্ঠ কাহিনি যেখানে রয়েছে স্থান কালের বিবরণ, স্থানের এঁতিহাসিকতা 
বিচার, জনজীবন। 
দুই, আত্মনিষ্ঠ ভ্রমণকাহিনি যেখানে শুধুমাত্র ভ্রমণকাহিনি নয় তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে 
ভ্রমণকারীর নিজস্ব উপলব্ধি, অনুভূতি । এই জন্য দর্শনীয় স্থান এক হলেও বিভিন্ন 
ভ্রামণিকের দৃষ্টিতে তা পৃথক পৃথক রূপে উদ্ভাসিত হয়। অতীতে শুধুমাত্র পথের 
বিবরণের মধ্যে দিয়ে শেষ হত ভ্রমণকাহিনি কিন্তু বর্তমানে ভ্রামনিকের মনে এমন এক 
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে, অভিজ্ঞ হবেন যাত্রার পরতে পরতে 
ছড়িয়ে থাকা ঘটনাগুলির সম্মুখীন হয়ে। আধুনিক কালের লেখক ভি.এস. নইপাল-এর 
কথা এখানে মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছেন__ 
I travel on a theme. I travel to make an inquiry. I am not a journalist. 
I am taking with me the gifts of sympathy, observation, and curiosity 
that I developed as an imaginative writer.“ 
করুণা, পর্যবেক্ষণ এবং জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী মানুষ যদি প্রকৃতির এই অসীম বোধকে উপলব্ধি 
করতে পারে তার ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে তবে তাই হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ সাহিত্য। তাই হয়তো 
গুণগত মান উৎকৰ্ষের জন্য একটি ভ্রমণসাহিত্যের মধ্যে নানা ধরনের উপাদান খুঁজে পাই আমরা। 


The travel book itself has a similar grab bag quality. Jt incorporates 
the characters and plot line of a novel, the descriptive power of poetry, 
the substance of a history lesson, the discursiveness of an essay...* 


উপন্যাস, কবিতা, এঁতিহাসিক বিবরণ, প্রবন্ধের যাবতীয় সম্মিলন দেখতে পাওয়া যায় উপযুক্ত 
ভ্রমণকাহিনির মধ্যে। সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণগুলির মধ্যে এই নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভ্রমণ 
সাহিত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 

ভ্রমণ সাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন লেখক কুত্তল চট্টোপাধ্যায়। সেইগুলির 
উল্লেখ করা হল-_ 


এক. লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, উপলব্ধি ভ্রমণ সাহিত্য রচনার মূলভিত্তি। 


ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে। 


তিন. বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে থাকবে গল্প কাহিনির আস্বাদন। 
চার. শিল্পিত, সৃজনশীল, কাব্যময় ভাষার প্রয়োগে ভ্রমণ সাহিত্য হয়ে উঠবে বিশিষ্ট 
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নবনীতা দেবসেনের “করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে”... 


এইসব বৈশিষ্ট্যগুলিকে মাথায় রেখে বলা যায়, ভ্রমণসাহিত্যে বিবরণই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে। 
পথে যেতে যেতে ভ্রমণকাহিনি লেখা হয়। “পথের সঙ্গে মন হাঁটে, মনের খুশি মত বিষয়বস্তুও 
হাটে” তাই লেখকের মনে যে অপার বিস্ময়রস ঘনীভূত হয়, ভ্রমণ করে, সেই স্থানে থেকে, 
তাকেই লিপিবদ্ধ করা উচিত। 

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের তালিকা বিপুল। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ, অতুলচন্দ্র গুপ্তের 
নদীপথে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, নবীনচন্দ্র সেন, 
যদুনাথ সর্বাধিকারী, শিবনাথ শাস্ত্রী, জলধর সেন, প্রবোধকুমার সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ 
মুজতবা আলী, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, সমরেশ বসু, নবনীতা দেবসেন, 
নরেন্দ্র দেব, শঙ্কু মহারাজ প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভ্রমণসাহিত্যের শাখাকে উৎকৃষ্ট করে তুলেছেন। 


দুই, নবনীতা দেবসেন এবং ভ্রমণ সাহিত্য 


ভ্রমণের নেশা এক তীর নেশা, প্রায় কৃষ্ণ প্রেমের মতো, সে মাদকের সুখ যে একবার 

আস্বাদন করেছে, সে বারবার সেই স্বাদ ফিরে পেতে যায়। আমিও ব্যতিক্রম নই 
ব্যতিক্রম নন বলেই লেখক নবনীতা দেবসেন বেরিয়ে পড়তে পারেন যেখানে সেখানে। তার 
নিজস্ব ভমণকাহিনিতে যেসব ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া গেছে তা এক কথায় অনবদ্য । 
বেশিরভাগ সময় লেখকের সঙ্গে এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে যা তাকে ভ্রমণের পথে অনেক 
সাহায্য করেছে। তাই হয়তো কোনো দেশে গিয়ে তার নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না। নানা ধরনের 
সমস্যার হাত থেকে তিনি সংকট মোচনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। যে কোনো সমস্যাই আসুক তা 
থেকে ঠিক বেরিয়ে আসেন তিনি। তাই হয়তো অচেনা জায়গায় যেতে তার ভয় করে না। “মানুষের 
স্বভাবের মূল উষ্ণতায় আমার গভীর বিশ্বাস।”* এই বিশ্বাসকে পাথেয় করেই যেমন তিনি সাহিত্যের 
নানা শাখায় নিজের জীবনী সত্তাকে জয়ী করেছেন ভ্রমণসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম হয়ে ওঠেনি। 

নবনীতার লেখা পড়ে যে ধরনের উপলব্ধি হয় তাতে মনে হয় তিনি প্রতিটি মুহূর্তের জন্য 
বীচেন আর সেই অভিব্যক্তি ধরা পড়ে তার লেখাগুলিতে। সাহিত্যের নানা প্রকরণে সিদ্ধহস্ত 
লেখক তাই তীর ভ্রমণকাহিনিকেও এমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যা পড়ে কোমর বেঁধে কোথাও 
বেড়াতে যাওয়া হয়তো হবে না “কিন্তু চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন।”১০ তিনি নিজেও বেশ 
হয়ে চায়ের কাপটি হাতে, নিরাপদে বিশ্ব জুড়ে মানস ভ্রমণের সুখ আস্বাদন করতে চাইলে”? 
তার লেখাগুলি কাজে আসবে। 

অনেক ছোটোবেলা থেকেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন লেখক। তীর বাবা নরেন্দ্র 
দেব ছিলেন ভ্রমণ পাগল মানুষ। তীর ভ্রমণকাহিনি এক সময়ে সাড়া জাগিয়েছিল। তার “সাহেব 
বিবির দেশে” (১৯৫৬), ‘বিলিতি মাটি" গ্রন্থগুলি ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসিত। লেখক 
জানিয়েছেন আশৈশব তিনি বাবা মায়ের সঙ্গে সারা ভারত এবং ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছেন। তীর 
বাবা মানব সভ্যতাকে স্পর্শ করতে চাইতেন প্রিয়জনদের সঙ্গে নিয়ে। তীর বাবার ভ্রমণপাগল 
চিন্তাভাবনা যেন লেখকের রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। নরেন্দ্র দেব এক জায়গায় লিখেছিলেন 

পৃথিবীতে জন্মেছি যখন, পৃথিবীকে ভালো করে দেখে যেতে হবে! এই ছিল জীবনের 

সাধ। ভ্রমণ যে একটা প্রচণ্ড নেশা, বলাই বাহুল্য ২ 


১৭৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


এই ধরনের চিন্তা ভাবনার পৌষণকারী মানুষ যে কী প্রচণ্ড পরিমাণে ভ্রমণপাগল হন তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। বেলজিয়ামে যখন নরেন্দ্র দেব সস্ত্রীক, কন্যা নবনীতাকে নিয়ে গেলেন তখন 
আনন্দ, কৌতুহল আর অফুরম্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে নবনীতার ভ্রমণ যাত্রা শুরু হয়। বহির্বিশ্বের প্রতি 
আকর্ষণের সূত্রপাত তখন থেকেই। তাই হয়তো নিজের রুগ্ন শরীর নিয়েও বেরিয়ে পড়েন যেখানে 
সেখানে, আসলে তিনি জানেন সব জায়গায় ঈশ্বর তার জন্য ভালোবাসার ‘পাইক পেয়াদা” মজুত 
করে রেখে দেন, কোথাও তারা নবনীতাকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হয়নি। নবনীতা দেবসেনের 
ভ্রমণকাহিনি তাই ‘আশাতীত ইচ্ছাপূরণের কাহিনি!’ তার উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ সাহিত্যগুলি হল__ 
“করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে’, “হে পূর্ণ তব চরণের কাছে”, “ভ্রমণের নবনীতা’, “ট্রাকবাহনে 
ম্যাকমাহনে” “তিন ভূবনের পারে” পউত্তমাশা অন্তরীপ এবং, ‘ডামাস্কাস গেট”, "দ্বীপায়নিকা” 
“কর্ণাবতীর কূলে’ ইত্যাদি। বর্তমান প্রবন্ধে তার লেখা “করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে’ একটি 
বিশেষ ভ্রমণসাহিত্যকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 


তিন. করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে 


এই ভ্রমণ কাহিনিটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১ বৈশাখ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে। নরেন্দ্র দেব ও আশুতোষ 
সেনকে এই লেখা নবনীতা দেবসেন উৎসর্গ করেছেন। আর উৎসর্গ করেছেন সেইসব অজানা 
স্বজনদের যাঁদের সঙ্গে তার পরিচয় গঙ্গাদ্ীপের ঘাটে এবং যাঁদের কাছে তিনি চিরখণী। অবশ্য 
যারা এখনো কুম্ভমেলার অমৃতের স্বাদ পাননি, যীদের আজও যাওয়া হয়ে ওঠেনি তাদের প্রতিও 
এই লেখা উৎসর্গ করেছেন তিনি। বোঝা যায় কুম্তমেলাতে যাওয়া, তার পথের অভিজ্ঞতা লেখকের 
মানর ওপর খুব প্রভাব ফেলে গেছে। 

উদ্যোগ পর্ব 


উক্ত ভ্রমণকাহিনিটি লেখকের শুধু যাত্রার বিবরণ মাত্র নয়, সেখানে এমন এক প্লট সৃষ্ট হয়েছে যে 
একটার পর একটা ঘটে যাওয়া ঘটনা এই কাহিনিকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় একটি 
নামের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি পর্ব নতুন নতুন চমক নিয়ে হাজির। পর্বগুলির নামকরণের 
ধীচে মহাভারতের পর্বের নামকরণের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আসলে এই ভ্রমণসাহিত্যে 
ভারতবর্ষের এত বিচিত্র চিত্র ফুটে উঠেছে যে এর জন্য হয়তো লেখক এই ধরনের শৈলী আরোপ 
করেছেন তার লেখায়। এমনকি গ্রন্থ শেষের উপসংহার হয় পয়ারের আকারের দুটি পঙ্ক্তি দিয়ে__ 

“মহা কুম্তযোগ কথা অমৃত সমান 

দীনা নবনীতা কহে শুনে পুণ্যবান।”১৩ 
গল্পের গোড়া থেকেই লেখক তীর কপালগুণের কথা বলেছেন। হায়দ্রাবাদে সেমিনারে যাওয়ার পর 
সেখান থেকে লেখক যান কুস্তমেলায়। পরিচিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে বোঝা যায় 
নবনীতা একাই চলে গেছেন কুম্ভে এবং সেটাও তার মা-কে না জানিয়ে । অবশ্য তার আসার কথাও 
ছিল না। গল্পের ফ্ল্যাশ ব্যাক-এ গেলে জানা যায়, লেখকের সঙ্গে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন 
দেখা করতে, সাহিত্য আলোচনা করবেন বলে, অথচ লেখকের সেইদিনই ছিল হায়দ্রাবাদে যাওয়ার 
কথা। ভদ্রলোক লেখককে উদ্দেশ্য করে বলেন “যাচ্ছেন কোথায়? কুম্ভে বুঝি? হ্যা, মৌনী অমাবস্যে 
তো এসে পড়ল। উনিশে।”১৪ সেই যেন দৈববাণী হল। একযুগ পেরিয়ে পূর্ণকুত্তের মহাযোগে 
যোগদান করতে ইচ্ছা হল লেখকের। 


১৭৬ 


নবনীতা দেবসেনের “করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে”... 


সেমিনার শেষ করে ফেরার পথে কুস্তে গেলেই চলে যদিও পথে কুম্ভত পড়ে না তবু লেখকের 
যুক্তি “পথ তো কেটে নিলেই পথ, পথ খুঁজে নিলেই পথ”।১৫ তার এই সিদ্ধান্ত মা-কে জানালে 
তিনি আপত্তি করেননি কিন্তু শর্ত একটাই, এলাহাবাদের পরিচিত আত্মীয়ের বাড়িতে থাকবার জায়গা 
পেলে তবেই যাওয়া মঞ্জুর হবে। লেখকের কৌতুকবোধ এত বেশি পরিমাণে যে তা তার লেখার 
শৈলীকে অন্যমাত্রা দান করে। আত্মীয়কে থাকার কথা জানালে কাকাবাবু জানালেন তিনি অসহায় 
“ঠাই নাই, ঠাই নাই ছোটো সে বাড়ি ভিআইপি. যাত্রীতে গিয়াছে ভরি।”১৬ এই ধরনের 
হাস্টরসিকতা তিনিই করতে পাঁরেন। যাই হোক “ভীরুজন” ‘গুরুজন’ মা-কে না বলেই কুম্ভে যাওয়া 
স্থির করলেন লেখক। ট্যাক্সিতে ওঠার সময়ে মা-এর যে ধরনের সাবধানবাণী উচ্চারিত হচ্ছিল 
সেখানেও লেখক রঙ্গপ্রিয়_ 

সব বয়সের ঝুট ঝামেলা আমি এক বয়সেই বাধিয়ে বসেছি। এদিকে বুড়োদের যাবতীয় 

রোগ টোগ, বাত হীপানি-প্রেসার, আবার অন্যদিকে যৌবন-টোবন বেচারী মা একা 

কতদিক সামলাবেন? তার ওণবতী কন্যেটি যেন সেই মেঘদৃতের যক্ষপুরী, যেখানে সব 

ঝতুর ফুল একসঙ্গে ফুটেছে। এ কী দুদৈ্বি বল দেখি।১৭ 
আবুহোসেন পর্ব 
হায়দ্রাবাদে নবনীতা দেবসেনকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন অন্ধের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি.ভি. 
নরসিংহরাও। আউট হাউস-এ লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিখ্যাত লেখক বৌদ্ধভিক্ষু চমনলালের 
সঙ্গে। প্রবেশ পথেই যে সাধু দর্শন হল তাতে উৎফুল্ল হল লেখকের মন। 

যে ঘরে লেখকের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে ছিল সবরকমের বন্দোবস্ত। লেখার সময়ে 
লেখক ইংরেজি, হিন্দি নানারকম ভাষার প্রয়োগ করেন। এটি তার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য কম্পানিয়ন 
গাইড হিসেবে তিনি পান চন্দ্রশেখরকে। অবশ্য গোল বাঁধে যখন তিনি চন্দ্রশেখরকে তার এয়ার 
টিকিট-টি হায়দ্রাবাদ-বারাণসী করার জন্য অনুরোধ জানান। একজন মহিলার সেখানে একা যাওয়া 
ঠিক নয় সেই নিয়ে নানা কথাবার্তা হয়। এমনকি এই নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তীর সেক্রেটারির 
সঙ্গেও নানা বার্তালাপ চলে। মূলত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ হয়েছিল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। 
মন্ত্রী হলেও তার বুকের ভেতরে এক সন্যাসীকে লক্ষ করেছিলেন লেখক। তিনিই হঠাৎ বলে উঠলেন 
এলাহাবাদে তার এক বন্ধু আছেন, তার সঙ্গে কথা বলা যায় কিনা, এ মেয়ে যে নাছোড়বান্দা তা 
তিনি বুঝে গেছেন। হঠাৎ লেখকের মনে প্রবল আলোড়ন “উঠে এসে ক্ঠরোধ করে দিল” তার 
“হবে? হবে তাহলে? কুম্ভ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে আমার? ঈশ্বর! তোমার অসীম করুণী।”১৮ 
সভা পর্ব 
এই ভ্রমণ সাহিত্যটিতে একদিকে যেমন আছে হায়দ্রাবাদের কথা অন্য দিকে আছে কুস্তমেলার 
আয়োজন! কিন্তু শুধু তো ভ্রমণ নয়, লেখক হায়দ্রাবাদে গিয়েছিলেন মূলত সেমিনারের বক্তা 
হিসেবে। সেই দিক থেকে এখানে অন্য প্রসঙ্গও এসেছে। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, রাজারাও-এর বক্তৃতার 
প্রাসঙ্গিকতা তাই এখানে উঠে এসেছে। রাজারাও এর বক্তৃতা লেখকের মনে ধরেনি। নিজের 
মাতৃভাষা কন্নড় নাকি বড়োই দুর্বল তাই তিনি ইংরেজিতে লিখতে পছন্দ করেন। লেখকের মনে 
হয়েছে “এ কেমন বুদ্ধিমান পুত্র, যে নিজের মাকে বলে চরিত্রহীন? এ যে নিজেকেই বলছে 
পিতৃপরিচয় শুন্য?”১৯ লেখকের বক্তৃতা অবশ্য যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। 


১৭৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


তিরুপতি পর্ব 
এর ছাত্র, অধ্যাপকদের বাসস্থানটি লেখকের বড়ো ভালো লাগল। পথের দুদিকে পাথরের বেদিতে 
এই হিন্দু দেবদেবীর মিথুন মূর্তি মার্কিন ট্যুরিস্টদের কাছে বেচা হয়ে যাবে। এরপরে যাত্রা তিরুপতি 
মন্দিরের উদ্দেশ্যে। ইতিহাসের চোলু রাজা কৃ্ণদেবের কথা এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তিরুপতি 
দূর থেকে দর্শনের যে মুহূর্ত তা লেখকের বর্ণনায় সুন্দর হয়ে উঠেছে-_“তিরুপতি মন্দিরের সোনার 
চুড়ো ঝিকিয়ে উঠল দূর থেকে... সুন্দর জায়গা এই তিরু মালা পাহাড়--ঠিক উৎ্কামণ্ডের মতো। 
চমৎকার একটি লেক রয়েছে।”২০ 

দক্ষিণের তীর্থস্থানের একটি বিশেষ গুণের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। তা হল এর পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা । পাণ্ডার অত্যাচার নেই, ভিক্ষুকের উপদ্রব, ভক্তদের থুতু, পানের পিচ ইত্যাদি অবশ্য 
করণীয়, নোংরামিও নেই। অবশ্য ভগবানের দ্বারে গ্ৌছানোর জন্য ভি.আই.পি-দের আলাদা দরজা। 
খানিকটা গ্লানি নিয়ে, “চোরের মতো মাথা নীচু করে’ 55555558854 
এতে সায় দিল না। 
দর্শন পর্ব 
তিরুপতি যাবার পথে লেখকের চোখে নেড়া মাথা বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ চোখে পড়ে । আসলে বহির্বিশ্বে 
চুল বেচে মন্দির প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আয় করে। মেয়েরা ভেম্কটেশ্বরের কাছে মানত করে কিছু পেলে 
তাদের মূল্যবান বস্তু চুল এখানে নিবেদন করে যায়। 

দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মন্দিরেরই একটি বিশেষ লক্ষণ গর্ভগৃহের আগে চওড়া দালান-- 
নাটমণ্ডপ, তারও আগে ধ্বজ দণ্ড। দালানের একদিকে মনের সুখে টাকা গুনছেন একজন ব্রাহ্মণ 
অন্যদিকে পাহাড় প্রমাণ চাল গোনা হচ্ছে ভোগের জন্য। এ কোন ভারতবর্ষ? যেখান অর্থ, অন্নের 
এত প্রাচুর্য অন্যদিকে দারিদ্রের অন্ধকারে প্রতিনিয়ত চালিত হচ্ছে মানুষের জীবন যাত্রা-এইসব 
কথা যেমন লেখককে ভাবায় তেমনি আমাদের মনও হয় উদ্বিগ্ন, মূর্তি দর্শনের সময়ও লেখকের 
মনে জেগেছে অস্বস্তি। মূর্তির অঙ্গ সোনায় আবৃত, স্বয়ং ঈশ্বরেরও এত এম্বর্ষে মন বড়ো ধাক্কা 
খায়। এই সময় শোনা যায় কেউ তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানের নাম করে ডেকেছে “গোবিন্দ বলে। 
এই আস্থান কোনো একজন হারানো সন্তানের প্রতি ডাক বলে লেখকের মনে হয়নি--তীর মধ্যে 
উপলব্ধি হয়েছে ভগবৎচিন্তা এই ডাক যেন প্রত্যেকের যার যার নিজের হারিয়ে যাওয়া স্বকীয় 
সত্তার প্রতি আহান। এইসব উপলব্ধি নিয়ে নবনীতা যাত্রা করলেন স্বর্গারোহণের পথে-_ কুস্তের 
পথে। কুস্তের মেলায় যাওয়াই তো প্রথম থেকেই নবনীতা দেবসেনের উদ্দেশ্য। সেমিনার থেকে 
যখন তিনি যাত্রা করলেন বারাণসীর দিকে তার মনের সেই অপূর্ণ আশাই হয়তো বা পূর্ণ হতে 
চলেছিল, হাতে স্বর্গ পাওয়ার তার এই উপলব্ধি পরবর্তী নামে ব্যক্ত ন্বর্গারোহণ পর্ব 
স্বর্গারোহণ পর্ব 
হায়দ্রাবাদকে বিদায় জানিয়ে, নবনীতা ছুটে গেলেন বারাণসীর দিকে। কিন্তু দিল্লিতে নামার পর তিনি 
জানতে পারলেন তীর জন্য কোনো সিট রিকোয়েস্ট আসেনি। কোনোভাবেই তিনি এরই মধ্যে 
বারাণসী যাওয়ার জন্য প্লেনে সিট পাবেন না। তবুও কোনোক্রমে একটি সিট জোগাড় হয়ে যায়। 


১৭৮ 


নবনীতা দেবসেনের “করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে”... 


প্লেনে চড়ে লেখকের প্রার্থনা বিশ্বনাথের প্রতি, কুস্তে যেন ঈশ্বর তাকে পৌঁছে দেন। তিরুপতিনাথের 
কৃপায় তিনি দিল্লি এসেছেন, এরপর ঈশ্বরের কৃপায় কাশী পর্যন্ত যাওয়া হবে তারপর কিন্তু বাবা 
বিশ্বনাথ, রিলে রেসে তীর টার্ন। এবার তার করুণাতেই পথ চলা শুরু নবনীতার। প্লেনে লেখকের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় একজন এয়ার হোস্টেজ-এর সঙ্গে যাকে তিনি বাংলায় বলেছেন "সুন্দরী আকাশ 
দেবী’ এর নাম গুরদীপ কওঁর। লেখক তাকে একটি চিঠি (যেটি তার মাকে লেখা) দিয়ে বলেন 
দমদমে নেমে ডাকে ফেলে দিতে। গুরুদীপ কওঁর, লেখক কুম্ভে যাচ্ছেন শুনে নিজের নামে 
একটা পুজো দিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। 

যাত্রার শুরু থেকেই নানা ধরনের ঘনঘটা, অথচ তা ক্লাস্তিকর নয়। বাক্যের ব্যবহারে, হাসির 
উচ্ছলতায় এই ভরমণকাহিনি বেশ চমকপ্রদ । প্লেনে সাক্ষাৎ হওয়া এক বৃদ্ধ সর্দারজির সঙ্গেও লেখকের 
পথযাত্রা চলেছে অনেক দূর। এই সর্দারজির বেশভূষা, বহিরঙ্গের প্রতি উদাসীনতা লেখককে অবাক 
করেছিল। অন্যদিকে ট্যুরিস্ট অফিসার চক্রবর্তী মশাইয়ের ব্যবহারেও আপ্লুত লেখক। তার যাওয়ার 
বিষয়ে এতটা ওয়াকিবহাল, এ লেখকের কল্পনাতীত! কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইলে চক্রবর্তী জানান, 
তার কাজই তো এটা এর জন্যই তো তিনি বেতন পান, অথট লেখক জানেন এই দেশের পরিস্থিতি 
ঠিক কেমন। এখানে অধিকার বা দাঁবির ভিত্তিতে কিছু পাওয়া যায় না বরং যা পাওয়া যায় তার 
সবটাকেই কৃপা বলে ধরে নিতে হয়। ট্যার্সির চালক হিসেবে লাল্লান ও লতিফ বেশ দক্ষ। বৃদ্ধ 
সর্দারজির সঙ্গে জোট বেঁধে লেখক নবনীতা চললেন কুম্ভের দিকে। 

বৃদ্ধ সর্দারজির আনন্দময়ীর কাছে দীক্ষা নেবার ঘটনা শুনে লেখক নবনীতার এক দার্শনিক ভাব 
মনে উপস্থিত হল। তার মনে হল এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আমাদের জানার পরিধির বাইরে। 
এই যুক্তি যেন, এই বিশ্বাস যেন, আর মনুষ্যত্ব একে অপরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকার চেষ্টা 
করে চলেছে অনবরত। তিনি আরও বলেছেন 

আমি ঈশ্বরের করুণা কাঙাল-তা বলে মিরার বিশ্বাস করি না। ভেলকি আর করুণা 

এক নয়, তুলনীয় নয়। আমার বাবা কখনও ধর্মের ভেলকিতে বিশ্বাস করেননি! মা-ও 

তখৈবচ।””২১ 
ঈশ্বরের করুণার বহমানতা মানুষের জীবনে যে কখন কীভাবে কোন পথে আসে তা বলা সম্ভব নয়। 
দিতে চাইলে তার বক্তব্য নবনীতা তাকে ভাই বলেছেন একদিকে, ভাইরা বোনকে খাইয়ে দাম নিতে 
পারে না। অচেনা অজানা জায়গায় অপরিচিত মানুষদের কাছ থেকে এই উষ্ণ ভালোবাসার স্বাদ 
পেয়েছেন লেখক, যা তাকে করেছে সমৃদ্ধ। শেষ পর্যন্ত হাজির হওয়া গেল কুম্তমেলাতে। তার 
বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এইভাবে-_ 

মানুষ, মানুষ, মানুষ । রাত্তাটা উঁচু বীধের মতো। দুপাশে ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাঠ 

মাঠে তাবু মানুষ গাছপালা ।২২ 
মেলার মধ্যে প্রবেশ করার পর ঘটল অদ্ভুত ঘটনা। যে ছেলে দুটি লেখক ও সর্দারজির ব্যাগ বয়ে 
নিয়ে চলছিল তাদের জন্য লেখক ভাবলেন ওদের লজেন্স কিনে দিলে হয়তো গলাটা ভিজবে। 
ভাবামাত্র একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একজন মাঝবয়সী অপরিচিত ভদ্রলোক এসে ওদের সাদা চিনির 
বাতাসা দিলেন। নবনীতার মনে হয়েছে ঈশ্বর দর্শন কি অপার্থিব, অন্যরকম কিছু? না এরকমভাবেই 
তার অস্তিত্বের কথা তিনি আমাদের জানান দেন। 


৯৭৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


কুম্ভ নগরে ঢুকে লেখক খুঁজতে শুরু করলেন ট্যুরিস্ট ব্যুরো তাবু কোথায় রয়েছে। এরই মধ্যে 
ডানদিকে একটা চায়ের স্টল দেখে লেখকের মনে হল “আঃ কাহারে হেরেছিলাম।” অমনি তার 
বুকের মধ্যে চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকটা চা-চা করে উঠল। ‘চা-চমৎকৃতা নবনীতা ন যযৌ ন তস্ত্বৌ। 
কিন্তু পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে, চা-চুলোয় যাক। সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দেখতে 
পেলেন তাদের সামনে দিয়ে নাগা সাধুদের শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে। কিন্তু পথ তো শুধু সুগম হয় 
না দুর্গমও হয়, তাই পথের এই যাত্রায় কিছু অসাধু মানুষের সঙ্গেও দেখা হয় বৈকি! তবু লেখকও 
কম যান না, যে লোকটির হাত বারবার তার গায়ে এসে পড়ছিল, তার হাত খপ করে চেপে ধরে 
তারা খুজে পেলেন আর তাদের স্বর্গারোহণ পর্ব হল শেষ। 
স্বর্গবাস পর্ব 


কুস্ততে গিয়ে সেখানকার বসবাসের সময়ও বেশ সুখপ্রদ লেখকের কাছে। ব্যাগবহনকারী ছেলেটিকে 
লেখক নিজের ব্যাগ থেকে লজেন্স দিলে তাদের মুখে চোখে যে পরিতৃপ্তি দেখা গেল তাতেই যেন 
পূর্ণকুত্ত, অমৃতকুস্তের স্বাদ লেখক নবনীতা পেয়ে গেলেন। ভ্রমণকাহিনি নিছক হলে, এই অনুভূতির 
আস্বাদন থেকে লেখক নিজেও বঞ্চিত থাকতেন, আমাদেরও থাকতে হত। তবে এই তৃত্তিও অপূর্ণই 
কারণ লেখকের বোধ তাকে তাড়িত করে, উত্তেজিত করে, স্মরণ করায় এই গরিব দেশের অবস্থাকে 
যেখানে শুধুমাত্র সামান্য চকলেটের বিনিময়ে আনন্দ উপভোগ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়। 
শিশুশ্রমের বিনিময়েই তো তীর কুম্ভে আসা, তা না হলে এ কি সম্ভব হত! এই উপলব্ধি “করুণা 
তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে’ ভ্রমণসাহিত্যটির একটি বিশেষ দিক। 

বৃদ্ধ সর্দারজির আস্তানা জোগাড় হয়ে গেলেও নবনীতা নিজের যাওয়ার জায়গা পাচ্ছিলেন 
না। এই সময় দুজন বাঙালি ভদ্রলোক তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। লেখকের ভয় পাওয়াটা 
স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখানেও ঈশ্বরের অশেষ করুণা। তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা আছেন, লেখককে 
একা দেখেই তাদের সাহায্য করতে আসা। লেখকের তাই মনে হয়েছে 

এসেছিলুম একলা । কিন্তু মাত্র ক'একটা মুহূর্ত ছাড়া সঙ্গী বিহীন সময় কাটেনি। তবু 

সবাই বলবে আমার সঙ্গে কেউ নেই? সঙ্গে ঈশ্বর আছেন, আছেন ঈশ্বর প্রেরিত 

জায়গায়। ... আমি এসেছি তীথে। .. এই তো ভারততীর্থ।২৩ 
স্নান পর্ব 
স্নান পর্বটিও বেশ রোমাঞ্চকর । অত ভিড়ের মধ্যে দলছুট হয়ে যান লেখক এক সময়, ধাক্কায় যখন 
তিনি কোমর পর্যন্ত জলে তখন তার দুই পা জুতো সমেত কাদায় প্রোথিত। অথচ বগলে তীর 
পুটলি চেপে ধরা-এ দৃশ্য স্বভাবতই পাঠকের কাছে হাসির বিষয় কিন্ত লেখকের অবস্থা সঙ্গিন। 
তবু ঈশ্বর তো পরম করুণাময়! তাই এখানেও তীর সাহায্য এসে পৌঁছায়, আনন্দময়ী আশ্রমের 
খাদ্যাধ্যক্ষ ভদ্রলোকের মাধ্যমে । তিনিই নবনীতার সমস্ত জিনিস ধরলেন এবং লেখকের শুরু হল 
পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ__ 


তৃও হও হে আমার পুবপুরুষ সকল, হে গুঁজনীয় মাত়পিত়িগণ। তিন ভুবন জুড়ে তৃপ্ত 
হও তোমরা আমার ভালোবাসায় ২8 | 


১৮০ 


নবনীতা দেবসেনের “করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে"... 


স্নানের শেষে যখন লেখক অন্য লোকেদের স্নান করা দেখছেন তখন তীর পুরাণের কথা মনে পড়ে 
যায়। এই পুণ্য ত্ৰিবেণী এখানে পূর্ণকুত্তের লগ্নে স্নান করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। স্বয়ং প্রজাপতি 
্রহ্মাও এখানে যজ্ঞ করেছিলেন তাই এর নাম প্রয়াগ। এই যে এত মানুষ এখানে ছুটে এসেছেন 
সকলেরই একটা আশা, আকাঙক্ষা মুক্তি। কোটি মানুষের মন যেখানে মিশে যাচ্ছে সেই তো 
সঙ্গম। এই অমৃতের আকাঙক্ষাই অমৃতের স্বাদ। আর আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন করে অন্যকে উত্যক্ত করা যায় অন্যদিকে অজানা অচেনা মানুষের হিতের জন্য প্রার্থনা 
. করা যায়। এ শুধু এখানেই সম্ভব। 
স্নাতকোত্তর পর্ব 
স্নান করার পর এবার ফেরার পালা। কিন্তু বিশ্রামেরও তো প্রয়োজন অথচ শীতের তাড়নায় 
লেখকের অবস্থা দুর্বিষহ। পরের দিন সকালে রওনা হলেন লেখক বৃষ্টির মধ্যে। কাশীর সেবাশ্রম 
সংঘে একটি দোতলার ঘর পাওয়া গেল। সেখানেই বিশ্রামের শুরু। 
পুনর্মূষিক পর্ব 
বাড়িতে প্রবেশের মধ্যে হৈ চৈ কাণ্ড। মেয়েরা মায়ের অভিযানের গল্পে পরিতৃপ্ত। অবশ্য লেখকের 
মা তাকে ধমক দিলেন বটে, কিন্তু তীর মনও সায় দিল নবনীতার এই ভ্রমণে । কাশীর প্রেমে 
পড়েছেন নবনীতা, চলে যেতে চান সেখানে অথচ তীর মায়ের সুন্দর যুক্তি, কাশীতে নবনীতা 
থাকতে পারবেন না, তার চেয়ে গঙ্গাকে নিজের মধ্যে নিয়ে নিন। আসলে কাশীর গঙ্গার যেমন 
উলটো স্বভাব, নবনীতারও তাই। দুজনের মিলেছে তাই ভালো। 
কুজে গেলেই তো আর অমৃত কুভের খোঁজ সকলের মেলে না রে। ভগবানের অসীম 
দয়া_তোর কপালে যখন মিলেই গেছে, ওটা যেন ভেঙে ফেলিস না।২৫ 


উপসংহার 
প্রবন্ধের শুরু যা দিয়ে হয়েছিল, সেই স্বাধীন সত্তাকে উপলব্ধি করার অদম্য ইচ্ছা ভ্রমণ সাহিত্যের 
মধ্যে দিয়ে চরিতার্থ হয় তা “করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে” ভ্রমণসাহিত্যটি প্রমাণ করে দিয়েছে। 
প্রাপ্যের অতিরিক্ত পাওয়ার কথাই এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য। অমৃত পুণ্যের সন্ধানে যাত্রী নবনীতার 
এক্ষেত্রে পাথেয় কেবল মানুষ আর মানুষের আস্তরিকতা। লেখকের সমস্ত জীবনী সত্তা দিয়ে তিনি 
তার ভ্রমণ পিপাসাকে তৃপ্ত করেছেন। শুধু তো করুণার সন্ধান তিনি পাননি, চিরদিন সেই অসীম 
দয়ার স্বরূপ ঈশ্বরকে তিনি মনে মনে প্রত্যক্ষ করেছেন- আর এই জন্য গ্রন্থটি সার্থক ভ্রমণসাহিত্য 
হয়ে উঠেছে। 
তথ্য নির্দেশ 
১. Mark Cocker, Loneliness and Time: British Travel Writing in the twentieth 
Century, London: Secker and Warburg, 1992, P. 260 
২. ড. গোবিন্দ সর্কার, বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ রীতিগত বৈচিত্র, প্রত্যয় প্রকাশনী, জানুয়ারি 
২০০৯, পৃ. ১ 
৩. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্বাবলী, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. ৩৩১ 
৪. নরেন্দ্র দেব, সাহেব বিবির দেশে, ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৩৬৩, পৃ. ১ 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


. V.S. Naipaul, Interview with Ahmed Rashid, Death of the Novel, The Observer, 


February 25, 1996, (তথ্যটি internet-এর একটি Website, about.com থেকে গৃহীত, 
তাই পৃষ্ঠা সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি। 


. Thomas Swick, Not a Tourist, The Wilson Qurterly, Winter 2010, (তথ্যটি internet- 


এর একটি Website, ab০খ০.০০॥৷ থেকে গৃহীত, তাই পৃষ্ঠা সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি। 


. প্রবোধকুমার সান্যাল, ভূমিকা, উত্তর হিমালয় চরিত (উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের 


রূপরীতি গৃত বৈচিত্র্য প্রন্থটিতে, পৃ. ২। এই গ্রন্থে লেখক ড. গোবিন্দ সরকার “উত্তর হিমালয় চরিত’ 
গ্রন্থটির কোন্‌ সংস্করণটি দেখেছেন তার কোনো উল্লেখ করেননি। তাই এক্ষেত্রে গ্রন্থটির সংস্করণ 
উল্লেখ করা সম্ভব হল না।) 


. নবনীতা দেবসেন, ভ্রমণ সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৭ 

. তদেব। 

* তদেব, পৃ. ৮ 

. তদেব। 

. নরেন্দ্র দেব, সাহেব বিবির দেশে, ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৩৬৩, পৃ. ১ 

- এই সংখ্যা থেকে যে সব উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে, তা সবই “করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে” 


গ্রন্থটির অংশ। তাই এক্ষেত্রে শুধু পৃষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হল 
নবনীতা দেবসেন, ভ্রমন সমগ্র, “করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে” দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৯, 
পৃ. ১০০ - 


* তদেব, পৃ. ১৪ 
- তদেব। 

১ তদেব। 

* তদেব, পৃ. ১৫ 
* তদেব, পৃ. ১৯ 
“ তদেব, পৃ. ২২ 
. তদেব, পৃ. ২৬ 
* তদেব, পৃ. ৪৩ 
* তদেব, পৃ. ৫০ 
* তদেব, পৃ. ৭৫ 
- তদেব, পৃ. ৮৪ 
২৫. 


তদেব, পৃ. ১০০ 


গ্রন্থ খণ 
আকর গ্রন্থ 


i 
২. 
৩, 


জলধর সেন। হিমালয় সমগ্র! দে বুক স্টোর! জুলাই ২০০৫। 
নবনীতা দেবসেন। ভ্রমণ সমগ্র। দে'জ পাবলিশিং। জানুয়ারি ২০০৯। 
নরেন্দ্র দেব। সাহেব বিবির দেশে। ডি.এম. লাইব্রেরি। ১৩৬৩। 
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নবনীতা দেবসেনের “করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে”... 


সহায়ক গ্রন্থ 
বাংলা 
১. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যের রূপ রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। রত্বাবলী। আগস্ট ১৯৯৫ 


২. ড. গোবিন্দ সরকার। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপরীতি গত বৈচিত্র্য । প্রত্যয় প্রকাশনী। জানুয়ারি 
২০০৯। 


ইংরেজি 
১, Carl Thompson, Travel 00005, by Routledge, Published 2011. 


ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত তথ্য 
১. about.com.travelwriting. (Date: 10.04.2015, Time: 1.30p.m.—2.00p.m) 
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কবিতার ভাষ্য ও এক কালাতিব্রমী আখ্যান 


শুভদীপ দেবনাথ 


আমি যখন লিখতে শুরু করেছিলাম আমি কবিতা ও গণ্য একসঙ্গে লিখতাম। এখনো 

কবিতা লিখি। আসলে কবিতার ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং নিয়মিত গদ্য না 

লিখলেও কবিতা লিখি।১ 
১৯৯৩ এ গ্রস্থাকারে হারবা্ট প্রকাশিত (প্রথম প্রকাশ প্রমা শারদ সংখ্যা ১৯৯২) হওয়ার আগে পর্যন্ত 
একাধিক ছোঁটোগন্স প্রকাশিত হলেও প্রেথম গল্প ভাসান, পরিচয় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮) 
বাঙালি পাঠক নবারুণকে চিনতেন মূলত এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না (১৯৮৩)-র কবি 
হিসাবে। বিবিধ পুরস্কারে সম্মানিত ও সমালোচক ছারা নন্দিত নবারুণের প্রথম উপন্যাস হারবার্টএর 
ভাষা, রাজনীতি, বয়ন কৌশল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এযাবৎ একাধিক আলোচনা হয়েছে। এই 
উপন্যাসের গঠনে স্ল্যাংৎ, কাট্‌-আপ, বংশ লতিকা ইত্যাদির সঙ্গে অসংখ্য কবিতা ব্যবহার করেছেন 
নবারুণ। উপন্যাসে ব্যবহৃত সেই সব উনিশ শতকের কবিতাগুলি নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মিশ্র 
প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ছ্যর্থহীন ভাষায় এই কবিতাগুলি ব্যবহারের 
অসারতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন২, অন্যদিকে শুভময় সরকার একটি লেখায় এই কবিতাগুলির 
মাধ্যমে নবারুণের জীবনবোধের অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন । কিন্তু তাদের কারো বক্তব্যই তথ্যনিষ্ঠ 
নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের প্রয়াস হবে তথ্য সহকারে এই কবিতাগুলি ব্যবহারের যাথার্থ্য নিরূপণ 
করা। হারবার্ট উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনায় প্রযুক্ত বিভিন্ন কবিতার উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োগ 
আখ্যানের সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপুর্ণ-__তার বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি এগুলির মাধ্যমে লেখকের 
উদ্দেশ্য ও সাহিত্য দর্শনের স্বরূপ সন্ধান করাই এ লেখার লক্ষ্য। 

হারবার্ট-এর দশটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটির শুরুতে মোট ন'জন কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন 
নবারুণ। প্রথম থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত যাঁদের কবিতা নেওয়া হয়েছে তারা হলেন যথাক্রমে 
১. বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), ২. বলদেব পালিত (১৮৩৫-১৯০০), ৩. মানকুমারী বসু 
(১৮৬৩-১৯৪৩), ৪. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), ৫. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
(১৮৪৪-১৮৯৬), ৬. সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬), ৭. হিরম্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫), 
৮. প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯), ৯. অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)। শেষ অধ্যায়েও 
অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবেশক হিসাবে কবিতাগুলির প্রয়োগ কতখানি 
যথোপযুক্ত, তা নির্ণয় করতে হলে আপাত ভাবে উদ্ধৃতির সঙ্গে অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর যোগসূত্র খুঁজে 
বার করা প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কবিতা থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি 

চরণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই, 
নির্বাণে জাগিয়া থাকি স্থির চেতনায়! 

বহুভাষাবিদ, নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্তিক, এতিহাসিক, কবি-অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের পঞ্চকমালা 
(১৯১০) নামক খণ্ড কবিতা গ্রন্থের “মধ্যাহে” শীর্ষক কবিতা থেকে উক্ত পঙ্ক্তি দুটি নেওয়া। 
উদ্ধৃতির পর উপন্যাসের প্রথম বাক্য 


১৮৪ 


কবিতার ভাষ্য ও এক কালাতিত্রমী আখ্যান 


ভালো করে ঘুমোক। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাঁবে। 
তারপরেই হারবার্টের মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা! ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী মৃত্যুর পর আত্মা সকল বন্ধন 
থেকে মুক্তিলাভ করে। অন্যদিকে নির্বাণ মূলত বৌদ্ধ দর্শনের এক তাত্বিক দিক, চেতনার এক 
পরম অবস্থানকে নির্দেশ করে। নির্বাণ লাভ করলে পুনর্জন্মচক্র থেকে মুক্তি পেয়ে আত্মা পরমাত্বায় 
লীন হয়। হারবার্টও তেমনি মৃত্যুর পর বন্ধনমুক্ত হয়ে পাঠকের চেতনায় জাগ্রত থেকেছে। বিষয়বস্তুর 
সঙ্গে উদ্ধৃতিটির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে রয়েছে 
বিদেশে, প্রাণেশ, তুমি করিয়া ভ্রমণ, 
দেখিবে নূতন দৃশ্য প্রত্যেক দিবস। 
কাব্যমালা (১৮৭১) গ্রন্থের ভুল না আমায়’ কবিতার অংশ এটি, কবি বলদেব পালিত। এই 
অধ্যায়ে রয়েছে হারবার্টের বিস্তৃত বংশলতিকা আর বংশ পরিচয়। এই অধ্যায়ে টুকরো টুকরো দৃশ্যে 
হারবার্টের ছেলেবেলার কিছু কোলাজ তুলে ধরা হয়েছে। ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠাই তো 
জীবনের প্রতি পর্বে নতুন দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়া। কিন্তু শৈশবের পুরী ভ্রমণের সঙ্গে প্রাণেশের 
বিদেশ ভ্রমণের যোগসূত্র তৈরি করা আপাত দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য। তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনায় রয়েছে 
মাইকেল মধুসুদন দত্তের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসুর কাব্যকৃসুমা্জলি (১৮৯৩) কাব্যগ্রন্থের 
‘সাধ’ কবিতার অংশ 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের! 
মানবজীবনের বিষাদ অনুসন্ধান করতে হলে এই অধ্যায়ে দুটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় 
এক, হারবার্টের হৃদয় শূন্য করে বুকি নান্নী কিশোরীর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া আর দুই, ভাইপো 
ফুচকা ও বুলানের হাতে হারবার্টের প্রহৃত হওয়া। উদ্ধৃতির সাপেক্ষে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু লঘু মনে 
হলেও হারবার্টের বিচ্ছিন্নতার সূচনা এই অধ্যায় থেকেই! 
চতুর্থ অধ্যায় সূচিত হয়েছে ঈশ্বর গুপ্তের সুযোগ্য শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ 
কাব্যগ্রন্থ পদ্বিনী উপাখ্যান (১৮৫৮)-এর পঙ্ক্তি দিয়ে 
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে, 
এই অধ্যায় জুড়ে বিবৃত হয়েছে নকশাল আন্দোলনের বর্ণনা আর বিনুর মৃত্যু প্রসঙ্গ। প্রভূত 
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবন উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক তরুণের নকশাল আন্দোলনে বীপিয়ে 
নবারুণ। পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতে পাই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জাতীয় সঙ্গীত (১৮৭৬)-এর 
“ভারত-ললনা” কবিতার পঙ্ক্তি__ 
তোরা না করিলে এ মহাসাধনা, 
এ ভারত আর জাগে না জাগে না। 
হারবার্টের বিখ্যাত ব্যবসা “মৃতের সহিত কথোপকথন-এর সূচনা এই অধ্যায়ে। পরাধীন 
ভারতবর্ষকে জাগ্রত করার মহা সাধনার সঙ্গে হারবার্টের চালিয়াতি ব্যবসার তুলনা করা বেশ 
অস্বাভাবিক। ষষ্ঠ অধ্যায়ের সৃচনায়__ 


১৮৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


আপনারে গেছি ভূলে, চাও গো মুখানি তুলে 
ধর সখি দুইটি চুম্বন। 
এটি উদ্ধৃত হয়েছে সরোজকুমারী দেবীর হাসি ও অশ্রু (১৮৯৪) কাব্যগ্রন্থের “দুটি চুম্বন’ কবিতা 
থেকে। এই অধ্যায়ে আবির্ভাব ঝানু ব্যবসাদার সুরপতি মারিকের, এবং হাঁরবার্টের বিপণনের সব 
রকমের ব্যবস্থার বর্ণনা। বুকি, লেডি ডাক্তার, পরী; হারবার্টের বিয়ের জন্য জ্যাঠাইমার চিন্তা--সবই 
এখানে গৌণ। সেক্ষেত্রে অধ্যায়ের শুরুতে এমনতর উদ্ধৃতি খুব একটা মানানসই নয়। 
সপ্তম অধ্যায় শুরু হয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিম দেবীর “নুতন জীবন’ 
কবিতা থেকে উদ্ধৃত দুটি চরণ দিয়ে 
ওই শোন সমস্বরে বলিছে হেথায় নাহি 
বিলাপের স্থান। 
এই অধ্যায়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হারবার্টের হ্যালুসিনেশান আর পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সংঘের সাধারণ 
সম্পাদক প্রণব ঘোষের সতর্কবাণী সম্বলিত চিঠির বিবরণ রয়েছে। সহজেই অনুমেয় এর সঙ্গে 
হিরন্ময়ী দেবীর কবিতার পঙ্ক্তি দুটির কোনো রকমের সম্পর্ক নেই। অষ্টম অধ্যায়ের সৃচনায় 
রয়েছে প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর গৈরিক (১৯১২) কাব্যগ্রন্থের “মরুভূমির স্বপ্ন’ কবিতার দুটি চরণ 
দুরস্ত ঠগীর মত, কণ্ঠ তার চাপি অকস্মাৎ, 
মুহূর্তে পাঠায়ে দাও পিপাসীরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ 
এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সংঘ হারবার্টের প্রতারণার ব্যবসা ফীস করে দেয়, হারবার্ট প্রমাণিত 
হয় ঠগ বলে। নবম অধ্যায় শুরু হচ্ছে অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা (১৯১২) কাব্যগ্রন্থের ‘শোক’ 
কবিতা থেকে নেওয়া দুটি চরণ দিয়ে_ 
দুৰ্ভেদ্য দুত্তর শূন্য, ক্ষুদ্রদৃষ্টি নর; 
ওই বহ্নি, ওই ধুম! কিবা তারপর? 
হারবার্টের আত্মহত্যা, মৃতদেহ দাহ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বিস্ফোরণ। অক্ষয়কুমার বড়ালের 
কবিতাটি রচনার পশ্চাতে রয়েছে শ্মশানে প্রিয় পত্নীর আস্ত্যেষ্টিক্রিয়া__সব মিলিয়ে প্রবেশক সার্থক। 
দশম তথা শেষ অধ্যায়--হারবার্টের মৃত্যু পরবর্তী নির্বিকার জগৎ সংসার, অধ্যায়ের প্রবেশক 
অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা কাব্যগ্রন্থের ‘মৃত্যু’ কবিতার দুটি পঙ্ক্তি- 
বৃথা আসি, বৃথা যাই 
কিছুই উদ্দেশ্য নাই। 
বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে যা লক্ষণীয়, তা হল--চারটি অধ্যায়ের (প্রথম, চতুর্থ, নবম, দশম) 
প্রবেশক কবিতাংশগুলি যথাযথ । প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যই ফিরে এসেছে অধ্যায়ের শেষ বাক্য 
হিসাবে--“ভালো করে ঘুমোক। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে!” চেতনা শূন্য ঘুমের অবস্থা, হারবার্টের 
মৃত্যু, অধ্যায় জুড়ে মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা--সবকিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে অধ্যায় সূচনায় বন্ধনহীন, 
স্পন্দনহীন, স্থির চেতনায় নির্বাণ লাভের আকৃতি। আখ্যানের শুরুতেই মৃত্যু ঘটে কেন্দ্রীয় চরিত্রের, 
কিন্তু সমগ্র আখ্যান জুড়ে পাঠকের চেতনায়-মননে সম্পৃক্ত হয়ে যায় সে (ঠিক যেমনটা লক্ষ করি 
অরণ্যের অধিকার-এ)। অধ্যায়ের সূচনার এই প্রবেশক শুধু প্রধম অধ্যায়েরই নয়, ব্যক্তি হারবার্টেরও 


১৮৬ 


কবিতার ভাষ্য ও এক কালাতিক্রমী আখ্যান 


মর্মকথা। চতুর্থ অধ্যায় জুড়ে বজ্রনির্ঘোষের কালপঞ্জি নির্মাণ। গত শতকের ছয়-সাতের দশক জুড়ে 
রাষট্রশক্তির বিরুদ্ধে একটা গোটা প্রজন্মের অসম সাহসী বিরুদ্ধাচরণ ও অভূতপূর্ব আত্মাহৃতির যে 
ইতিহাস রচিত হয়েছিল, বাঙালি জীবনে তার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ নেই! নবারুণের ব্যক্তি মনন 
সেই সময়েরই সৃষ্টি। সে কারণেই অধ্যায়ের সৃচনায় তেমনই এক বিক্ষোভ-সংগ্রামের পূর্বাভাস। 
নবম অধ্যায়ে বে প্রবেশকটি ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি শব্দবন্ধ লক্ষণীয়--“কিবা তারপর? 
অক্ষয়কুমার বড়াল পত্নীর অস্ত্েষ্টিক্রিয়ার শেষে বিপুল বিশ্বসংসারে ক্ষুদ্র মানব জীবন সম্পর্কে 
যে প্রশ্ন রেখেছিলেন, নবারুণ তাকে ব্যবহার করলেন বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির সামনে ব্যক্তি মানুষের অসম 
লড়াই, হেরে যাওয়া আর তারপর হেরে গিয়েও যুদ্ধ জারি রাখার অপ্রত্যাশিত আকাঙ্ফার দ্যোতক 
হিসাবে। ঘোষণা করেন সেই অমোঘ বাণী-_ “কখন, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং কে তা ঘটাবে 
সে সম্বন্ধে জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও বাকি আছে'। দশম অধ্যায়ে হারবার্টের মৃত্যু পরবর্তী নিস্তরঙ্গ, 
বৈচিত্র্যহীন, অপরিবর্তনীয় সমাজের উদ্দেশ্যহীন বৃথা আসা-যাওয়ার আলেখ্য উঠে এসেছে। 
ছন্দহীন, লয়হীন সে জীবনে হারবার্টদের জন্ম-মৃত্যুর কোনো মূল্য নেই, নিরন্তর কালস্রোতের 
উদ্দেশ্যহীন যাত্রাপথ নিরীক্ষণ করতে করতে আখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 

দুটি অধ্যায়ের (তৃতীয় ও অষ্টম) প্রবেশক মোটামুটি সার্থক, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রবেশক অনুসরণ 
করে বিষাদের অনুসন্ধান করলে এই প্রথম আমরা আখ্যানে হারবার্টের ক্রাইসিসটা দেখতে পাব। 
বুকির চলে যাওয়া বা ভাইপোদের হাতে প্রহ্ৃত হওয়ার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আধুনিক সমাজের 
'আালিয়েনেটেড প্রোটাগনিস্টের* চিহন। শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়েও যা হয়নি, কৈশোরের কিছু 
ঘটনায় সেই বিচ্ছিন্নতার বোধটাই ক্রমাগত গ্রাস করে হারবার্টকে। নিজের পরিবারেই ক্রমশ বিচ্ছিন্ন 
হতে থাকে হারবার্ট, ধন্নাদা-জ্যাঠাইমার পরিবার কেন্দ্র থেকে ক্রমেই প্রান্তিকে সরে যায় হারবার্ট। 
বিষাদের উৎস সেখান থেকেই। অস্টম অধ্যায়ে হারবার্টের ব্যবসা ফীস হয়ে যায় যুক্তিবাদী সংঘের 
কাছে, যে ‘ইমেজ’ তৈরি হয়েছিল হারবার্টের, যা সে নিজে গড়ে তুলেছিল জ্যাঠাইমার কাছে, 
ধন্নাদার কাছে, যার ফলে তৈরি হয়েছিল হারবার্টের একেবারে নিজস্ব এক অনুগত ভক্ত গোষ্ঠী 
তাদের সামনে সেই ‘ইমেজ’ ভেঙে যেতে দিতে পারে না হারবার্ট। ক্ষমতার বিরুদ্ধে যুঝতে থাকা 
হারবার্ট হঠাৎ করে আবিষ্কার করে একদম অচেনা প্রতিপক্ষের আক্রমণে সে পরাজিত। মানসিক 
ভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হারবার্টের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যুই হয়ে পড়ে পরম কাম্য। 

বাকি চারটি অধ্যায়ের (দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম) প্রবেশকগুলি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 
আপাত সাদৃশ্যহীন। সমালোচকরা মূলত এই প্রবেশকগুলি সম্পর্কেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন।৪ 
দ্বিতীয় অধ্যায় সূচনার কবিতাংশটি আপাতভাবে কিছুটা অর্থহীন মনে হলেও এটি বিস্তৃত আলোচনার 
দাবি রাখে। ক্ষুদ্র পরিসরে বংশলতিকা এবং বিচ্ছিন্ন কিছু দৃশ্য সাজিয়ে হারবার্টের ছেলেবেলাকে 
নিপুণ দক্ষতায় তুলে এনেছেন নবারুণ। বাবা-মার মৃত্যু, খোঁড়োরবির আত্মহত্যা, মৃত্যুচেতনায় 
অভিভূত হাঁরবার্টের শৈশবের টুকরো টুকরো কোলাজ হারবার্ট উপন্যাসটিকে Bildungsroman 
গোত্রের করে তোলে। 73118708510108 হল এমন উপন্যাস যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিকাশ 
লাভই কাহিনির মূল উপজীব্য। যেমন চার্লস ডিকেল-এর ‘ডেভিড কপারফিল্ড' কিন্বা বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু ট্রিলজি। কতকটা সেই সূত্রেই উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে নবারুণ গড়ে 
তুলেছেন তীর কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবন ইতিহাস বর্ণনায়। যদিও সে বর্ণনা নবারুণি অভিনবত্বে ঠাসা। 
প্রতিদিন একের পর এক নতুন দৃশ্য দেখতে দেখতে বেড়ে উঠছে হারবার্ট, শুধু পুরী ভ্রমণেই নয়, 


১৮৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


জীবনের প্রতিটি পর্বেই। কাজেই সূক্ষ্ম বিচারে প্রবেশকের তাৎপর্য অনুমেয়। বাকি তিনটি অধ্যায় 
অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের প্রীরস্তিক কবিতাংশগুলির সঙ্গে অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাজুয্য 
তৈরি করা বেশ দুক্ষর। প্রশ্ন ওঠে নবারুণ তাহলে কেন এই কবিতাংশগুলি ব্যবহার করলেন? এই 
কটি-ই নয়, রাজীব চৌধুরীর দেওয়া তথ্যৎ অনুযায়ী আরও এগারোটি উদ্ধৃতি নবারুণ সংগ্রহ করে 
ক ৷ পরিকল্পনার খসড়ায় থাকলেও উপন্যাসে যে শিরোদ্ধৃতিগুলি গৃহীত হয়নি, সেগুলি 
হল-- 
১. হেন সাধে প্রণয়িনি, কেন সাধি বাদ/“না, না, না” বলে, মনে ঘটাও বিষাদ বেলদেব 
পালিত) - 
২. পুনঃ যেন খেলি সঙ্গিগণে মেলি,/মাঠে ঘাটে ছুটি ক'রে জলকেলি/কালাকাল তার বিচার 
নাই। (হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়) 
৩. বাজ ওরে শিঙা ভয় ভয় ভৌম,/চমকিয়া ধরা-মরুগিরি-ব্যোম গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী) 
৪. পিষিতে অস্থি শুবিতে রুধির/নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর (বিজয়চন্দ্র মজুমদার)। 
. অতীতের খেলাধূলা মিশাবে ধুলায়/আমি বসে থাকি তবে কার প্রতীক্ষায়? সুরমাসুন্দরী 
ঘোষ) 
৬. শান্ত গোধুলি-বেলা!/ননীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা (বিহারীলাল চক্রবর্তী) 
৭. শী-শী-শী-্শী হাসিতেছে শুনে লাগে ভয়/জকুটি দেখিয়া ধড়ে পরাণ না রয়। (কৃষ্ণচন্দ্র 
মজুমদার) 
৮. চল যাই দুইজনে অনস্ত উদ্দেশে (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) 
৯. ডুবে যাই-ডুবে যাই-_হারাই চেতন! (যোগেন্দ্রনাথ সেন) 
১০. তুমিও হে ফেলিও এক বিন্দু/অধিক নহে বন্ধু/(একটি ফৌঁটা শুধু নয়ন-লোর। 
(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) 
১১. কতদিন গিয়েছে যে বহুদূর চলি/তুমি তারে জাগাও মরণে (মানকুমারী বসু) 
বোঝা যাচ্ছে নবারুণ সচেতনভাবেই যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে এই কবিতাগুলি ব্যবহার করেছেন। যদিও 
এই বয়ন কৌশল সাহিত্যে নতুন কিছু নয়, উনিশ শতকের পাশ্চাত্য উপন্যাসে পরিচ্ছেদের শুরুতে 
epigraph-এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে লক্ষ করা যায়। মেরি শেলির হ্র্যাক্কেনস্টাইন (১৮১৮) 
উপন্যাসের প্রারস্তে আছে প্যারাডাইস লস্ট-এর উদ্ধৃতি। ওয়াল্টার স্কটের আইভানহো (১৮২০)-র 
চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটির শুরুতে এপিগ্রাফ রয়েছে। লিও তলস্তয় বাইবেল-এর বাণী 
ব্যবহার করেছেন আনা কারেনিনা (১৮৭৭) উপন্যাসে। ফিওদর দস্তইয়েভক্ষির দ্য ব্রাদার্স 
কারামাজোভ (১৮৮০) উপন্যাসেও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। শুধু উপন্যাস নয়, 
কবিতাতেও এপিপ্রাফের ব্যবহার লক্ষণীয়। এলিয়ট তীর দ্য লাভ সঙ অব্‌ জে আলফ্রেড প্রহ্রুক 
(১৯১৫)-এ দীস্তের ইনফানোর আর দ্য হলো ম্যান (১৯২৫)-এ জোসেফ কনরাডের হার্ট অব্‌ 
ডার্কনেস-এর পঙ্ক্তি এপিগ্রাফ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। স্কটের ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র তার কপালকুওলা 
(১৮৬৬)-য় শেক্সপীয়র, বায়রন, কালিদাসের পাশাপাশি সমসাময়িক মধুসূদন দত্তের কাব্য থেকেও 
উদ্ধৃতি চয়ন করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) উপন্যাসের ৩৫টি পরিচ্ছেদের 
প্রত্যেকটি শুরু করেছিলেন পাশ্চাত্যের কাব্য-উপন্যাস-নাটক থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করে। 


১৮৮ 


A 


কবিতার ভাষ্য ও এক কালাতিক্রমী আখ্যান 


কাজেই নবারুণ খুব নতুন কিছু করেননি, প্রশ্ন হল এই উদ্ধৃতিগুলি কেন ব্যবহার করলেন? 
অর্ধেক উদ্ধৃতির সঙ্গে তো বেশিরভাগ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর আপাত অর্থে বিশেষ কোনো যোগসূত্রই 
নেই! তাহলে? আসলে এই উদ্ধৃতির ব্যবহার আখ্যানের টেকনিক হিসাবে যতটা না নয় তার চেয়ে 
বেশি নবারুণের সাহিত্যভাবনার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বিচার্য।৬ লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি 
কবিতাই উনবিংশ শতকের কবিদের লেখা। যাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই একদা বিশ্রুত, অধুনা বিস্মৃতের 
দলে। একাধিক সাক্ষাৎকারে নবারুণ এ বিষয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন 
এক. আমি যীদের লেখা নিয়েছিলাম তারা আমার অসম্ভব প্রিয় কবি। ...আমাদের দেশে 
সত্যি যেভাবে কবিতা-টবিতা নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো খুব একটা matured 
0150055192. বলে মনেই করি না। কারণ আমি আধুনিক কবিতা কোথা থেকে এল, 
কীভাবে এল বুঝতে হলে উনিশ শতক থেকেই আসতে হবে। এবং এগুলো আনার 
একটা বিরাট কারণ হছে আমার হারবার্টের অনেকটা জুড়ে আছে একটা কলকাতা যেটা 
চলে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে থেকে ...সেই কলকাতাকে ধরতে গেলে আমার 
এগুলো করা দরকার। এটা কিছুটা ইতিহাসের ফাকগুলোকে সাজানো আর কি।* 
দুই, আমি অতকিছু ভেবে চিন্তে লিখিনি কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রথমত, ওই 
কবিতাগুলো আমার খুব প্রিয় এবং এই কবিতাগুলোর মধ্যে আমি দেখেছি জীবনের 
সমস্ত সঙ্কট। জীবনে আমরা যা যা অনুভব করি সেগুলো উনবিংশ শতাব্দীতে তারা 
অনুভব করেছিলেন যেমন ইতিহাসগতভাবে আজকে আমি আছি। আমার থেকে 
মানকুমারী বসু বা অক্ষয়কুমার বড়াল চিন্তাভাবনার দিক থেকে খুব পিছিয়ে ছিলেন 
বলে আমি মনে করি না। আমি এঁদের আধুনিক বলে মনে করি” 
আর ‘আধুনিক’ মনে করার কারণেই এই উত্তর-আধুনিক আখ্যান কাঠামোয় তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত 
করেন নবারুণ। শুধু উনিশ শতকীয় কবিতার ব্যবহার নয়, সমগ্র পরিচ্ছেদের ভাষাবিন্যাসে আধুনিক 
রকের ভাষার সঙ্গেই মিশে থাকে উনিশ শতকীয় সাধু বাংলা! একাধিক সময়বিন্যাসে কাহিনি বয়ন 
সূত্রে যে কালপরম্পরা তৈরি হয় আখ্যানে, সেই পরম্পরারও সার্থক বহিঃপ্রকাশ এই কবিতাংশগুলি। 
বিগত শতকের অন্তিম দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মত আস্তর্জাতিক ঘটনাবলি শিক্ষিত 
বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার অর্থনীতি ইত্যাদির ফলে শহুরে সমাজ 
কাঠামোয় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা হারবার্টএ নবারুণ নিয়ে এলেন উনিশ 
শতকীয় অনুষঙ্গ। এই প্রসঙ্গেই অবশ্যস্তাবীভাবে মনে পড়ে রুশ সাহিত্যতান্তিক ও উপন্যাসচিস্তক 
মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)-এর তত্বভাবনার কথা । বিশেষত বাখতিনের ‘কালক্রম-চিহন’ 
(01710701019) সম্পর্কিত আলোচনা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। সংক্ষেপে বলতে গেলে, 
ব্ক্তিজীবনের সময় অনুক্রম আর সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের এতিহাসিক সমাজবীক্ষার মধ্যে সেতু 
রচনার যে প্রয়াস চলে, উপন্যাসে তাকেই কালক্রম-চিহ্ন বা (৮০০০০৪৫ বলে উল্লেখ করেছেন 
বাখতিন। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে গ্রিক উৎসজাত এই শব্দের “ক্রোনোস” হল কাল বা সময় এবং 
‘টোপোস’ হল স্থান বা পরিসর। আক্ষরিক অর্থে 179 ও 97৪০০-এর বিন্যাসক্রম-ই এর অন্বিষ্ট। 
“কীভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টিমাধ্যমে বা বিশেষ যুগে প্রকৃত এতিহাসিক পরিসর, সময় ও 
ব্যক্তিত্ব অভিব্যক্ত হচ্ছে--তা পরিমাপ করার কৃৎকৌশল হলো ক্রোনোটোপ। তেমনি ঘটমান 
বাস্তবের সমান্তরাল অস্তিত্ব হয়ে কীভাবে জেগে উঠছে ওপন্যাসিক সময়, ওপন্যাসিক পরিসর ও 


১৮৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


ওপন্যাসিক কুশীলবরা এবং কীভাবে তাদের সমস্ত নির্মিতি আপেক্ষিক ও পরস্পর সম্পৃক্ত-_তা 
স্পষ্ট করার দায়িত্বও নেয় ক্রোনোটোপ।৯ নবারুণ ভট্টাচার্যের মতন তীক্ষ সময়সচেতন শিল্পীর 
রচনারীতির বিশ্লেষণে ক্রোনোটোপ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও পর্যন্ত খুব স্বল্প 
সংখ্যক সমালোচকই এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। 

হারবার্ট কলকাতা শহরের গল্প, এই শহরের কিছু চিরন্তন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এক আদ্যন্ত 
নাগরিক আখ্যান। পরিসরগত ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এই আখ্যানের অনন্য দিক এর সময় চিন্তন। বিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে লেখা আখ্যানে সেই সময় চেতনার সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতকের 
কবিতাংশকে এপিপ্রাফ হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে । “হারবার্ট প্রসঙ্গে" স্বয়ং নবারুণ জানিয়েছিলেন 
“ইতিহাসের মহত্তম পরীক্ষার নামে ভুল ভ্রান্তি ও ঘোর অন্যায় কিছু কম হয়নি। .... মানবতা ও 
মানবেতর নিষ্ঠুরতার ভেদরেখা মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। এক একটা প্রজন্মকে 
পছন্দসই মিথ্যে ইতিহাস পড়ানো হয়েছে। ... সেখানে বিপর্যয় আসবে তো বটেই। এসেছেও। 
এই কথাগুলোও নানাভাবে “হারবার্ট'-এর মধ্যে রয়েছে। রয়েছে শহর ও মানুষের ইতিহাস। অবশ্যই 
যতটুকু আমি দেখেছি ও বুঝেছি ততটুকুই ।”১০ ইতিহাস রচনার তাগিদেই নবারুণ বেছে নিয়েছেন 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিকে। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে রচিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
‘পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর “অই শুন! ভেরীর আওয়াজ'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেন নকশাল 
আন্দোলনের কলরবকে। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে মিশে যায় জাতীয় জীবনের সঙ্কট, বিদ্রোহ-বিপ্রবের 
তীব্র আকর্ষণ ও পরাভবের দুঃসহ গ্লানি; যা শতাব্দী পেরিয়েও একই বেদনা বয়ে আনে। বিংশ 
শতাব্দীর নাগরিক জীবনের ৪11970০7-এর সূত্রনির্দেশ হিসাবে তুলে ধরেন শতাব্দী প্রাচীন কাব্যের 
উক্তি (মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের)। ওপনিবেশিক জীবন যন্ত্রণার সাথে একীভূত হয়ে যায় 
বিশ্বায়নের ভোগ সর্বস্বতা। উনবিংশ শতাব্দীর জীবন-জিজ্ঞাসাকে নবারুণ ১৯৯২-এর চাহিদা 
অনুসারে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেন, আমরা পাঠকেরা সেই জিজ্ঞাসাকে প্রয়োগ করি 
আমাদের সময়ের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে জারিত করে। সমসাময়িক ঘটনার প্রেক্ষিতে অতীত 
স্মরণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তৈরি হয় এক উত্তর-আধুনিক আন্তর্বয়ন। এই জঁর (8০776) গত সংমিশ্রণ 
আর ভাষাগত সংশয় সৃজনের সাহায্যে সমগ্র হারবার্ট জুড়ে নবারুণ তৈরি করেন এক যুক্তি-অগ্রাহ্য 
আবহ, যে আবহে সৃষ্টি হয় বহুমাত্রিক-বহুস্তরীয় এক জটিল আখ্যান। বহুত্তরীয় আখ্যানের দাবিতেই 
টেক্সটের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে ভিন্ন টেক্সটের, আর তার ফলশ্রুতিতে আন্তর্বয়নের। আধুনিক সাহিত্য 
তত্ত্বে [ntertextuality-র যে আলোচনা আমরা দেখতে পাই, হারবার্টএ রয়েছে তার সার্থক 
প্রয়োগ। অধ্যায় শুরুর কবিতাংশগুলি তাই নিছক প্রবেশক হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, অতীতের 
অনুষঙ্গ বর্তমান বয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এক কালাতিত্রমী আখ্যান নির্মাণ করেছে। 

বিস্তৃত যুক্তি-তর্কের পরেও যে বিষয়টি এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক তাহল হারবার্ট-এর 
বিপুল জনপ্রিয়তা ও গল্প উপন্যাসের ক্রমাগত চাহিদার ফলে বাঙালি পাঠক নবারুণকে কথাসাহিত্যিক 
হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছে; কিন্তু উপন্যাসিক নবারুণের মধ্যেও তীর কবিসত্তা অত্যন্ত প্রকট। ভোগী-র 
চিত্রকল্পে, হারবার্টএর মনন সৃজনে, খেলনা নগর এর আখ্যান নির্মাণে আমরা সহজেই সেই কবিকে 
খুঁজে পাই। হারবার্টএর আখ্যান কাঠামোয় কবিতা ছড়িয়ে থাকার সবচেয়ে বড় কারণ নবারুণের 
কাব্যিক মনন, যে মনন এতিহ্যানুসারী, ইতিহাস খদ্ধ এবং প্রবলভাবে সময় সচেতন। সেই 
সচেতনতার নিরিখেই শতাব্দী প্রাচীন ব্যবধানকে অনায়াসে আখ্যান কাঠামোয় গ্রথিত করেন নবারুণ। 


১৯০ 


কবিতার ভাষ্য ও এক কালাতিক্রমী আখ্যান 


কালের যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা, বিদ্রোহ আর ভালবাসাকে করে তোলেন কালোততীর্ণ। এখানেই নবারুণের 
সাফল্য, আখ্যান জুড়ে কবিতা প্রয়োগের সার্থকতা। 


তথ্যসূত্র 


১. 
২. 


অক্ষরেখা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৫৮। 


চরিত্র চিত্রণ, আখ্যান-১, মার্চ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩০। 


. উপন্যাসের প্রতিটি পর্বের শুরুতেই উনবিংশ শতাব্দীর কিছু গীতিকবিতা ব্যবহৃত হয়েছে, যা 


আপাতভাবে এক ধরণের প্রাক্কথন বলা যেতে পারে। প্রতিটি পর্বের যে নির্দিষ্ট বোধ, সেই 
বোধটাকেই প্রাসঙ্গিকভাবে পাওয়া যায় প্রতিটি পর্বের শুরুতে” শুভময় সরকার, ভিন্ন বোধ, ভিন্ন 
জীবনের ছবি: হারবার্ট, উত্তরধবনি, শারদ ১৪১০, পৃষ্ঠা ৪১৩। 


* ‘লেখক হয়তো অন্যও কিছুও ভাবতে পারেন, আমি বুঝতে পারিনি। ছয় নম্বরের এবং সাত নম্বরের 


চিত্রণ, আখ্যান-১, মার্চ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩০। 


৫. নবারুণ ভট্টাচার্য, উপন্যাস সমগ্র, ২০১০, পৃষ্ঠা ৫১০। 


. ‘আমি আঙ্গিক নিয়ে কোনওদিনই ভাবিনি। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে content form-কে 


determine করবে’, নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা, কবিতীর্থ, আশ্বিন ১৪১৪, পৃষ্ঠা ১৭১। 


৭. কবিতীর্থ, আশ্বিন ১৪১৪, পৃষ্ঠা ১৬৯। 


. অক্ষরেখা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৬। 


৯. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের সময়, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৮। 


৯১০, 


আখ্যান-১, মার্চ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৬১। 


উল্লেখপঞ্জি 
আকর গ্রন্থ 


১. 


নবারুণ ভট্টাচার্য, উপন্যাস সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০। 


সহায়ক গ্রন্থ 


১ 


২ 
৩ 
8 
৫. 
ঙ 
৭ 
৮ 


অচিন্ত্য বিশ্বাস, মিখাইল বাখতিন: উপন্যাস তত্ব, বিদ্যা, ২০১৪। 


. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, ১৯৯১। 
. তপোধীর ভট্টাচার্য, বাখতিন: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০। 
. নবারুণ ভট্টাচার্য, কথাবার্তা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১৫। 


নবেন্দু সেন (সম্পা), পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্্ব ও সাহিত্যভাবনা, রত্বাবলী, ২০০৯। 


. রণবীর লাহিড়ী, আখ্যানতত্তের আখ্যান, চর্চাপদ, ২০১১। 
. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন, নবারুণের আখ্যানবিশ্ব, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১। 
. M.M. Bakhtin, The Dialogic Imagination, Edited by Michael Holquist, Translated 


by Caryl Emarson and Michael Holquist, University of Texas Press, Austin, 1981. 


১৯১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


৯. Nele Bemong, Pieter Borghert, Michel De Dobbeleer, Kritoffel Demoen, Koen De 


Temmerman & Bart Keunen (eds.); Bakhtin’s Theory on the Literary Chronotope: 
Reflections, Applications, Perspectives; Gent, Academia Press, 2010. 


পত্র-পত্রিকা 


2 2062০০3540৬ 


. আফসার আহমেদ, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা.), আখ্যান-১, মার্চ ১৯৯৬। 

. উৎপল ভট্টাচার্য (সম্পা.), কবিতীর্থ, অক্টোবর ২০০৭। 

দিব্যে্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেম্পা.), দেখা, জানুয়ারি ২০১৫। 

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সেম্পা.), পরিকথা, ডিসেম্বর ২০০৬। 

নীলকমল সরকার সেম্পা.), অক্ষরেখা (এই সংখ্যার সম্পাদক রাজীব চৌধুরী), ফেব্রুয়ারি ২০০৮। 
, বীরেন চন্দ (সম্পা.), উত্তরধ্বনি, শারদ ১৪১০। 

. মাশুক আহমেদ সেম্পা.), স্বদেশ, সেপ্টেম্বর ২০০৩। 

. শুভময় সরকার সেম্পা.), মল্লার, ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২০১৪-১৫। 

. সুর্য নন্দী সেম্পা.), এবং সায়ক, শারদ ২০১৪। 


১৯২ 


অসমে বাঙালি: এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট 
গোবন্ধন অধিকারী 


উঃ-পৃঃ ভারতের একটি রাজ্য অসম। “অসম” না ‘আসাম’ এ নিয়ে বিতর্ক আছে। ত্রিপুরা, 
ন্যাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণীচলপ্রদেশ ও অসম রাজ্য নিয়ে উঃ-পৃঃ ভারতের 
সাত বোন। অর্থাৎ অসম সাত বোনের এক বোন। ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যও বৈচিত্রে ভরপুর। 
তার মধ্যে উঃ-পৃঃ ভারতের রাজ্যগুলিতে বহুবিধ জাতি-উপজাতির সমাবেশ লক্ষ করা যায়। এর 
মধ্যে আবার বাঙালি এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আর এই গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকারের কারণেই বাঙালিদের নিয়ে অসম তথা উঃ-পুঃ ভারতের রাজ্যগুলিতে নানারূপ সমস্যা। 
স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকে অসমের বাঙালিদের নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত। তা আজও সমানভাবে 
বিদ্যমান। বহু প্রতীক্ষিত ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের সমস্যার সমাধান সম্প্রতি হয়েছে৷ নেই 
দেশের বাসিন্দারা দেশ পেতে চলেছে। কিন্তু অসমের বাঙালিরা দেশে থেকেও নেই দেশের 
বাসিন্দা। আজও। 

অসমে বাঙালিদের বসবাস নিয়ে যারা অসমের মূল অধিবাসী বলে দাবি করে তাদের 
নানারূপ অভিযোগ । কিন্তু তারাও তো অসমের বাইরে থেকে একসময় এসেছে। আমরা এই 
নিবন্ধে দেখাতে চাইব বাঙালিরা কখন বা কীভাবে এত বিপুল সংখ্যায় অসমে সমবেত হল। 

মজার ব্যাপার হল শুধুমাত্র বাঙালিরাই কিন্তু উঃ-পুঃ ভারতের রাজ্যগুলিতে বিদেশি নয়। 
অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরাও বাঙালিদের মতোই দীঘদিন থেকে অসমে বসবাস করে আসছে। কিন্তু 
উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার সুবিধা সর্বাগ্রে এবং সদর্থকভাবে প্রথম গ্রহণ করেছিল বাঙালিরাই। 
ফলত শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বাঙালির অগ্রগতি হয়েছিল দুরন্ত গতিতে। অর্থনৈতিক অগ্রগতিও হয়েছিল 
সমান হারে। যার চুড়ান্ত ফল হিসেবে গড়ে উঠেছিল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এই শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণিই যেকোন জাতির মেরুদণ্ড গড়ে তোলে এটা নির্ধিধায় স্বীকার করতে হবে। এই শ্রেণিই 
ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে 
(১৮৬৬-১৯১৫) তাই বলেছিলেন বাঙালি আজ যা ভাবে ভারত কাল তা ভাবে। 

এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও কৃষক বাঙালি সম্প্রদায় উঃ-পৃঃ ভারতের রাজ্যগুলিতে গিয়ে 
যত সমস্যার সূত্রপাত করে। আসলে সমস্যা করে বলার চেয়ে বলা ভালো তাদের উপস্থিতিই 
সমস্যা তৈরি করে দেয়। কৃষিজীবী বাঙালি সমতল অঞ্চলে গিয়ে কৃষিকাজ শুরু করে দেয়। বিশেষত 
পূর্ব বাংলা থেকে আগত বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় কৃষিকাজের দিকে বেশি আগ্রহী হয়। শিক্ষিত 
গিয়েছিল তারা ব্রিটিশ প্রশাসনে অংশগ্রহণ করে এবং শিক্ষাবিভাগে বাঙালিদেরই আধিপত্য শুরু 
হয়। বিভিন্ন জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সুতরাং 
একদিকে সংখ্যাগত দিক থেকে বাঙালিরা উঃ-পৃঃ ভারতে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে শিক্ষা- 
সংস্কৃতিতে খদ্ধ বাঙালি জাতি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেত হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতেই একটি 
সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলে। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রগতির ফলে বাঙালির আধিপত্যবাদের 


১৯৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


মানসিকতা গড়ে ওঠে। এই আধিপত্যবাদের কারণেই অন্যান্য জনসম্প্রদায়গুলি হীনম্মন্যতায় ভুগতে 
থাকে। শুধু তাই নয় তারা বাঙালিদের ভয় পেতেও শুরু করে। বাঙালিরা অসমের আদি জনজাতি 
ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে নানাভাবে তাদের জায়গা-জমি দখল করে নিত, 
কখনও বা তাদেরকে খণ দিয়ে সর্বস্ব গ্রাস করে নিত। মীনাক্ষী সেনের (১৯৫৪-২০১৪) “সাতকানি 
জমি’ গল্পে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ফলত অসমিয়ারা বাঙালিদের ভালচোখে দেখতে পারে না। 


অসমে বাঙালির অবস্থানের তিনটি এঁতিহাসিক কারণ 


১। ব্রিটিশ আমলে বা তারও আগে কর্মসূত্রে আগত অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের মতো 
বাঙালির আগমন। 


২। স্বাধীনতার কারণে দেশভাগ ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালির আগমন। 
৩। দেশভাগের পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালি। 


১। ব্রিটিশ আমলে বা তারও আগে আগত বাঙালি 


ব্রিটিশ আমলে বা তারও আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঃ-পূঃ ভারতের রাজ্যগুলিতে মানুষ 
যেত কাজের সন্ধানে । বিশেষত চা-বাগানগুলিতে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হত। বিপুল শ্রমিকের চাহিদা 
স্থানীয় অধিবাসীদের দিয়ে মেটানো সম্ভব হত না। তাছাড়া বাইরে থেকে আসা শ্রমিকদের কম 
মজুরি দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যেত। ফলত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মানুষ এই পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে গিয়ে ভিড় জমাত। লোকসংখ্যা কম থাকার কারণে স্থানীয় 
অধিবাসীরাও আপত্তি করত না। “...চাষ করার জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব মেটাতে 
‘colonialisation scheme’-এর আওতায় ব্রিটিশ সরকার সুদূর মৈমনসিংহ থেকে অনেক 
বাংলাভাষী শ্রমিককে নিয়ে এসেছিলেন মৈরাবাড়িতে (বর্তমানে নগাও জিলাতে অবস্থিত)! তাদের 
বসবাসের জন জমিও দেওয়া হয়। গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং ও নর্গাও-_এই চারটি জিলায় 
“য়মনসিঙ্গি বলুক’, ‘ত্রিপুরী বুক’, “নোয়াখালি ব্লক’, “সুরমাভ্যালি ব্লক” “বাঙালি হিন্দু বলক’ ইত্যাদি 
অনেক ছোটো ছোটো উপনিবেশ ইংরেজ সরকার করে দিয়েছিলেন।”১ সুতরাং ব্রিটিশ আমলে 
প্রচুর বাংলাভাষী মানুষ অসম তথা উঃ-পৃঃ ভারতের অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করে। এখানে আমরা 
অসম বলতে কেবলমাত্র অসম রাজ্যের কথা বলছি না। তৎকালে অসম একটি বৃহৎ আয়তনের 
রাজ্য ছিল। উঃ-পূঃ ভারতের বর্তমান রাজ্যগুলির অনেকগুলিরই জন্ম হয়েছে পূর্বতন অসম থাকে। 
স্বাধীনোত্তরকালে অসম থেকে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে চারটি স্বতন্ত্র রাজ্য জন্ম নেয়; ১৯৬৩ সালে 
নাগাল্যান্ড, ১৯৭২-এ মেঘালয়, ১৯৮৭-তে মিজোরাম ও অরুণাচলপ্রদেশ। বৃহৎ অসম থেকে চারটি 
ক্ষুদ্র রাজ্যের জন্ম হয়েছে। 

আরও অতীতের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে অসমের আদি বাসিন্দা কে বা কারা তা 
নিয়েও বিতর্ক আছে। অসমের যে সব আদিবাসী নিজেদের অসমিয়া বলে দাবি করে তারাই 
কি অসমের আদি বাসিন্দা? কারণ ‘অসম’ শব্দটার উৎপত্তিই হয়েছে "অহম্‌, শব্দ থেকে। “অহম্‌, 
কী? ব্রিটিশদের আগেও অসম দখল করেছিল অহম্‌ রাজারা । অহম্রা রাজ্য জয় করার পর চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়ে এবং অঞ্চলটিও অসম নামে পরিচিতি লাভ করে। সুতরাং অসমিয়ারাও নিজেদের 
এখানকার আদি বাসিন্দা বলে দাবি করতে পারে না। আবার ভারতীয় উপমহাদেশের আমরা যারা 
নিজেদের আর্য বলে দাবি করি তারাও তো বহিরাগত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সকলেই 


১৯৪ 


অসমে বাঙালি: এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট 


এক অর্থে বহিরাগত। আমরা সে বিতর্কে এখন প্রবেশ করব না। সব থেকে মজার কথা কারা 
অসমিয়া সেই সংজ্ঞাটিই এখনও পর্যন্ত অসম সরকার বা সেখানকার বিদ্বৎ্জনরা ঠিক করে উঠতে 
পারেননি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর উঃ-পুঃ 
ভারতে বিশেষত অসমে বিদেশি চিহ্নিতকরণ আবার শুরু হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি 
দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে-_ “৩ মার্চ বিধানসভায় (অসম) রাজ্য সরকারের 
যায়নি। ...রাজ্যের সব রাজনৈতিক, মানবাধিকার, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও উপজাতি সংগঠনের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ‘অসমিয়া’ সংজ্ঞা নিরপণের চেষ্টা চালানো হবে। ...ধর্ম বা 
জাতির ভিত্তিতে নয় ১৯৫১ সালের নাগরিক পঞ্ভীর ভিত্তিতেই অসমীয়ার সংজ্ঞা ঠিক করা 
যুক্তিসঙ্গত।”২ ধর্ম, সংস্কৃতি এসব ভিত্তি না করে একটি নির্দিষ্ট সময়কে ধরা হয়েছে কোনও একটি 
জাতির পরিচয় নির্ধারণ করতে। এটা বেশ হাস্যকর যুক্তি। কোনো জাতিকে চিহ্নিত করতে বিশ্বের 
কোথাও এরকম হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। যাই হোক আমরা মূল আলোচনায় ফিরব। 


অহম্রা ছিল এদেশে বিদেশি। যদিও তখন অসম ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ব্রিটিশপূর্ব 
কালে অসম শাদিত হয়েছে অহম্‌ রাজবংশ দ্বারা। ১৮৩৯ খ্রিঃ থেকে ১৮৭৩ খ্রিঃ পর্যন্ত উঃ-পূঃ 
ভারত বেঙ্গল প্রভিন্স-এর অন্তর্গত ছিল। অহম্রা ছিল “The Ahoms, a 15107501010 sect, 
came from Thailand and Uper Burma and ruled over Assam for 600 years, 
starting from 1228 to the 1826 Yandaboo Treaty.”* ১৮২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 
ব্রিটিশদের সঙ্গে অহম্‌ রাজাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অসমে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা হয়। সেই সঙ্গে 
সূচনা হয় নানা জটিলতার। যা এই অঞ্চলের মানুষ আজও বহন করে চলেছে। ব্রিটিশ অসমে পা 
রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর আগের শক্তিশালী সম্াটরা কেউ 
অসম দখল করতে পারেনি। মুঘলরা প্রায় বার বার অসম আক্রমণ করেছে। কিন্তু সফল হয়নি। 
সুতরাং মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অসম ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ব্রিটিশরা অসম দখল করার 
পর সম্পূর্ণ নিজেদের কৌশলে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বদলে ফেলে। তারা অসম দখল করার পর 
সম্পূর্ণ নিজেদের কৌশলে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বদলে ফেলে। শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের নিয়ে 
গিয়ে অসমের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বসিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে বাঙালি যুবারা ভাগ্যাথ্েষণে ও নানাধিক 


কারণে অসমে গিয়ে সমবেত হয়। আবার সুজিত চৌধুরী বলেন— “For reasons rooted in the 
history of this region, the Brahmaputra valley had an abundance of cultivable 
wasteland when the British occupied the territory in 1826. Landhbungry 
peasants, mostly Muslims, from overpopulated East Bengal flocked to Assam 
under the patronage of the colonial administration as well as local zamindars 


and mouzadars.”£ সুতরাং একদল বাঙালি অসমে ব্রিটিশ উপনিবেশের ছত্রছায়ায় আর 
একপ্রকার উপনিবেশ গড়ে তোলে। এদের মধ্যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ--উভয় অঞ্চলেরই লোক 
ছিল। ফলত পরিবর্তন আসে অসমের জনবিন্যাসে। বাঙালিরা পরভূমে গিয়ে নিজেদের ক্ষমতা 
বুদ্ধিবলে এতটাই বাড়িতে নেয় যে, অসমে ১৮৩৬ সালে স্কুলগুলিতে অসমিয়া ভাষাকে সরিয়ে 
বাংলা মাধ্যমে পঠন-পাঠন শুরু হয়। অসমিয়াদের নিরস্তর আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ সালে 
পুনরায় অসমিয়া ভাষা স্কুলগুলিতে ফিরে আসে।৫ নিজের মাতৃভাষার এই অপসারণ যে কোনো 
জাতির ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহে আঘাতের বিষয়। 


১৯৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


ব্রিটিশ অসমে অনুপ্রবেশ করার বহুপূর্ব থেকেই বাঙালিদের সেখানে যাতায়াত ছিল এবং 
বসবাস শুরু হয়েছিল। অহম্রাজ রুত্রসিংহ ১৬৯৬ খ্রিঃ থেকে ১৭১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 
তার রাজত্বকালেই কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য নামের এক পরম শাক্ত পণ্তিতকে অসমে আহ্বান করে আনেন ৷ 
ভট্টাচার্য মহাশয় নদীয়ার রাজা রঘুরাম রায় (কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা)-এর নিকট অনুমতি নিয়ে অসম 
যান। রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ সস্ত্রীক ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
এই শিবসিংহই কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যকে কামাখ্যার মন্দিরে পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করেন। পুরোহিত 
মহাশয় কামাখ্যা পর্বতেই বসবাস করতেন। তাই তারা ক্রমে “পাহাড়িয়া গৌসাই” নামে পরিচিত 
হন। তাদেরকে বৈষ্ণব গৌসাই সম্প্রদায় থেকে পৃথক করে বোঝানোর জন্যে ‘ন গৌসাই” বা “নতি 
গৌসাই” বলা হত। বাঙালি সংস্কৃতির আর একটি বিশেষ অঙ্গ দুর্গা পুজো। শিব সিংহ-এর আমলে 
অসমে দুর্গা পুজোও চালু হয়। গুরুদেব রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আদেশক্রমে রাজবাড়িতে দুর্গা প্রতিমা 
নির্মাণ করে পুজো করা হয়। যদিও এর আগে জাতি দেবতা সমদেও বা সোমদেবের (0781 
0০৫. ০r Fetish) পুজো ছাড়া আর কোনও দেবতার মূর্তি পুজো হত না।* সুতরাং তথ্যপ্রমাণসহ 
আমরা সুদূর সপ্তদশ শতকেই অসমে বাঙালিদের স্থায়ীভাবে বসবাসের উদাহরণ পাচ্ছি। 
মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পা রেখেছিলেন এই অঞ্চলে। চৈতন্যদেবের কামরূপে প্রথম আগমনের 
সময় সিংহাসনে ছিলেন রাজা নরনারায়ণ। নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪-১৫৮৪ খ্রিঃ। অন্য 
একটি সূত্র থেকে জানা যায় নরনারায়ণ ১৫২৮ খ্রিঃ সিংহাসনে বসেন। চৈতন্যদেবের জীবৎকাল 
১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিঃ। সুতরাং ১৫৩৩ খ্রিঃ মহাপ্রভু কামরূপ গমন করেন বলে অনুমান করা হয়। 
কামরূপের হাজো অঞ্চলে মণিকুট পাহাড়ের শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় অবস্থিত এবং 
সেখানে একটি গহুর আছে। এই গহুর যা “চৈতন্যঘোপা” নামে পরিচিত, সেখানে চৈতন্যদেব বাস 
করেছিলেন। জনৈক নৃসিংহকৃত্যক এই ঘটনাকে তুলে ধরেছেন” 
“তের হস্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া - 
মণিকূট গীরি পাইলা। 
বরাহ কুণ্ডর উপর গোফাত 
চৈতন্য প্রভু রহিলা।। 
রত্ন পাঠকক শরণ লগাই 
ভাগবত পাঠ দিলা।। ৯৪ 
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক 
কণ্ঠাহার কন্দলীক। 
কবিন্দ্র দ্বিজক কবিশেখরক 
চৈতন্যে নাম দিলেক। 
যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্তন ধর্ম 
মণিকুটে প্রবর্ত্তাই। 
তৈরা পরা আসি মৌন হুয়া রৈলা 
ওড়েষা নগর পাই।।” ৯৫ 
সুতরাং, আমরা বলতে চাইছি চৈতন্যদেবও অসমে গিয়েছিলেন এবং তা প্রায় ১৫৩৩ খ্রিঃ নাগাদ। 
অর্থাৎ অসমের সঙ্গে বাংলা তথা বাঙালির যোগ বহু পুরোনো। 


১৯৬ 


অসমে বাঙালি: এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট 


২। স্বাধীনতার কারণে দেশভাগ ও পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাঙালির আগমন 

আমাদের বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা এসেছিল অনেক ত্যাগের মাধ্যমে। তার মধ্যে নিষ্ঠুরতম এবং 
পৈশাচিক ত্যাগস্বীকার বোধহয় দেশভাগ । একটা অখণ্ড দেশকে কিছু নেতার ব্যক্তিগত অহং ও 
ক্ষমতালাভের ইচ্ছাপুরণ করতে কেটে কেটে ভাগ করতে হয়েছে। 

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই গণভোটের মাধ্যমে সিলেটের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল; 
সিলেট অসম তথা ভারতে থাকবে না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। সিলেটে বাঙালিদের প্রাধান্য 
থাকায় অসমিয়া জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা অসম থেকে সিলেটকে কেটে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী 
ছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। আকস্মিকভাবে তাদের কাছে সে সুযোগ (সুজিত চৌধুরীর ভাষায় ৫০৫- 
sent ০PPOrtunity’) চলে আসে স্যার র্যাডক্লিফের ভারত ভাগের সময়। অসমের আদায়ীকৃত 
রাজস্ব বাড়ানোর জন্য ৯৮৮৭৪ সালে বাংলাভাষী সিলেট জেলা কোছাড় সহ)-কে অসমের সঙ্গে 
যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। বেঙ্গল প্রেসিডেলী থেকে সিলেটকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অসমের সঙ্গে 
সিলেটের এই সংযুক্তিকরণের ফলে অসমে বাঙালির সংখ্যা একধাক্কীয় অনেকটাই বেড়ে যায়। 
১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের কারণে আবার পূর্ববঙ্গ ও অসম মিশে যায়৷? ১৯১১ সালে 
পুনরায় সিলেটকে বাংলা থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ৬ ও ৭ জুলাই গণভোটের 
মাধ্যমে সিলেটকে পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ সিলেট হারানোর যন্ত্রণা 
নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন 

“মমতাবিহীন কালআোতে 
বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে 
নির্বাসিতা তুমি 
গণভোটের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত না করে সাড়ে তিনটি থানাকে অসমের 
সঙ্গে জুড়ে রাখল। শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বদরপুর, পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি 
ও করিমগঞ্জ থানার অর্ধেক অসমের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়। সমস্যা জিইয়ে রাখা হয়! গণভোটের 
পরিসংখ্যান নিচের তালিকায় দেওয়া হল’ 


৬৮ | ৬৮,৩৮১ | ৩৮,৮৭ | ৩৮,৮৭১ | 


অসমের পক্ষে যারা ভোট দিয়েছিল তারা ছিল বাঙালি হিন্দু। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির ফলে সিলেটের 
মুসলমান সম্প্রদায় খুশি হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যহত হয়েছিল বাঙালি হিন্দুরা। তারা পুনরায় বাস্তুচ্যুত 












১৯৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


দেশচ্যুত হয়। তারা আবার অসমের দিকে ফিরে আসে। শুরু হয় অসমে শরণার্থী আগমন। 
“ লক্ষাধিক লোক বাস্তহারা হয়ে গিয়েছিল। শরণার্থী হিসাবে আখ্যায়িত এক বিপুল সংখ্যক লোক 
স্বভূমি ছেড়ে ভাগ্যান্বেষী হয়ে গিয়েছিল। প্রায় আট লক্ষাধিক লোক পিতৃভূমি ছেড়ে অসমের কোলে 
আশ্রয় খুঁজেছিলেন।”১১ শরণার্থী সমস্যা নিয়ে অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈয়ের 
সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পত্র মারফত বাদানুবাদও হয়। বরদলৈ জওহরলালকে 
দেশভাগের ফলে উদ্ভূত উদবাস্তদের অসমে আর জায়গা দেওয়া সম্ভব নয় জানালে জওহরলাল 
জানান__ “..৮ Assam adopts an attitude of incapacity to help solve the refugee 
problem, then’ the claims of Assam for financial help obviously 987১২ অর্থাৎ 
নেহরু একপ্রকার হুমকি দেন বরদলৈকে। মনে রাখতে হবে এই সময়ই বন্যায় অসমের অনেক 
মানুষ আগে থেকেই বাস্তহারা হয়েছিল। তার উপর ক্রমাগত শরণার্থী সমস্যা! নেহরুর কাছে এই 
সময় শরণার্থী সমস্যা সমাধান যেনতেন প্রকারে করাই ছিল মূল লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া 
বরদলৈর চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে “...the Assam Government had already undertaken 
the responsibility of rehabilitating 100,000 fresh refugees in addition to 125,000 
refugees who had come one and a half year previously. ...the some 10,000 of 
the earlier batch had already been allotted 1275.” ১৩ সুতরাং এত বিপুল সংখ্যক উদবাস্ত 
মানুষের বোঝা একটি রাজ্যের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু নেহরু অসমের বাস্তব পরিস্থিতি 
বুঝতে চাননি। সিলেট পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মুসলিম প্রধান একটি রাষ্ট্রে বাঙালি হিন্দুরা 
নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সিলেটের বাঙালি হিন্দু ও মুষ্টিমেয় মুসলিম এবং 
পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি হিন্দুরা অসমে দেশভাগের ফলে ঢুকতে শুরু করে! সব মিলিয়ে 
বাঙালিদের সংখ্যা একধাক্কায় অসমের জনসংখ্যাকে অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। 

এই সময়ই ১৯৪৭ সালের জুন মাসে কেন্দ্র সরকার একটি নির্দেশ জারি করে যে, যে সমস্ত 
সরকারি কর্মচারি ভারত সরকারের অধীন থাকতে চাইবে তাদেরকে পুনরায় চাকুরিতে নিয়োগ 
করতে হবে। ফলত যে সমস্ত সরকারি কর্মচারি ভারত সরকারে কাজ করতে চেয়েছিল, পাকিস্তান 
সরকার তৎক্ষণাৎ তাদের বরখাস্ত করে। সিলেটের সরকারি কর্মচারিদের অসম সরকার পুনরায় 
চাকুরিতে নিতে বাধ্য হয়। সরকারি চাকুরি থেকে বঞ্চিত হয় অসমের অন্যান্য অধিবাসীরা । এভাবেও 
বাঙালিদের সংখ্যা অসমে বাড়তেই থাকে। সিলেটের গণভোট সিলেটের মুসলমানদের কাছে 
আশীর্বাদ হলেও হিন্দুদের কাছে তা ছিল অভিশীপ। দেশ হারানোর যন্ত্রণা! সিলেট বা শ্ৰীহট্ট যেন 
বরাবরই খেলার তাসের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। 


৩। দেশভাগের পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালি 

ভারত ভেঙে দু'টুকরো করা হল। ধর্মের ভিত্তিতে সেই বিভাজন আর একটা বিভাজন ডেকে আনল 
ভাষার ভিত্তিতে। ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাঁকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম 
বাংলাদেশ রাষ্ট্ররূপে জন্ম নিল। বাংলাদেশকে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষণা করে হলেও 
১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান তা সংবিধান থেকে সরিয়ে দেন। ২০১০ সালে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ 
অনুযায়ী বাংলাদেশ পুনরায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি সংবিধানে ফিরিয়ে আনে। যদিও রাষ্ট্রধর্ম হল 
ইসলাম। সুতরাং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা (৮.২%) নানারকম সামাজিক সঙ্কটের মধ্যে থাকতে 
বাধ্য হয়। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক-ধর্মীয় পরিবেশ অশান্ত হলে বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের 
মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে প্রবেশ করে নিরুপদ্রবে বসবাসের জন্য । 


১৯৮ 
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বাংলাদেশ স্বাধীন হবার এত বছর পরেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ আজও অব্যাহত। এর 
অন্যতম কারণ কর্মহীনতা। বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্পব্যবস্থা বা কলকারখানা এখনও সেভাবে গড়ে 
ওঠেনি। কাজের খোঁজে বাংলাদেশের অধিকাংশ যুবক ভারতে প্রবেশ করে। শ্রমিক হিসেবে কাজের 
খৌজেই এরা ভারতে প্রবেশ করে চোরাপথে। এরা প্রবেশ করে অসম আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্য 
দিয়ে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে—_ “Bangladesh is one of the most densely populated 
Countries in the world. ...It suffers from unemployment, underemployment and 
seasonal unemployment on a massive scale, ...It addresses its unemployment 
problem by sending its manpower abroad, which is regarded as one of the 
most desirable and least expensive sources of migrant labour power. Between 
1976 and 1990, the country exported 800,000 workers (approx). The phenom- 
enon of huge influx of undocumented migration of Bangladeshis into India, 
particularly Assam....”>8 


এছাড়া বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক হিন্দু এখনও আছে। ভাষা এক হলেও ধর্মীয়ভাবে হিন্দুরা 
সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় । ফলত সরকারিভাবে না হলেও নানারকম সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে 
তাদের বেঁচে থাকতে হয়। এই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা সুযোগ পেলেই ভারতে চলে আসতে 
চায়। স্থায়ীভাবে তারা এখানে থেকে যেতে চায়। যা অসমের মতো রাজ্যগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে 
চলেছে। ২০০১ সালে ভারত সরকারের একটি গবেষণায় দেখা গেছে শেষ পাঁচ দশকে ১৫ 
মিলিয়নের বেশি বাংলাদেশি ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে।”€যার অধিকাংশই ঢুকেছে অসম, মেঘালয়, 
পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং বিহারে। এই বিপুল সংখ্যা ভারতের যে কোনও রাজ্যের জনবৈচিত্র্য বদলে 
দিতে যথেষ্ট। 

নিচের মানচিত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে অসমের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সীমানা 
বরাবর যোগসূত্র রয়েছে। আবার ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের সীমানা বরাবর প্রায় তিনদিকে 
যোগাযোগ রয়েছে। মেঘালয়ের সঙ্গেও বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমানা জুড়ে যোগসূত্র রয়েছে। সুতরাং 
যখনই পরিবেশ স্মশাস্ত হয়েছে এই রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের যাওয়া সবথেকে সুবিধা হয়েছে। এবং 
সেখান থেকে অসমে সহজেই প্রবেশ করা যায়। 





বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


আমরা উপরোক্ত আলোচনায় অসমে বাঙালিদের অবস্থানের তিনটি এতিহাঁসিক কারণ বিশ্লেষণ 
করার চেষ্টা করেছি। তবে শুধুমাত্র এই তিনটি কারণেই এক অঞ্চলের মানুষ অন্য একটি অঞ্চলে 
গিয়ে বাসা বেঁধেছিল তা আমরা জোর গলায় বলতে পারি না। মানুষ নানা কারণে তার জন্মস্থান 
বা আদিভূমি বলে কথিত স্থান ছেড়ে অন্যত্র যেতেই পারে বা যায়। যেহেতু অসমে বাঙালিদের 
নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে তাই আমরা তার কারণ অনুসন্ধানে নেমেছি। গবেষকের ফর্মুলা 
মেনে তো আর মানুষ বাসস্থান ত্যাগ করে না। নানারকম আবেগও তো কাজ করে। সর্বোপরি 
তো আমরা মানুষ৷ তবে হ্যা জীবিকার তাগিদই এই প্রব্রজনের মূল কারণ তা নির্দিধায় স্বীকার করতে 
হবে। সেই সঙ্গে ঘর খোঁজার কারণও অসমের বাঙালির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । বিশ্বের ইতিহাসে 
ইহুদীদেরও একসময় এই ঘরের খোঁজে বের হতে হয়েছিল। আজও প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল সমস্যা 
মেটেনি। তবু তারা একটা দেশ পেয়েছে। অসমের বাঙালির একটা অংশ এখন ডি-ভোটার (D- 
Voter; Doubtful Voter) চিহ্নত হয়ে দেশহীন। তাদের কোনও দেশ নেই। মলয়কান্তি দে তার 
“আসরাফ আলির স্বদেশ’ গল্পে ঘুম থেকে উঠিয়ে দারোগা সাহেব আসরাফকে জিজ্ঞাসা করে “তুমি 
তো বাংলাদেশি । কবে আইছো”? তারপরে দারোগা তাকে বলে “কেলা বহিরাগত" । আসরাফসহ 
এগারোজনকে বহিরাগত চিহ্নিত করে পুলিশ সীমান্তে ছেড়ে দেয়। গল্পের শেষে লেখকের উক্তিতে 
আসরাফের উপলব্ধি--“এখন যে জায়গাটায় সে দীড়িয়ে আছে, সেটা নো ম্যান্স্‌ ল্যান্ড।...পৃথিবীর 
কোথাও তার কোনও স্বদেশ নেই। ...নো ম্যান্স্‌ ল্যান্ডে দাড়িয়ে আসরাফ আসলে এখন নো ম্যান 
একটা নন্‌ এন্টিটি”।১৬ এটা শুধু আসরাফ আলির কথা নয়, অসমের বাঙালিদের সামগ্রিক উপলন্ধি। 
নিরন্তর আক্ষেপ থেকেই ‘সাহিত্য’ পত্রিকার সম্পাদক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য নিজেদের “তৃতীয় 
ভূবনে'র বাসিন্দা বলে অভিহিত করেন। 


তথ্যসূত্র 
১। জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, “ইতিহাসের পটভূমিতে অসমের বাঙালি ও বাংলা লিটিল-ম্যাগাজিন”, 
“অসমের বাংলা লিটল ম্যাগাজিন: ছোটগল্প চর্চার প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ”, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, 
কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ১৯। 
২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ‘অসমিয়া সংজ্ঞা নিয়ে ছন্দ গগৈ-স্পিকারের', ০৪.০৪.২০১৫। 


৩। Dilip Gogoi, ‘Quest of Swadhin Asom: Explaining Insurgency and Role of the 
State in Assam’, Dipankar Sengupta Sudhir Kumar Singh (Ed.), “Insurgency in 
North-East India: The Role of Bangladesh”, Authors Press, New Delhi, 2009, 
0. 54. 


৪1 Sujit Chowdhury, ‘A god-sent opportunity’, Seminar, February 2012. 
[http://www.indiaseminar.com/2002/510%20sujit%20chaudhuri.htm] 


৫। জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫। 

৬। গুরুদাস সরকার, “অহোমরাজের বাঙ্গালী গুরু”, প্রসূন বর্মন সেম্পা.), নাইন্থ কলাম (১১), ডিসেম্বর 
২০১৩, পৃঃ ৭৯। [প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়: ভারতী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায় সেম্পা.), ফাল্গুন ১৩২৩ (১৯১৬), বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১১]। 

৭| এ, পৃঃ ৭৯-৮৪। 


৮। হেমচন্দ্ৰ দেবগোস্বামী, “আসামে শ্রীচৈতন্য” নাইন্থ কলাম (১১), প্রসূন বর্মন (সম্পা.), ডিসেম্বর 


২০০ 


অসমে বাঙালি: এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট 


২০১৩। [প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্ 
বিদ্যাভুষণ (সম্পা.), ১৩২২ (১৯১৫), দ্বাবিংশ ভাগ]। 


৯। S.K. Chaube, ‘A Specialised Government’, “Hill Politics in Northest India”, 
Orient Blackswan, 2012, p. 11. 


১০। ইন্দ্রজিৎ বেজবরুয়া, “নীড়হারা পাখির গান” প্রসূন বর্মন (সম্পা.), নাইন্থ কলাম (১০), ডিসেম্বর 
২০১২, পৃঃ ১০৬। 

১১। এ, পৃঃ ১০৭। 

১২। এ, পৃঃ ১০৮। 

১৩। এ। 


১৪ [১8171 981109, ‘Beyond the Roots : Undocumented Bangladeshi Migrants in Assam 
and the Question of Ethnic Assamese Identity’, Dipankar Sengupta-Sudhir Kumar 
Singh (Ed.), “Insurgency in North-East India : The Role of Bangladesh”, Authors 


Press, New Delhi, 2009, p. 69. 
১৫। এ, পৃঃ ৭৩। 
১৬। মলয়কান্তি দে, ‘আসরাফ আলির স্বদেশ’, “আত্মপরিচয়”, প্রতিশ্োত, ২০১৪। 


২০১ 


বাংলা অণুনাটক ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়: গতি-প্রকৃতি, প্রয়োগ 
ও প্রাসঙ্গিকতা 


সুদীপ মণ্ডল 


এক 


ব্যস্ত সময়, ব্যস্ত জীবন, ছুটছে মানুষ হন্যে হয়ে--বেঁচে থাকতে নয় টিকে থাকতে আজকের পণ্য 
পৃথিবীতে ৷ সময়-সমাজ ক্রমশ বদলে যাচ্ছে, যদিও বদলে যাওয়া মানেই এগিয়ে যাওয়া নয়। টিভির 
পর্দায় কিংবা সকালে চায়ের সাথে রঙিন খবরের কাগজে প্রতিনিয়ত প্রলোভিত হচ্ছে মানুষের 
মন। এই দ্রুত লাইফ স্টাইলের যুগে মানুষের দুদণ্ড বসে থাকার সুযোগ কোথায়! অবসর যাপন 
সেখানে বিলাসিতা, বন্ধুমহলে সৃষ্টিশীল যুক্তি -তর্ক তকমা পায় গসিপের। শপিংমল, মাল্টিপ্লেক্স, 
স্মার্টফোনের যুগে স্মার্ট না হলে আজ তুমি অচল। ১৯৯১-এ অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে 
উদার অর্থনীতি বদলে ফেলে মানুষের চিন্তা ভাবনার খোলনলচে। বিশ্বায়ন গ্রাস করতে থাকে 
মানুষের বিবেক, চৈতন্য, মূল্যবোধকে। সবকিছুই বিচার হয় চলতি বাজার দরের নিক্তিতে। আর 
এই বদলে যাওয়া সময়ের হাত ধরেই পাল্টে যেতে লাগল মানুষের মন-মানসিকতা। মানুষ ছুটতে 
শুরু করল সাবেকিয়ানার জরাজীর্ণতা কাটিয়ে, ন্যায়-নীতির টিপিকাল ধ্যান-ধারণা ভুলে স্মার্ট- 
আধুনিক হওয়ার লক্ষ্যে। অবশ্য শিল্প সাহিত্যে এখনও এই যান্ত্রিকতার যুগে মলম লাগিয়ে দেয় 
মানুষের মরমে, যা আমাদের চঞ্চল করে, আবেগাপ্লুত করে। সাহিত্য নতুন কথা হয়তো বলে না 
বিজ্ঞানের মতো, কিন্তু “একজন নাট্যকার কী পারেন?”১ সেই প্রসঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায় যা বলেন 
তা যে কোনো শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিরই মূল কথা-_ 
“তার কাজ একটাই। সেটা হচ্ছে একটা পুরোনো সত্যকে নতুন করে দর্শকের মনে 
দাগিয়ে দেওয়া। আন্ডার লাইন করে দেওয়া! ওই কথাটার জন্মাস্তর ঘটানো। যে কথাটা 
বারংবার মানুষ শুনেছে সেই কথা যে কত জরুরি, সেই কথাটা যে কত প্রয়োজনীয় 
সেটা তার মনের ভেতরে নাটকের মধ্যে দিয়ে একটা জন্মাস্তর ঘটিয়ে দেয়, একটা 
আলোড়নের মধ্যে দিয়ে সে অনুভব করে সত্যিটাকে।”২ 
_ আচ্ছা কেমন হয় যদি আমরা এই ব্যস্ত সময়ের সরণীতে দাঁড়িয়ে আমাদের সাহিত্যের উপস্থাপন 
ভঙ্গিকেও করে তুলি সমসাময়িক, আজকের মতো; প্রাসঙ্গিক। না, কোনোরকম আপোষ নয়, শুধুমাত্র 
শিল্প-সাহিত্যকে সময়োপযোগী করে তোলার কথা বলতে চাইছি। এটুকু আপ টু ডেট তো করে 
নিতেই হয় মানবতা বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। তাই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বদলে যাওয়া নাগরিক 
মানুষের মতো বদলেছে সাহিত্যের বিষয়, ভাষা, উপস্থাপন ভঙ্গিতেও এসেছে বৈচিত্র্য; নতুনত্ব। 
বাংলা নাটকের ইতিহাসে এমনি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় 
ও তার মত সমমনোভাবাপন্ন কিছু মানুষ অণুনাটক চর্চার মধ্য দিয়ে। ছোটগন্গে কিংবা কবিতায় এই 
আঙ্গিক বৈচিত্র অণুগল্প বা অণু কবিতার দ্বারা বেশ কিছুদিন আগেই এসেছে। অবশ্য সে সৃষ্টির গতিপথ 
কতটা মসৃণ সে প্রশ্ন ভিন্ন। তেমনি পরীক্ষামূলকভাবে আগামী সময়ে নাটককে মানুষের কাছে আরও 
প্রাসঙ্গিক করে তুলতে বাংলা অণুনাটকের চর্চা তথা প্রয়োগের প্রচেষ্টা প্রত্যাশার আলোকে উজ্ভ্বল। 


২০২ 


বাংলা অণুনাটক ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়: গতি-প্রকৃতি, প্রয়োগ ও প্রীসঙ্গিকতা 


দুই 

যাত্রার কালচারে লালিত হওয়া বাঙালির মনে থিয়েটার ভাবনা গুঁজে দিতে পেরেছিলেন 
লিয়েবেদেফ বেঙ্গলি থিয়েটারের হাত ধরে। সে বাঙালি পাশ্চাত্যের থিয়েটার মনস্কতায় সাবালক 
হতে শুরু করে ন্যাশনাল থিয়েটার বা তারও পরবর্তী সময়ে। শান্ত, আপাত নিস্তরঙ্গ বাঙালির 
জীবনে তখনও ব্যস্ততার ছোঁয়া লাগে নি। বিস্মৃত হব না নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার থিয়েটারে 
সারারাত ধরে অভিনীত হওয়া “বিদ্যাসুন্দর' পালার ইতিহাস। এই পাঁচ-ছয় ঘন্টা ধরে চলতে থাকা 
অভিনয়রীতি বদলাতে শুরু করে সময়ের অভিঘাতে। পূর্ণাঙ্গ নাটক সীমায়ত হয় বিরতিসহ দু ঘন্টা 
দশ মিনিটে । আবার স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পঞ্চাশ-যাট-এর দশক থেকে বিভিন্ন নাট্য আন্দোলনের 
হাত ধরে জন্ম নিতে থাকে একাধিক গ্রুপ থিয়েটার। শুরু হয় নতুন আঙ্গিকের জয়যাত্রা একাঙ্ক 
নাটকের হাত ধরে। নাটকের বিষয়, ভাবনা এক রেখে উপস্থাপন, প্রয়োগরীতিতে আসে বৈচিত্র। 
নাটকের সময়সীমা যেমন সংক্ষিপ্ত হয় এক ঘন্টার আশে-পাশে তেমনি এই বদলে যাওয়া নাটকের 
সংলাপও হয় আরও তীক্ষু, খাজু, একমুখীন। কমতে থাকে একাধিক চরিত্রের ভিড় | বক্তব্য হয় আরও 
[01750 এই আঙ্গিক বৈচিত্তা তথা বদলে যাওয়া সময়ের দ্রুততায় একবিংশ শতাব্দির শুরুতে 
অণুনাটকের আত্মপ্রকাশ। তবে কী শুধুমাত্র সময়ের সীমাবদ্ধতাই অণুনাটকের একমাত্র লক্ষণ? সে 
উত্তরের অন্বেষণই আমাদের আলোচনার পরবর্তী অভিমুখ। 


তিন 


অণুনাটক প্রসঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন--“বিষয়বস্তুকে সংহত করে পরিমিত 
শিল্পবোধে উন্নত করাই অণুনাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।”৩ আয়তন সংক্ষিপ্ত হতে পারে কিন্তু তাকে 
অবশ্যই নাটক হয়ে উঠতে হবে। বজায় রাখতে হবে নাট্যধর্ম। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে 
ঘটনাধারা বিস্তারের সুযোগ এখানে নেই। নাটকের বিষয়ে অথবা মূল চরিত্রের মধ্যে ০1515 থাকতে 
হবে আর সেই 07515 নাটকে নিয়ে আসবে '[973100 ও 00710 এবং ক্রমশ তা নাট্যপরিণতির 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অবশ্য এই কাজ খুব সহজ নয়। বিষয়কে সংহত করে যথাযথ নাট্যসংলাপ 
বসিয়ে উৎকৃষ্ট অণুনাটক রচনা যথেষ্ট শ্রমসাধ্যের কাজ-_ 

“এ কারণেই অণুনাটক একটা Challenging dramatic format। যা দুঘন্টা বা এক 

ঘন্টায় বলা যায় তা পনের মিনিটে বলব--এটাই 0)8119789। মনে রাখতে হবে একটি 

আদর্শ অণুনাটকের মধ্যে একটি 1710181015 ৬/০110 স্থাপন করা যায়।৮৪ 
- স্বল্প সময়ে নাট্যসংঘাতের মধ্য দিয়ে অণুনাটক শেষে এমন এক অভিঘাত গড়ে তোলে যা দর্শকের 
মনে তীব্র ঝাঁকুনির সৃষ্টি করে, তৈরী করে এক অনন্ত মুহুর্ত। অবশ্য নাটকের পরিণতি উন্মুক্ত 
রাখা যেতে পারে--এভাবেই অণুনাটক হয়ে ওঠে একটি ‘Complete Drama’ | প্রকৃতপক্ষে 
অণুনাটক--““বেশিক্ষণের নাটক নয়, তবে বেশিক্ষণ যাতে দর্শকের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে 
তেমন অণুনাটক রচনাতেই সার্থকতা” আসলে অণুনাটক সম্পূর্ণ বাহুল্য বর্জিত এক নাটক। 
একাধিক চরিত্রের ভিড়, উপকাহিনী প্রভৃতির অবকাশ এখানে নেই এমনকি মঞ্চবিন্যাসও হবে 
নিতান্ত সাধাসিধে। ‘Focus 07) 079 ৪০10, এর মধ্যে দিয়ে নাটক হয়ে উঠবে গতিশীল ও 
নাট্যপরিণতি শিল্পবোধের অভিনবত্তে হয়ে উঠবে অনিবার্য, অমোঘ ও ব্যঞ্জনাময়। আসলে এই নাটক 
খণ্ড সময়ের ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ্‌ নয়, অণু হলেও আণবিক শক্তির ক্ষমতা ধরে এ নাটক, এ নির্মাণ 


২০৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


প্রকরণ আসলে স্বল্প সময়ের বিভায় উজ্জ্বল নতুন সম্ভাবনাময় সৃষ্টি যা বাংলা নাট্য আন্দোলনকে 
প্রসারিত করবে। 


চার 


যদিও বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে অণুনাটকের চর্চা এখনও তেমন নেই। মূলত ইউরোপে যা ‘Ten 
minute Act Play’ তা আমাদের দেশে অণুনাটক রূপে প্রচলিত। ১৯৮০ সালে ‘Actor Theatre 
of Luisville® যে ১০ মিনিটের ‘The Human Festival of new American Plays’-এর 
আয়োজন করে তা বিদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডেভিড 
মামেট, ক্রিস্টোফার ডুরাং, ক্রেইগ লুকাস, আ্যাঙ্গাস উইলসন-এর মতো বিখ্যাত নাট্যকাররা অণুনাটক 
রচনায় উদ্যোগী হন। ক্রমে এই নাটকের প্রয়োগে উৎসাহিত ওঠে বিভিন্ন নাট্যসংস্থাগুলি। এমনকি 
স্কুলের প্রাঙ্গণতলেও হাজির হয় এই নাটক। এভাবেই অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তার শিখরে পৌছোয় 
এই স্বল্পদৈর্ঘের নাটক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাশ্চাত্যের এই ভাবনাই এ দেশে প্রতিষ্ঠা 
করে বাংলা নাটককে সজীব করে তুলতে চেয়েছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রতনকুমার ঘোষ, 
হিমাদ্রীশেখর সান্যাল প্রমুখ নাট্যপ্রেমী মানুষেরা। সেই উদ্দেশ্যেই ২৯ মার্চ, ২০০৮-এ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল “অণুনাটক বিকাশ মঞ্চ'। অবশ্য এর বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের লেখা “হাস্যকৌতুক”, 
“্যঙ্গকৌতুক'-এর মধ্যে এই অণুনাটকের ক্ষীণ আভাস ছিল এমনটা বললে অত্যুক্তি হয় না। এ প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ জীনিয়েছেন-_“মুরোপে শারাড (০1885) নামক একপ্রকার নাট্যখেলা প্রচলিত আছে, 
কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।”৬ তবে একথাও সত্য অণুনাটকের যথাযথ সংহত 
রূপ দান করেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পঞ্চাশ-যাট কিংবা সত্তরের দশকে গ্রুপ থিয়েটারের হাত 
ধরে বাংলা নাটকে যে জোয়ার এসেছিল তা ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে আশি-নব্বই-এর দশকে। 
তাছাড়া দূরদর্শনের প্রভাব, oe CE AE SS 1A 
অণুনাটকের চর্চা নিঃসন্দেহে বাংলা নাটকে নতুনত্বের পদধ্বনি। 


পাচ 


অণুনাটকের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে আমরা যদি এই সময়ের বা বিগত কালের এদেশের চলচ্চিত্রের 
দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে সেখানে পরিচালকেরা সুচারুভাবে পরিবর্তিত সময়ে 
দর্শকের মন বুঝে একটি পূর্ণ দৈর্ঘের চলচ্চিত্রে বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা মাথায় রেখে একাধিক 
গল্পের সমাহার ঘটিয়েছেন। এর ফলে দর্শকরাও একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের আধারে ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্রের 
স্বাদ যেমন পাচ্ছে তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠছে সময়ের সীমাবদ্ধতায় স্বল্পেতে সাশ্রয় ও পয়সা উসুল 
গোছের আধুনিকতম মানুষের প্রবণতার দিকটি। এ প্রসঙ্গে যেমন উল্লেখ করা যায় “লাইফ ইন ত্যা 
মেট্রো” অনুরাগ বসু পরিচালিত), “দশ কাহানিয়া” (সঞ্জয় গুপ্তা পরিচালিত), “বন্ধে টকিজ’ (৬ জন 
ভিন্ন ভিন্ন পরিচালক দ্বারা পরিচালিত) প্রভৃতি হিন্দী সিনেমাগুলির কথা। তেমনি উল্লেখযোগ্য বাংলায় 
সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় “তিন কন্যা’ মেণিহারা, সমাপ্তি ও পোস্টমাস্টার অবলম্বনে), সন্দীপ 
রায় পরিচালিত “চার” কিংবা সম্প্রতি শ্রীজিত মুখোপাধ্যায়ের “চতুক্ষোণ”। না, আমরা অণুনাটকের 
সাথে সম্প্রতি এই চলচ্চিত্রগুলির অহেতুক কোনো তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ তৈরী করতে 
চাইছি না, কিন্ত উপরে উল্লিখিত চলচ্চিত্রগুলির মধে যে মূল সত্যটুকু ধরতে চাইছি তা হল দর্শকদের 
কথা মাথায় রেখে পরিচালক তথা প্রযোজকরা সতঃপ্রণোদিতভাবে উৎসাহিত হচ্ছেন এই ধরণের 
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বাংলা অণুনাটক ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়: গতি-প্রকৃতি, প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা 


চলচ্চিত্র রূপায়ণে। সেই দিক থেকে বিচার করলে সময়ের চাহিদা তথা দাবীকে পূরণ করে বৈকি 
অণুনাটক। তাছাড়া অণুনাটক তার নিজস্বতাকে প্রতিষ্ঠা করে দর্শক মনে ক্রমশ আপন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা 
ও জনপ্রিয়তা অর্জন করছে তা প্রমাণিত দর্শকদের প্রতিক্রিয়ায়। ষাটোর্ধ বয়স্কা এক দর্শক, আশালতা 
দেবী জানান__ 

“বালুরঘাটে নাটকের আমি একজন নিয়মিত দর্শক। এতো একেবারে দারুণ ব্যাপার 

এতো কম সময়ের মধ্যে এতগুলো নাটক। বাহ, দারুণ।৮৭ 
-একদল তরুণ-তরুণীর উচ্ছসিত মন্তব্যেও ধরা পড়ে সেই সাফল্যের রেশ 

“ “সময়” এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক সময় ধরে নয়, অল্প অল্প সময়ের এই 

নাটকগুলি তো দেখাই যায়।”৮ 
_বোঝা যায় যদি শিল্পিতভাবে দর্শকদের কাছে এই “07911875176 Theatrical format’-কে 
উপস্থাপিত করা যায় তবে তা সকল শ্রেণীর দর্শকদের কাছে যেমন উপভোগ্য হয়ে উঠবে 
তেমনি স্বল্প সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাট্যভাবনায় খদ্ধ হবে দর্শকমন। ২০০৮-এ জীবনানন্দ সভাঘরে যে 
“অণুনাটক বিকাশ মঞ্চ, গঠিত হয়েছিল তার সুবাদে আজ অণুনাটক যথেষ্ট প্রচারিত ও প্রসারিত 
হতে পেরেছে। এ পর্যন্ত মোট ৪২টি নথিভুক্ত নাট্যদল অগুনাটকের সঙ্গে যুক্ত!” প্রসাদকৃষ্ণ 
চট্টোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে ‘অণুনাটক সমাচার’ পত্রিকার 
“বার্ষিক” সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অণুনাটকের উৎসব তথা প্রতিযোগিতার আয়োজন 
হয়েছে ও হচ্ছে। বোঝা যায়, যে চেষ্টা মোহিত চট্টোপাধ্যায়-এর মত মানুষেরা শুরু করেছিলেন 
এই নতুন সৃষ্টিকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে সেই অণুনাটক আপন সৃষ্টি নৈপুণ্যে বাংলার সার্বিক 
নাট্যচর্চার বৈচিত্র ও বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বালুরঘাটের “সৃজন” সিউড়ির “আত্মজ", 
শ্রীরামপুরের ‘নান্দনিক’, কলকাতার “অন্য থিয়েটার" প্রভৃতি নাট্যদলের সম্মিলিত প্রয়াস অণুনাটকের 
প্রচারে ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। 


ছয় 

নাটক নিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সেক্ষেত্রে যেমন আঙ্গিক বৈচিত্র 
রয়েছে তেমনি লক্ষ করা যায় বিষয় বৈচিত্রও, আবার সংলাপ রচনার নিজস্ব কৌশলও তিনি 
গড়ে তুলেছেন। ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য-তে যে বিমূর্ত ভাবনার মধ্য দিয়ে নাটকে পথ চলা শুরু 
করেছিলেন তিনি, পরবর্তীকালে সেই বিমূর্ত ভাবনা থেকে তিনি অনেকটা সরে আসেন। নাটকের 
চিন্তনের পরিচয় দিয়েছেন তিনি, গড়ে তুলেছেন নিজস্ব শৈলী। কাব্যনাটক, পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক 
নাটক আর সবশেষে সমস্ত বাহুল্য বর্জিত নাটকের সাম্প্রতিক সৃষ্টি অণুনাটক রচনার মধ্য দিয়ে 
নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তিনি। অবশ্য এখনও পর্যন্ত তার মোট অণুনাটকের সংখ্যা কতগুলি তা 
নিয়ে মতভেদ আছে। “অণুনাটক সমাচার’ পত্রিকার সম্পাদক প্রসাদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিসংখ্যাণ 
অনুযায়ী তার মোট অণুনাটকের সংখ্যা ৭টি। অবশ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
আরো কিছু অণুনাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। নিবিড় অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট 
সিদ্ধান্তে পৌঁছোন সম্ভব। 

অণুনাটক সময়সীমার দিক থেকে ১০-১৫ মিনিটের হওয়া কাথ্থিত। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


সময়সীমার কথা মাথায় রাখতে গিয়ে যাতে নাটকের বিষয়টি গুরুত্ব না হারায়, লঘু বিষয় সেখানে 
উপস্থাপিত না হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে তিনি লেখেন “যোলপাতা” অণুনাটকটি। টানা 
দুবছরের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ জীবন অবলম্বনে জলি একটি নাটক লেখে যা মোট ষোল পাতার। 
সমস্যা আবর্তিত হয় কানাডার একটি বুক পাবলিশিং কনসার্ন-এ নাটকটি পাঠানোকে কেন্দ্র করে, 
কারণ তারা পনের পাতার মধ্যে নাটক চেয়েছে। মাত্র দুটি চরিত্র জলি ও বিল্টুর কথোপকথনের 
মধ্যে উঠে আসে নাটকের কোনো অংশই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বোঝা যায় অল্প সময়ের হলেও 
তার সাথে মোহিত চট্টোপাধ্যায় কোনোরকম আপোষ করতে রাজি নন। জলি জানায় নাটক একটি 
শিল্প, চুল-দাড়ি-গোফের মতো তাকে চাইলেই ছেঁটে দেওয়া যায় না। সে আরও বলে--“আমি 
একজন রাইটার, মার্ডারার নয়।”১০ অণুনাটকের নবীন লেখকদের প্রতি এ নাটক অবশ্যই শিক্ষণীয় । 

“একটি মাথা, দুটি ছাতা” অণুনাটকটিও সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর। এ নাটকের শেষে থাকে নাটককারের 
মাস্টার স্ট্রোক! আজকের দুনিয়ায় আমাদের স্বল্পেতে সন্তুষ্ট না হওয়া, অস্থিরতা, ক্রমশ আরও 
পাওয়ার নেশায় ছুটে চলার মোহে কীভাবে মানুষের মধ্যে অনুভূতি প্রবণতা হারিয়ে যাচ্ছে তা 
নাটকের শেষে ব্যক্ত হয়। 

“পোকা মাকড়ের কুটুম" __-অণুনাটকটিতে উঠে আসে প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা, 
তাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা। বর্তমান সমাজের ব্রাত্যজীবনের এক টুকরো ছবি ভেসে ওঠে কাতু 
আর হাসি চরিত্র দুটির মধ্যে। মানবিকতা, বিবেক, চৈতন্যোদয়ের কথা আবার শোনা যায় মোহিত 
চট্টোপাধ্যায়-এর কণ্ঠে। যারা আস্তাকুড়ে থাকে, যাদের সমাজের ওপরের স্তরের লোকেরা ঠিক 
মানুষ মনে করে না, আবর্জনার মধ্যে পোকামাকড়ের মতো জীবন যারা কাটায়, নাটকের শেষে 
উঠে আসে সেইসব অর্ধাহারে, অনাহারে থাকা মানুষদের প্রতিবাদ, এক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্যে দিয়ে 
তাদের অবস্থান বদলের কথা। 

বর্তমান পুলিশী ব্যবস্থার নির্মম রূপের প্রতি ব্যঙ্গ রয়েছে “কালো ব্যাগ” অণুনাটকটিতে। 
কীভাবে একজন সাধারণ মানুষ বিপদে পড়া সত্তেও তাকে সাহায্যের বদলে পুলিশের অনর্থক 
রসিকতার মধ্য দিয়ে সেই দিকটিই আলোকিত হয়েছে এই নাটকে। 

বেকারত্ব সমস্যা, কর্পোরেট সংস্থাগুলির নির্দয়তা প্রভৃতি সমসাময়িক বিষয় উঠে এসেছে 
“ইন্টারভিউ” অণুনাটকটিতে। জীবন মানেই প্রতিনিয়ত পরীক্ষা, মানুষ যখন অস্তিত্বের সংকটে ভোগে 
তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থান থেকে তারা হয়ে ওঠে প্রতিবাদী, প্রকৃত ‘Figher’। 
এ নাটকে মেয়েটি চরিত্রের মধ্যে সেই লড়াকু, সংগ্রামী রূপটিই ফুটিয়ে তুলেছেন নাটককার। 

জীবনে পুরোপুরি সত্য বলে কিছু হয় না, সবই আপেক্ষিক; তুলনামূলক সত্য। তেমনি 
মানুষের জীবনও ভালোমন্দ, ঠিক-ভুলের মিশেল, আধুনিক মানুষ আসলে ধুসর মানব। “মৌমাছি” 
অণুনাটকটিতে ছবির বারবার [70508 পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উঠে আসে সেই চেনা পরিচিত 
অতৃতপ্তির দিকটি। মানুষের অভাব, চাওয়ার শেষ নেই, আর তা থেকেই আসে জীবনে অশাস্তি। মানুষ 
মাত্রই তার দুর্বলতা থাকবে, খামতি থাকবে এই সরল সত্যটুকু স্বীকার করে নিয়ে আমাদের এগিয়ে 
যেতে হবে। নাটকের মধ্যে সেই বক্তব্ই জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নাটককার। 

মোহিত চট্টোপাধ্যায় Surface Reality-র চেয়ে Inner Reality-কেই বারবার তুলে 
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বাংলা অণুনাটক ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়: গতি-প্রকৃতি, প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা 


ধরেছেন নাটকের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ “কালাস্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থের “সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে বলেছিলেন 
“মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।” মোহিত চট্টরোপাধ্যায়ও মানুষের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে 
‘সুন্দর’ একাঙ্ক নাটকটিতে তিনি মানুষের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা স্পর্শ করার কথা বলেছিলেন। 
নতুন শতাব্দীতে এসে সেই একই ভাবনা আবার রূপায়িত হয়েছে “মুখ” অণুনাটকটিতে। বর্তমানে 
মানুষের প্রতি মানুষের সন্দেহ, অবিশ্বাস তাঁকে উদ্দীপ্ত করে আবার একই বিষয় উপস্থাপনে। এই 
নাটকে লোকটি মানিব্যাগের ছবি দেখিয়ে তিথিকে যা বলে তার মধ্যে ফুটে ওঠে নাটককারের 
আর্তি মানুষের প্রতি 
“এটি আমার মেয়ে, তার মা-র কোলে বসে আছে। আমার মুখে এরা কিন্তু ভালোবাসা 
ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না। এরা আর কয়েকজন কাছের মানুষ ছাড়া সকলেই 
আপনার মত করেই আমার মুখটার মানে করে নেয়। আপনাদের আমি একটা কথা 
বলতে চাই-_আমার মুখটা দেখে কেন প্রথমেই ভাবেন না, মানুষটার বাইরেটা যেরকম 
তার ভেতরটাও কী সেরকম? কেন ভাববেন, মুখটা দেখে যেমন মনে হয়, মানুষটা 
ঠিক তাই? মানুষের চোখ সবটা দেখতে পায় না-হৃদয় বা মনটাই কেবল পুরোটা 
দেখতে পায়।”১১ 
_ক্ষয় ধরা সমাজে যেখানে সকলেই আজ সকলের প্রতি আড়চোখে তাকায় সেখানে সেই দৃষ্টিতে, 
মানুষের হৃদয়ে নাটককার জ্বালাতে চেয়েছেন বিশ্বাসের দীপশিখা; ভালোবাসার পঞ্চগ্নি আলো। 
মধ্যবিত্ত মানুষের থাকে নানা দ্বিধা, দ্বন্দ, উপযুক্ত সাহসের অভাব। সেই জায়গা থেকে 
“কৌটো” অণুনাটকে নাটককার নিমগ্ন হন আমাদের চেতনায়, স্বপ্মে বিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়কে জাগিয়ে 
তোলার কাজে। ভরসা রাখতে বলেন নিজের প্রতি। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন 
সাধারণ সত্যের ভিতর দিয়ে তার মনের ভেতরটা খোঁজা, তার ভেতরের শক্তিটা 
জাগানো ।” ১২ 
-আবার ‘কাঁথা’ অণুনাটকটিতে উঠে এসেছে আরেক বেকার যুবকের কথা। মধ্যবিত্ত পরিবারে 
বেড়ে ওঠা ছেলেটি চাকরির উপযুক্ত বয়সেও চাকরি না জোটায় জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চায়। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটকে বুড়িমার আস্তরিকতায়, মমত্ববোধে সে চৈতন্য ফিরে পায়। বাবা মার প্রতি 
নিজের দায়বদ্ধতা, তাদের ভালোবাসাকে উপেক্ষা না করে সে আবার ফিরে আসে মূল জীবন 
আোতের ধারায়। 
মঞ্চ সৌভাগ্য লাভেই নাটকের প্রকৃত সার্থকতা । মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অণুনাটকগুলি 
বর্তমানে বিভিন্ন নাট্যদল সাফল্যের সাথে অভিনয় করে চলেছে। 


সাত 
এবার আমরা মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটকের প্রাসঙ্গিকতা তথা উপযোগিতা বিষয়ে যে মূল্যবান 
কথা বলেছেন সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই। কেন এই ক্ষুদ্র নাটকের মধ্যে বিশাল 
সম্ভাবনার দিক লুকিয়ে রয়েছে সেই দিকটিই গুরুত্ব সহকারে বোঝার চেষ্টা করব_ 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


প্রথমত: পূর্ণাঙ্গ নাটক মূলত একটিই বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ জীবন দর্শনকে 
দর্শকদের সামনে তুলে ধরে। অণুনাটকের ক্ষেত্রে সেই একই সময়ে যেমন একাধিক নাটকের 
অভিনয় হতে পারে তেমনি দর্শকরা বিচিত্র ভাবনা তথা একাধিক নাটকের সাথে পরিচিত হন। 
অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ নাটক দেখার ক্ষেত্রে দর্শকমনে একরেঁয়েমি আসতে পারে যদি নাটকটি 
দুর্বল হয় কিন্তু অণুনাটকের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কম। 
দ্বিতীয়ত: এই ধরনের নাটকের ক্ষেত্রে নাটককার যেমন নাটক রচনায় উৎসাহিত হবেন তেমনি 
নাট্য নির্দেশকের কাছেও থাকবে বিভিন্ন ভাবনাচিস্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নাটকটি 
উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। আবার অভিনেতাদের কাছেও থাকবে নিজেকে একাধিক চরিত্রের মধ্যে 
তুলে ধরার সুযোগ যার ফলে ঘটবে অভিনয় চর্চার বিকাশ। তাই সহজেই নাটককার, নাট্য 
নির্দেশক, কিংবা অভিনেতা প্রত্যেকের কাছেই অণুনাটক নিজেদের প্রতিভার প্রকাশের সুযোগ 
করে দেয়। 
তৃতীয়ত: বাংলা থিয়েটার ও অর্থনীতির একটা সম্পর্ক আছে। বর্তমানে একটি নতুন নাটক 
প্রযোজনা করতে বিভিন্ন নাট্যদলগুলিকে যে বিপুল পরিমাণ ব্যায়ভার বহন করতে হয় সে 
বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি অবহিত, অথচ দলগুলির আয়ের ভীড়ার প্রায় শূন্য। সেই 
দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা সম্ভব বাহুল্য বর্জন করে সামান্য ব্যায়ের দ্বারা অণুনাটক অভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে নাট্যদলগুলির কাছে থাকে নতুন নাটক উপস্থাপনের সুযোগ। 
চতুর্থত: অণুনাটক চর্চার মধ্য দিয়ে নাটককার নিজেকে সংযত ও সংহত করে “লক্ষ্য বা 
Focus-কে 5teady”>* রেখে সংক্ষিপ্ত অবয়বে নাটকের রূপদানের দ্বারা একজন উৎকৃষ্ট 
নাটককার হয়ে উঠতে পারেন। 
পঞ্চমত: নাটক প্রযোজিত হয় মূলত দর্শকদের দিকে তাকিয়ে। আর বর্তমান দ্রুত সময়ের বুকে 
দাঁড়িয়ে দর্শকদের মন বুঝে তাদের মত করে নাটককে পরিবেশন করার কথাও নাট্যদলগুলিকে 
মাথায় রাখতে হয়। বিভিন্ন থিয়েটার হলগুলিতে প্রায়শই দেখা যায় সময়ের সীমাবদ্ধতার 
কারণে কিছু দর্শক নাটকের অভিনয় চলাকালীন মাঝপথেই বেরিয়ে যান, সেক্ষেত্রে একটি 
সন্ধ্যায় যদি ছটি অণুনাটক অভিনীত হয়, দর্শকরা সেই স্বল্পসময়ের মধ্যে অন্ততপক্ষে দুটি 
বা তিনটি অণুনাটকের সম্পূর্ণ অভিনয় তথা জীবনদর্শন উপভোগ করতে পারবেন। আজকের 
দিনে যেখানে থিয়েটার হলগুলিতে নাটক দেখার ভিড় ক্রমশ কমছে সেখানে এই বিকল্প 
ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। 
ঘষ্ঠত: নাটক পরিবেশনার দিক থেকে এ নাটক খুবই সুবিধাজনক। যেহেতু সময়সীমা কম 
বাহুল্য বর্জিত, আর্থিক সঙ্গতির তেমন প্রয়োজন হয় না তাই খুব সহজেই স্কুলে, কলেজে, 
অফিসের অনুষ্ঠানে, পাড়ায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে নানাভাবে অণুনাটক করা যায়। এর ফলে 
সহজেই অল্প সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মনন, মেজাজের মানুষের কাছে নাটকের মধ্য দিয়ে পৌছে 
যাওয়ার সুযোগ থাকে। 

অস্বীকার করা যায় না, অণুনাটকের এই বহুবিধ সম্ভাবনাময় দিকগুলির কথা, যার দ্বারা পরোক্ষভাবে 

উপকৃত হবে হবে মানুষ, আমাদের সমাজ, কারণ দর্শক যেমন নাটক দেখেন কিছুটা হলেও Relief 

পেতে তেমনি চিরকালই নাটকের উদ্দেশ্য মানুষকে সচেতন করা, সমৃদ্ধ করা। তাই ক্ষুদ্র হলেও 
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' বাংলা অণুনাটক ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়: গতি-প্রকৃতি, প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা 


অণুনাটক তুচ্ছ নয়। এই আণবিক ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষুদ্র নাটক বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে 
থাকলেও আশা করা যায় এই অণুনাটক আগামী সময় বাংলা নাট্য আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করবে। অবশ্য সেই সফলতা কিংবা ব্যর্থতার নির্ণায়ক হয়ে উঠবে ভবিষ্যতকাল। 


সুত্র নির্দেশিকা 


>. 


মোহিত চট্টোপাধ্যায়, “থিয়েটার ও বাস্তবতা”, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, “নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ’, প্রথম 
প্রকাশ কলকাতা, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ-১৭। 


২. তদেব, পৃ-১৭। 
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অপূর্ব দে, “অণুনাটকেও তিনি আমাদের মোহিত করেছেন”, শুভঙ্কর রায় (সম্পা), 'প্রমা” মোহিত 
চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৩, পৃ-২৫২। 


. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, “অণুনাটকের বৈশিষ্ট্য” প্রসাদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেম্পা), “অণুনাটক সমাচার", 


বার্ষিক, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ-৯। 


৫. তদেব, পৃ-১০। 


. অমর রায়, “অণুনাটকের জনকত্ব এবং রবীন্দ্রনাথ”, প্রসাদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেম্পা), “অণুনাটক 


সমাচার” বার্ষিক, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ-২৪। 


. “অণুনাটক চর্চার প্রাপ্ত কিছু প্রচার সংবাদ”, প্রসাদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), “অথুনাটক সমাচার” 


বার্ষিক, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ-১৮। 


- তদেব, পৃ-১৮ 


৯. “আমাদের কার্যাবলী ও কর্মসূচী”, প্রসাদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), “অণুনাটক সমাচার’, বার্ষিক, 


ষষ্ঠ সংখ্যা, গৃ-১১। 


. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, “ষোল পাতা” প্রসাদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেম্পা), ‘অণুনাটক সমাচার” বার্ষিক, 


পঞ্চম সংখ্যা, পৃ-৩৩। 


. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, “মুখ”, “নাট্যসৃজনী” শারদ সংখ্যা, পৃ-৫৭। 


. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, “নাটক তার স্বমর্যাদায় আলোচিত হোক”, “ঘরে বাইরে, নাট্যপত্র, প্রথম সংখ্যা, 
২০০১, পৃ-১৮১। 
. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, “অণুনাটকের বৈশিষ্ট্য...” প্রসাদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেম্পা), “অণুনাটক 


সমাচার”, বার্ষিক, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ-১০। 


নির্বাচিত চার কথাসাহিত্যিকের ছোঁটোগল্পে সুন্দরবন অন্বেষা 
গৌতম কর 


পৃথিবীর যে কোন ভাষার লেখ্য কথাসাহিত্যে গোড়াতেই আসর জীকিয়ে বসেছে উন্নত সভ্যতা, 
সমাজ, নগর, শিষ্ট মানুষ এবং মান্য ভাষা। মফস্বল, গ্রাম পরে এসেছে। আরও পরে এসেছে 
প্রান্তিক মানুষ ও অস্ত্যজ জীবনযাত্রা। আর সবশেষে দেখতে পাই বন, বনজ, বনচারী জীবন ও 
জীবনভাষ্য। বাংলা ভাষার সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশ শতকের তিনের দশক থেকেই 
বিশেষ অঞ্চলের জীবন ও জীবনধারা সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠল। শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের 
মানুষদের নিয়ে লিখলেন “কয়লা কুঠির দেশ'-বাংলা উপন্যাস পেল আঞ্চলিকতার পরশ শুরু হল 
অবিভক্ত বাংলাদেশ পরিক্রমা। বীরভূম, মুর্শিদাবাদের লালমাটি, বিহারের রুক্ষ জনপদ, পদ্মাপারের 
মাঝি-মাল্লা-জেলে জীবনের জলছবি। সর্বোপরি রাঢ বাংলার জনজীবনও সাহিত্যের বিষয় হয়ে 
উঠল। 

খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা কথাসাহিত্যে এল আর এক নতুন প্রান্তীয় জনপদ। পশ্চিমবঙ্গের 
উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশ তথা সুন্দরবন অঞ্চল। সুন্দরবন একই 
সঙ্গে বিস্ময়ের, ভয়ের, মুগ্ধতার আর আতঙ্কের। ঘোষড় জঙ্গলে সমাচ্ছন সুন্দরবনের প্রকৃতি যেমন 
অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত, তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ ও বন্য জীব্জন্তর প্রকৃতি ও আচরণ সভ্য 
মানুষের কাছে এক কুহেলি। সেই অজ্ঞাত প্রকৃতি, অচেনা মানুষ সাহিত্যের পাতায় নতুন করে চিহ্নিত 
হল। নোনাজল প্লাবিত, অরণ্য পরিবেষ্টিত, বাঘ-সাপ হিংস্র জন্ত অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চলের অজানা, 
কাঠ-মোম-মধু-মাছ ও জীবজন্ত শিকারের অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনি, এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখ 
নিয়ন্ত্রিত সংস্কার বিশ্বাস, জীবন-জীবিকা প্রভৃতি বিষয়গুলি কথাসাহিত্যে জায়গা করে নিল। বিশেষ 
করে পঞ্চাশ াট-দশকের সময় থেকেই বেশ কয়েকজন বলিষ্ঠ কথাকার সুন্দরবন অঞ্চলের প্রেক্ষিত 
নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। সুতরাং সুন্দরবন ও তার প্রান্ত মানুষদের মুখ ও মুখত্রী 
বাংলা কথাসাহিত্যে ক্রমশই বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়ে উঠল। আমার বর্তমান আলোচনায় প্রায় 
সমকালীন এমনই চারজন কথাসাহিত্যিকের ছোটোগন্সে সুন্দরবন অন্বেষার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, 
যাঁদের জীবন জন্মসূত্রে অথবা কর্মসূত্রে সুন্দরবনের নোনামাটিতে সমৃদ্ধ। তারা হলেন-_বরেন 
গঙ্গোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং শচীন দাস। 


বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩০-_-২০০১) 

বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনাদূত ও উপেক্ষিত নাম বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। 
যদিও প্রায় চার দশকের কাছাকাছি সময়পর্বের নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য 
উপন্যাস ও ছোটগল্প। তার সবকটি উপন্যাস ও ছোটোগল্পই শিল্প সুষমার উচ্চশিখরে পৌঁছাতে না 
পারলেও সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাস ও ছোটোগল্স রচনাতে তার সৃজনী ব্যক্তিত্বের প্রতিভা 
অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বরেন জানিয়েছেন-“সুন্দরবনই আমার সাহিত্য”। সুন্দরবনের 
বাদা অঞ্চল, জলকর, আলঘেরি, বাগদা, মধু, কাঠ সংগ্রহে মানুষের কঠিন জীবনযাত্রা, পশুজীবনের 
ছন্দ ও মনস্তত্ব, নদীর সৌন্দর্য ও ভয়ঙ্করতা, প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের টিকে থাকার প্রাণান্তকর 
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নির্বাচিত চার কথাসাহিত্যিকের ছোটোগন্সে সুন্দরবন অন্বেষা 


প্রচেষ্টা, প্রতিযুহূর্তে বিপন্ন পরিবেশে মানুষের জীবন সংগ্রাম, রাজনীতি, দলাদলি, এই সব বিষয়কে 
আশ্রয় করেই বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরবন কেন্দ্রিক রচনা। বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচনা তার 
ছোটোগন্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 


“বজরা” গল্পটি বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরবন সাহিত্যের অসামান্য দৃষ্টান্ত। ১৯৫৩ থেকে 
১৯৫৭ সাল টানা চার বছর সুন্দরবনে থাকার সুবাদে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রথম ফসল “বজরা” গল্পটি। 
একই সঙ্গে এটি বরেনের প্রথম প্রকাশিত গল্প। ১৯৫৮ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গল্পটি। 
ফ্ল্যাশব্যাক-এর মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে গল্পটি--“পঞ্চশ বছর আগে হলে দেখা যেত এই 
বজরাখানারই গমক কত”। গল্পের সমাপ্তিতেও রয়েছে বজরার দৃষ্টান্ত-_“বজরার গমকটাই শুধু 
কমেছে, কিন্তু মানুষগুলি! অবিকল সেই পুরনো মানুষের মতো সবাই রয়ে গেছে।” অর্থাৎ সমগ্র 
গল্পে “বজরা" প্রতীকী মাত্র। কালে-কালান্তরে বজরা কীভাবে প্রবহমান জীবনবোধের ও বিচারবোধের 
প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে, তাই দেখিয়েছেন লেখক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তীর “জলসাঘর, 
গল্পে জলসাঘরকে ভোগ বিলাসের প্রতীক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন, আলোচ্য গল্পে বরেন 
গঙ্গোপাধ্যায়ও সামস্ততান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের ধারাবাহিক প্রকাশকে ব্যক্ত করেছেন 
বজরার প্রতীকে। আসলে শুধু রকমটাই পালটেছে সামস্ততান্ত্রিক শোষণের এবং শাসনের। তাই 
এখন আগের মতই বজরাতে বাইজির জলসা না বসলেও তাৎক্ষণিক সুবিধালাভের আশায় বাপ 
তার মেয়ের আঁচলে মদের বোতল গুঁজে ভেট পাঠায় এই বজরার উদ্দেশে। গল্পে বাদীপক্ষ নির্দোষ 
বুনো সর্দার ও বাতাসী অসহায় ভাবে শাস্তি পায়। বিবাদী পক্ষ হরিশ জাল দলিল তৈরি করে, 
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আনন্দ চাটুজ্যেকে নজরানায় বশ করে বাদীপক্ষকে কাবু করে। কারণ 
সুবিচার নয়, ধারাবাহিক ভাবে মেজকর্তা, বড়সাহেব, রাণীবিবি কেউই সুবিচার করতে পারেন নি। 
প্রত্যেকেই ‘লাভ’ নামক বস্তুটির কাছে বশীভূত। তাই আনন্দ চাটুজ্যেরও সরল স্বীকারোক্তি 
“সুবিচার করে লাভ?” গল্পের শেষে পাঠকের মনে সত্যিই প্রশ্ন জাগে_“জীবনকে কি ঘিরে আছে 
একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রপ?” 

সুন্দরবন কেন্দ্রিক প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার রূঢ় বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে বরেনের “ক্ষুধা” 
গল্পটিতে। একই সঙ্গে প্রকৃতির রুক্ষতা ও মানুষের বেঁচে থাকার তীব্র সংগ্রাম সমান্তরাল গতিতে 
এগিয়ে চলেছে, গল্পে নদীর নামটিও বিশেষ বৈচিত্যপূর্ণ_“আঠারোবীকী”। গল্পের কাহিনি বিন্যাসে 
দেখতে পাই গল্পের অন্যতম চরিত্র বার্ধক্যে উপনীত পরান এই আঠারোবীকীর জলে ভেসে যাওয়া 
মরা পশুর চামড়া সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। পরানের কেউ নেই, শুধুমাত্র নিজের জীবন 
ধারণের ন্যুনতম প্রয়োজন ক্ষুধার তাগিদেই তার এই কঠোর পরিশ্রম। আসলে এই সময় বাঙালির 
জীবনযাত্রায় যে নিদারুণ বিপর্যয়, জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রসৃত-অনুভূতি-_ 
তাই মানুষকে সমাজ ও পরিবার জীবনের নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আশ্রয় থেকে উৎখাত করে এক বিশেষ 
শুন্যতাবোধ ও উদভ্রান্তিতে গ্রাস করেছে। 

ক্ষুধা’ গল্পে সমাজ শোষণের আরো এক শিকার সমস্ত ডোম জাতির কলঙ্ক “খুশি”। প্রথম 
চিৎকার করে বলতে শুনি-_-“খেতে দে, পরতে দে, ঘরছেড়ে দোরে বসব না, জাত রাখব!” তখন 
অসহায়া এই নারীর প্রতি পাঠকেরও সহানুভূতি জন্মায়। 


আসলে ক্ষুধা বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে একটি পুনরাবৃত্ত বিভাব। অপুষ্টি- 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


অনাহার-অনটন 'যে ভারতবর্ষের প্রায় অনপনেয় ললাটলিপি--এই সত্যটি বরেনবাবু উপলব্ধি 
করেছেন মর্মে মর্মে। আলোচ্য গল্পে তারই চূড়ান্ত প্রকাশ। 

নদীনির্ভর সুন্দরবন অঞ্চলের আবহে, প্রতিদিনকার চেনা জগতের বাইরের প্রেক্ষাপটে রচিত 
‘জুয়া’ গল্পটি। মানুষ যে মানুষের জীবনকেও বাজি রেখে নিজের আখের গোছাতে চায়, তারই 
অন্যতম দৃষ্টান্ত দেখতে পাই ‘জুয়া’ গল্পের কাহিনি বিন্যাসে। 

দীর্ঘদিনের বন্ধু মৃত্যুপথযাত্রী ভরতকে দেখে মনখারাপ-লাগা একটা চেতনা থাকলেও মনে 
মনে খুশি হয় নব ও কচি, কারণ বরাবরের তিন-ভাগের বদলে আজ গয়নার অংশ দু-ভাগ হবে। 
ভরতের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এক কঠিন বাজিও ধরে ফেলে তারা৷ রাতের মধ্যে ভরত মারা গেলে 
সব গয়না একা পাবে নব, আর যদি সূর্য ওঠার পর ভরত মারা যায় তাহলে সমস্ত গয়নার মালিক 
হবে কচি। নৌকা এগিয়ে চলে, কচি ও নব-র প্রতীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনেও তৈরী হয় 
উত্তেজনা । গল্পের ক্লাইম্যাক্সে দেখতে পাই নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই ভরত আগে ভাগে বাক্সের 
চাবিটাকে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে রেখেছে। যেন বলতে চাইছে--“আমার পাওনা গণ্ডা এক 
কানাকড়িও ছাড়ব না। এভাবেই ‘জুয়া’ গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে সংহতিশৃন্য, সুযোগ-সন্ধানী 
প্রবণতাই ফুটে উঠেছে। বিষয়ের মতো ভাষারীতিতেও একটা নিঃস্পৃহ নির্মম ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। 
মহাভারতীয় থিমের গল্প “বস্ত্রহরণ”, মহাভারতের সেই লঙ্জাকর, অবমাননাকর কাপুরুষতা আরো 
একবার দেখতে পাই একালের দুঃশাসন তথা সুন্দরবন অঞ্চলের মাছের ভেড়ির ম্যানেজার বাবুর 
হাতে। তবে এখানে নিগৃহীতা নারী কোন রাজনন্দিনী বা রাজবধূ দ্রৌপদী নয়, দারিদ্র ও অভাবের 
জ্বালায় মাছ চুরি করতে আসা সুন্দরবন অঞ্চলের উচ্ছিন্নমূল হতভাগ্য এক মেয়ে। 

এক জ্যোৎস্নার রাতে ভেড়িতে মাছ চুরি করতে আসা অনেকগুলি মেয়ের মধ্যে একজনকে 
পাকড়াও করতে পেরেছিলেন পূর্বের ম্যানেজার। তার মাথার বড় খোঁপা থেকে পাওয়া গিয়েছিল 
একটা ভেটকি মাছ। চোরাই মালের সন্ধানে একালের লোভী, নিষ্ঠুর দুঃশাসন তথা ম্যানেজার 
মেয়েটির ছিন্ন কাপড়ে টান দেয়। তাকে বিবস্ত্রা করতে তার সভ্যতা-ভব্যতায় বাধে না।--“মেয়েটার 
চোখে মুখে বুকে কোমরে পাছায় সর্বঅঙ্গে চাদের আলো বিছিয়ে পড়েছিল।”__একটি অশিক্ষিত 
নারী যে জীবজগতে বাঁচার উপায় পেল না, লজ্জা, গ্লানি, আত্মমর্যাদাবোধ তাকে ঠেলে দিল নদীর 
জলে আশ্রয় নিতে। এযুগের অপমানিতা দ্রৌপদী সন্ত্রম বাঁচানোর জন্য জলে ডুবে আত্মহত্যা করে 
আর তারই প্রতিক্রিয়ায় উদ্বাস্তর দল ক্রুদ্ধ হয়ে ম্যানেজারবাবুকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। 
বাদাবনের সংগ্রামী মানুষের আপাত জয় দেখিয়েই গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন লেখক। 

“নৌকাবিলাস” গল্পে সামস্ততান্ত্রিক সমাজের বাবুদের নৌকাবিলাস, ও প্রান্তিক মানুষদের জীবন 
সংগ্রাম,_যাদের মন আছে, হৃদয় আছে, আর সবকিছুকে ছাপিয়ে আছে অফুরন্ত বেদনা,_তাদের 
কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। ‘কালোজল’ গল্পে বরেনবাবু দেখাতে চেয়েছেন সুন্দরবন অঞ্চলের এই 
সকল প্রান্তিক মানুষেরা অভাবের তাড়নায় অসৎপথ অবলম্বন করলেও মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিতে 
পারে না! ধর্ম-অধর্মের টানাপোড়নে জীবনের নৌকা চলতে থাকে। এছাড়াও নদীপথের মোহিনী- 
মনোহারিনী শোভা, লোকজীবনাশ্রিত উপমা ব্যবহারের চমৎকারিত্ব, এবং গল্পের শেষে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির বার্তা, সবকিছু মিলিয়ে গল্পটির একটা আলাদা তাৎপর্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। 

এছাড়াও সুন্দরবনের প্রান্তিক নর-নারীর ত্রি-কোণ প্রেমের গল্প 'জলপথণ। সুন্দরবন অঞ্চলের 
মাছের ঘেরি নিয়ে রচিত গল্প ‘ফাদ’, নদীমাতৃক সর্পসঙ্কুল সুন্দরবন অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে রচিত 
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নির্বাচিত চার কথাসাহিত্যিকের ছোটোগল্পে সুন্দরবন অন্বেষা 


“সহবাস"-গল্পগুলি বিশেষ অভিনবত্বের দাবিদার। সবকিছু মিলিয়ে বাদাবাংলার এক বিশিষ্ট দলিল 
বরেনের গন্পগুলি। এ কারণেই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বরেন জানিয়েছেন সুন্দরবনের অভিজ্ঞতাই 
লিখে ফেললেন একের পর এক গল্প। যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে অনেকখানি। 


তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭) 


কর্মসূত্রে সুন্দরবন অঞ্চলে আসা এবং দীর্ঘদিন তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসের ফলে তপন 
বন্দ্োপাধ্যায়ের গল্পে সুন্দরবন ও সেখানকার মানুষজন, তাদের কঠিন জীবন সংগ্রাম বাঘ আর 
কাঠি'তে প্রকাশিত (সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক নাজিবুল ইসলাম 
মণ্ডল, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১) এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন-_-“আমার সুন্দরবনের জীবন 
যাপন ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু হয়। ১৯৭৩-১৯৮১ টানা আট বছর সুন্দরবনে Intensively 
গভীরভাবে ঘুরেছি।” পরবর্তীকালে কাছ থেকে দেখা এই মানুষগুলোর জীবনযাত্রা, প্রকৃতির 
রহস্যময়তা ও সৌন্দর্য তপনবাবুর গল্পে স্থান পেয়েছে অনেকটাই। 

প্রথমেই আলোচনায় তুলে আনতে পারি “বনদেবীর কর’ গল্পটিকে। সুন্দরবন অঞ্চলের 
অধিকাংশ অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষদের অন্যতম সম্পদ লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার। দক্ষিণে 
মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য নদীতে ভেসেছে অনেকগুলি নৌকা। হরদেব কিংবা হারান খুড়োর কথায় 
উঠে আসে তাদের যাত্রার শুভাশুভ লক্ষণ, তথা জেলে জীবনের নানান সংস্কারের কথা। কেউ 
গণিকা চীপাদাসীর মুখ দেখাটাকে শুভ বলে মনে করে। আবার মাথার ওপরে চক্রাকারে উড্ভীয়মান 
গাঙচিল অনেকের কাছে শুভযাত্রার সূচক বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু যাত্রার পর যখন দেখা 
গেল জালে মাছ কিছুতেই পড়ছে না, তখন সকলেরই মনে হয়েছে হয়তো--“দেবতার কোন গৌঁসা 
হল!” এবং তারই কারণ অনুসন্ধানে সকলেরই প্রথমে মনে পড়ে পঞ্চাকে, কারণ মোড়লকে না 
জানিয়ে পঞ্যা-এলাচীরাই বনদেবীর বাহন বনমোরগ ধরে তার মাংস রেঁধে ফিস্টি করেছে। তবে 
গল্পের ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি হয়েছে যখন দেখি মোড়ল হরদেব স্বপ্ন দেখেছে যে বনদেবী কর চেয়েছেন 
পঞ্চাকে। আর তখনই সংস্কীরাচ্ছন্ন উপবাসী মানুষগুলো একই সঙ্গে গর্জে উঠেছে-_ “কোথায় 
পঞ্চ?” সহযাত্রীদের তাড়া খেয়ে পঞ্চা শেষ পর্যন্ত নিরাপদ জীবনের আশায় সুন্দরবনের বিপদসংকুল 
গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছে। আসলে বাণিজ্যের সাফল্যের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় একাটি প্রাণের 
মূল্য। মুছে যায় বিশ্বাস-অবিশ্বীসের ভেদরেখা। "বনদেবীর কর” এই ভাবে হয়ে ওঠে সুন্দরবনের 
জেলে জীবনের বাঁচা আর মরার আখ্যান 

হিংস্র বাঘের চেয়েও অনেক বেশি নৃশংস সুন্দরবন অঞ্চলে কাজ করতে আসা পদস্থ অফিসার 
বা মোড়ল শ্রেণির মানুষেরা, এমনই পরিচয় ফুটে উঠতে দেখি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বনজ” 
গল্পটিতে। যেখানে গায়ে জবর থাকা সত্বেও আশে পাশে সমূহ বিপদকে সঙ্গে নিয়ে, এমনকি 
মা-মরা একমাত্র মেয়ের কান্নাকে উপেক্ষা করেও বিট সাহেবের আদেশে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ 
করতে হয় মঙ্গলকে। অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ কিছুক্ষণ পরই দেখতে পাই হাত-পা শূন্যে ঝুলিয়ে 
গভীরে! তবে সবচেয়ে বেশি অবাক হই যখন দেখি, যে বিট অফিসার অর্থাৎ কেস্টরাজবাবু মঙ্গলকে 
বাধ্য করেছিল ডেঞ্জারজোন জঙ্গলে প্রবেশ করতে, সেই অফিসারই মঙ্গলের পরিণতি শুনে শুধু 


২১৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বলেছে--“যাহ শালা, ফুটে গেল! এই-ই লেবারদের পরিণতি আসলে এই আপাত বড় মানুষদের 
কাছে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবনের কোন মূল্যই নেই। তারা কেবল সংখ্যা 
মাত্র। দু-একটা কমতেই পারে। 

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “হরিণের মাংস" গল্পটি বিশেষ অভিনবত্তের দাবিদার। গল্পে মাংসের 
খাদ্য হয়ে যায়। লেখক গদীধরের এই ট্রাজিক পরিণতিকে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে--“হরিণের 
তোফা মাংসের মতো গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে গদাধর আরও দূর গহন বনের মধ্যে আস্তে আস্তে 
মিলিয়ে যাচ্ছে।” আসলে শুধু চাকুরীসূত্রে সুন্দরবন অঞ্চলে কয়েকদিন কাটিয়ে যাওয়া নয় লেখক খুব 
জীবনযাত্রা, মধুসংগ্রহ সবকিছুই তুলে ধরেছেন নিখুঁতভাবে। 

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুন্দরবন কেন্দ্রিক গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট দুটি দিক দেখতে 
পাওয়া যায়। “বনদেবীর কর’, “বনজ”, “হরিণের মাংস” প্রভৃতি গল্প গুলিতে সুন্দরবনের নদী-মাটি- 
অরণ্য অঞ্চলের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা তাদের সংস্কার বিশ্বাস, জীবন,জীবিকার কঠিন সংগ্রাম 
বিশেষ কথারূপ পেয়েছে। আবার অন্যদিকে “রাজ্যপালের অসুখ’, “মুখ্যমন্ত্রীর উপহার” “আই.আর. 
ডি.পি.” “ফড়িং হইল পক্ষী” প্রভৃতি গল্পে কর্মসূত্রে প্রশাসনিক পদে থাকার সুবাদে প্রশাসনিক 
কর্মকর্তাদের চারিত্রিক অসংলগ্ণতা, নিন্নশ্রেণির মানুষদের ওপর অত্যাচার ইত্যাদির রূপরেখা 
অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। 

রাজ্যপালের অসুখ’ গল্পটি অসাধারণ একটি স্যাটায়ার। একদিকে দেখতে পাই তিনদিনের ঠাসা 
কর্মসূটাপুর্ণ সুন্দরবনের সফরে এসে রাজ্যপালের শুধুমাত্র একটি বাক্য_-“বহুত তকলিফ হয়া” শুনে 
ডাক্তার, ডি.এম., এস.পি. বি.ডি.ও., থেকে শুরু করে সকল মানুষই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এমনকি 
শেষ পর্যন্ত কলকাতা-গৌহাটি-দিল্লি খবর পাঠিয়ে হেলিকপ্টার জোগাড় করে, রাতারাতি হেলিপ্যাড 
বানিয়ে রাজ্যপালকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আর অন্যদিকে দেখতে পাই 
এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে কেবলমাত্র একটি প্রাইমারি হেলথ্‌ সেন্টার, 
যেখানে হার্টের অসুখই হোক অথবা কিডনির ট্রাবলই হোক একজন গাইনৌকলজিস্ট অথবা 
ডেন্টিস্টকে দিয়েই চিকিৎসা করাতে হয়। টুপি” গল্পটির মধ্যেও রয়েছে গ্রামের ডাক্তার আর 
চিকিৎসার প্রসঙ্গ। সেখানে দেখতে পাই এক পশুচিকিৎসক দিয়েই বি.ডি.ও.-র বাচ্ছার চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসলে এই সকল প্রসঙ্গ অবতারণার মধ্যদিয়ে গল্পকার সুন্দরবন অঞ্চলের 
চিকিৎসা ব্যবস্থার ভগ্ন দিকটিকে তুলেধরেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষেরা কিভাবে বঞ্চিত 
হয়; তারই বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে “আই.আর.ডি.পি.+ ‘কর্জ, “ফড়িং হইল পক্ষী”। “বিষয় যখন গনা" 
প্রভৃতি গল্পে। বস্তুতঃ তপন বন্দ্যোপাধায় প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন থাকার ফলে, একটা ভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে সংলগ্ন অঞ্চল ও অঞ্চলের মানুষগুলোকে দেখতে পেরেছিলেন। তাই সুন্দরবনের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন তাকে মুগ্ধ করেছিল, ঠিক তেমনই এলাকার অধিবাসীদের অনুন্নত জীবনধারা, 
কঠিন জীবন সংগ্রাম, বঞ্চিত মানুষগুলোর নীরব কান্না তাকে বিচলিত করেছিল অনেকখানি । তাই 
কলমের আঁচড়ে শুধু অলীক রূপকথা নির্মাণ না করে সামাজিক বাস্তবতার প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা 
ও সততা আমাদের মুগ্ধ করে। 


২১৪ 


নির্বাচিত চার কথাসাহিত্যিকের ছোটোগনে সুন্দরবন অন্বেষা 


ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮) 


সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে ঘিরে যিনি তীর সাহিত্য সোপান সন্নিবেশিত করেছেন, তিনি 
হলেন এক বিখ্যাত কথাকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় যখন লেখার জগতে 
প্রবেশ করেন, বাংলা কথাসাহিত্য তখন নানান আবর্ত পেরিয়ে অনেক পরিণত। সাহিত্যে প্রবেশ 
করেছে নতুন ধারা আঞ্চলিকতা। সেই প্রেক্ষাপটেই ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
ডায়মণ্ডহারবার, জন্মসূত্রে পাওয়া গাঙ্গেয়বঙ্গ, চোখে দেখা আবাদ-মহাল, নদী-নোনাভূমি-র মাটি, 
মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাঙ্গাগড়া জীবন নিয়েই তৈরি করে নিলেন তার গল্পের ভুবন। অন্তত 
বলতে পারি তার সমগ্র গল্প সম্তারের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই ভাটির দেশের ছবি। 

প্রতিশ্রুতি পত্রিকায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় ঝড়েশ্বর 
চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প ‘মগ্নচর’। এ বছরই “পরিচয়” পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তার 
প্রথম উপন্যাস “রামপদর অশন-ব্যসন"। এরপরই দ্রুত গতিতে চলতে থাকে সাহিত্যিক জীবনের 
চাকা। একে একে পাই--বন্দর” “বিনোদনের বিপনন”, 'স্বজনভূমি’, “সহিস” ‘পূবের মেঘ দক্ষিণের 
আকাশ”, “ফুলের মানুষ’ প্রভৃতি উপন্যাসের পাশাপাশি 'যাত্রীনিবাস”, “ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোট 
গল্প”, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, “নতুন মেঘ’, “জলের সীমানা’, “সেরা ৫০টি গল্প’, “রমণী ও পুরুষ*-এর মতো 
ছটি গল্প সংকলন ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। অনেক গল্প এখনও দুই মলাটের অপেক্ষায়। ঝড়েশ্বর 
চট্টোপাধ্যায়ের এই বহুবিচিত্র গল্পগুলির মধ্যে সুন্দরবন কেন্দ্রিক গল্পগুলিই আমার আলোচ্য বিষয়। 

১৯৯৩-এ ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকায় (জানুয়ারি) প্রকাশিত ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সুন্দরবন-কেন্দ্রিক 
অন্যতম গল্প “মানচিত্রের মানুষ’। গল্পটির নামকরণেই রয়ে গেছে কিছুটা ব্যঙ্গের ইঙ্গিত। গল্পের 
পরিণামে পাঠকের মনে ফুটে ওঠে এক গভীর প্রশ্ন-_“মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই বারদ্বীপের মানুষ 
জনকে কি স্বীকার করে না আমাদের প্রিয় ভারত মানচিত্র? গল্পের অন্যতম চরিত্ররা শশধর, সুষমা, 
অষ্টমী, যাদব, বীরেন এদের ভোটাধিকার থাকলেও তাদের দ্বীপভূমিতে কোন পঞ্চায়েত গড়ে 
ওঠেনি। তারা যেন ভারতবর্ষের মানচিত্রে স্থলিত কয়েকটি সংখ্যামাত্র। চারিদিকে নানান প্রতিবন্ধকতা 
মধ্যে আমরা স্পষ্ট তিনটি শ্রেণিকে চিত্রিত হতে দেখি। এক আড়তদাররা-যাদের অবস্থান ক্ষমতার 
কেন্দ্রে। দুই ফরেস্টার বাবু-যিনি রাষ্ট্রক্ষমতার দ্যোতক। আর তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন--শশধর, 
সুষমা, অষ্টমী, শ্যাম, যাদব, নীলকণ্ঠের মতো অসংখ্য সাধারণ মানুষ, প্রথম দুই শ্রেণির মানুষদের 
ভালো রাখতে যাদের প্রয়োজন সবথেকে বেশি। তবে গল্পকার গল্পের মধ্যে কোন শ্রেণি ছান্দিকতা 
সৃষ্টি করেননি। বরং বিষয়টিকে ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছিন। আসলে সুন্দরবন অঞ্চলের এই 
সকল মানুষেরাই নিজেদের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন নন। বলা ভালো সমাজের ওপরতলার 
মানুষেরাই তাদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ করে রেখেছে। গল্পকার সেই দিকটিকেই 
ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য গল্পে । আসলে এদের দৈনন্দিন জীবনে অভাব স্বভাবকে চ্যালেঞ্জ জানায়। 
জীবনধারণ দ্বীপাস্তর নির্বাসিত কয়েদির মত অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের হদিশ খুঁজতে খুঁজতে ভূলে যায় 
পৃথিবীকে। দাক্ষিণ্য, দয়া, সহমর্মিতা গ্রহণের পাত্রই যেন তারা নয়। অথচ তাদের স্বতন্ত্র জীবন আছে, 
বাঁচার তাগিদ আছে। ছড়ানো উপকরণ আছে, শুধু ব্যবস্থা আর ব্যবস্থাপক নেই। 

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে “পরিচয়” পত্রিকায় (জুলাই) প্রকাশিত “নোনা” গল্পে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 
সুন্দরবনের দ্বীপবাসী মানুষের কঠিন জীবন-বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। গল্পে বিদ্যা নদীর ভাঙন- 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


কূলে বসবাসকারী বিজয় ও যমুনা সুন্দরবন অঞ্চলের ছ্বীপবাসী মানুষদের শ্রেণি প্রতিনিধিত্ব করেছে। 
শিল্পহীন এবং প্রায় কৃষিহীন সুন্দরবনের সমাজে ইকোনমিক্যাল প্লাটফর্ম-এর জন্য হীস-মুরগি 
পালনের চল খুব বেশি। কিন্তু অভাবের সংসারে বিজয় ও যমুনার একমাত্র ছোট্ট মেয়ে নূপুর অবলা 
উচ্চরণে একটা ডিমের আবদার করলে অসহায়া যমুনা বিরক্ত হয়ে গুম্‌ করে পিঠে এক কিল 
বসিয়ে দেয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্নেহে হাত বুলিয়ে নুপুরের পিঠের ব্যথা মুছে দিতে দিতে যমুনা 
মনে মনে বলে ওঠে--“কেন যে অমন করিস রোজ রোজ....।” অভাবি সংসারে এছাড়া আর 
কি-ই বা বলার থাকতে পারে একমাত্র ছোট্ট স্নেহের মেয়েকে। আবার গল্পের পরিণামে দেখতে পাই 
বিজয় লঞ্চ ফেল করার জন্য ত্রিশ পয়সা দামের ডিম বাধ্য হয়েই নিশিকান্তকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয় 
কুড়ি পয়সা দামে। একই সঙ্গে নুপূরের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনা বুড়ি মুরগীর ভিমটা যায় ফেটে। 
যার মধ্যেই বিজয় দেখতে পায় নৃপুরের কষ্টে আকা সেই ছোট্ট মুখটাকে। ফুটে ওঠে এক ট্রাজিক 
পরিণতি। হেরে যাওয়া বাবার মুখচ্ছবি। আসলে দ্বীপবাসী এই সকল ছোটো মানুষদের জীবনের 
ছোটো ছোটো স্বপ্ন, গভীরতর জীবনের এই আকাঙ্জাকে তত্ত্বের মাপকাঠিতে বিচার করা চলে 
না। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় একেই দেখাতে চেয়েছেন সতত দেশ ও সতত জীবনের অংশ হিসেবে। 
ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সুন্দরবন ভিত্তিক গল্প গুলিতে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে খেটে খাওয়া 
মানুষের সংগ্রাম। এখানকার নোনা গহিন গাঙগুলো বড় ভয়ঙ্কর। যখন-তখন মানুষের ঘর-বাড়ি 
গেরস্থালি এমনকি মানুষের স্বপ্ন সাধ ভেঙে তছ-নছ করে দেয়। কিন্তু পরিশ্রমী মানুষ আবার ঘুরে 
দীড়ায়। কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের “আকাশ 
কোঠা’ গল্পে রয়েছে সেই ঘর ভাঙার ছবি। প্রাণের প্রয়োজনে মানুষ এখানে ছুটে চলেছে এক 
দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে । গল্পের অন্যতম চরিত্র কালী-তারাও বেড়িয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে । গল্পের 
শেষে দেখতে পাই শেষপর্যন্ত সে খুঁটি গেড়েছে বনবিহারীর বুকে । আসলে শুধু নদীর্বাধ বা ভাঙন 
নয়, মানুষকে এখানে সংগ্রাম করতে হয় মূলতঃ মানুষেরই বিরুদ্ধে। তবে গোলাকার এই পৃথিবীতে 
স্বপ্ন যেমন ভাঙে তেমনি গড়েও ওঠে। হাজারো জীবন-যন্ত্রণার মধ্যেও কালী-তারার স্বপ্ন দেখার 
চিত্রটি আমাদের আকর্ষণ করে। আর তখনই বুঝতে পারি, ঝড়েশ্বর শুধু নষ্ট নীড়ের গল্প নয়, 
বরং অন্য এক স্বপ্নই দেখাতে চেয়েছেন আমাদের! ঠিক একই রকমের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ছবি ফুটে 
উঠেছে “ফেরীঘাট+ গল্পে। সেখানে যৌবনবতী উর্মি নিজের একটা জায়গা করে নিলেও যৌবন 
উত্তীণা গোলাপী উচ্ছুলিত জীবনের টানে ভেসে চলে কুটো পাতার মতো। আসলে ঝড়েশ্বরের 
চোখে জীবন যেন অন্তহীন প্রবাহের এক নদী। আর তারই বাঁকে বীকে দেখা জীবনকেই রূপ 
দিয়েছেন গল্পে। এভাবেই দেখতে পাই নোনাজল, নোনামাটি, আর লবণাক্ত জীবনের সেই সব 
ঘ্রাণ ছড়িয়ে আছে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের পর্ব-পর্বাস্তরে। 
শচীন দাস (১৯৫০) 
সত্তর দশকের উত্তপ্ত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিক্ষোভ, গুপ্তহত্যা, রাষ্ট্রীয় 
সন্ত্রাসে দেশ যখন অস্থির সেই সময়কালীন অভিজ্ঞতালব কথাসাহিত্যক শচীন দাশ। ব্যক্তিগত 
বেশ সমৃদ্ধ! তাই তীর প্রায় ছ-শোটির মতো ছোটগল্পে একদিকে যেমন নাগরিক জীবনের নিষ্ঠুরতার 
প্রান্তিক অঞ্চল ও সেখানকার মানুষের জীবন-যাপন, জীবিকা ও কঠিন জীবন সংগ্রামের ছবি। তাই 
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নির্বাচিত চার কথাসাহিত্যিকের ছোটোগল্লে সুন্দরবন অন্বেষা 


বলতে পারি শচীন দাশ নদীতান্ত্রিক লেখক। মাতলা থেকে শীতলক্ষ্যা, নদীর টানে তার কথা 
সাহিত্যের ভিডি ভেসে যায়। বিশেষ করে দক্ষিনবঙ্গের সমুদ্রবাহিনী নদী, নোনা ঢেউ, নদী সংলগ্ন 
গ্রাম-পল্লি ও তার মানুষ জনের ঘর-গেরস্থলি থেকে তিনি গল্প টেনে আনেন। 

সুন্দরবনের বাউলেদের জীবন অবলম্বনে শচীন দাসের অন্যতম গল্প “বনবিবির বাওয়ালি”। 
বর্তমান আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে বাউলে সানার অনিশ্চিত জীবিকা ও ট্রাজিক পরিণতি মর্মস্পর্শী 
ভাষায় রূপ পেয়েছে গল্পটিতে। একদিন সানা স্বেচ্ছায় এই পেশাকে আনন্দে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু 
আজ নানান কারণে সে জীবিকা সংকটের মুখে। কাঠুরে ও মৌলেদেরও বাউলেদের প্রতি আস্থা 
ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তাই সানা আজ নিজের ছেলেকেও এই পেশায় আসতে দিতে চায় না। 
কিন্তু দীর্ঘদিনের নিজের পৈত্রিক এই পেশা থেকে বেরিয়েও আসতে পারে না সানা, কারণ কাজের 
প্রতি রয়েছে তার এক বিশেষ দায়বদ্ধতা। কিন্তু নিদারুণ দারিদ্র আর ক্ষুধা তাকে নিয়ে যায় অরণ্যের 
বিভীষিকায়-- “চোখ বোজার আগেই বিশাল অরণ্য ভেদ করে দুটো জ্বলজ্বল নীল চোখ যেন তার 
ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে।” আসলে গল্পকার শচীন দাশ দেখাতে চেয়েছেন বাউলে জীবনের 
এমন করুণ মর্মান্তিক পরিণতি সুন্দরবনের মানুষদের একান্তই অনিবার্য নিয়তি। সানা প্রতিনিধি 
চরিত্র মাত্র। এছাড়াও গল্পের মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের নানান লোকাচার ও সংস্কার 
লেখক বর্ণনা করেছেন তথ্যগত ভাবে, যা হয়ে উঠেছে বাদা অঞ্চলের মানুষদের জীবনধারণের 
এক বিশ্বস্ত দলিল সমালোচক সত্যপ্রিয় ঘোষ গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-_“সুন্দরবনের নোনা 
মাটির জঙ্গলে বনবাবুদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে সপ্তমুখী নদীর মোহনায় হেনরি কিংবা ফ্রেডারিক 
দ্বীপের বা মায়াীপের অন্ধিসন্ধিতে কাঠুরেরা কাঠের সন্ধানে গিয়ে কীভাবে বনবিবির ছলনাতেই 
প্রাণ হারায়, আত্মরক্ষার জন্য হাতে একটি কুড়ুল সর্বস্ব সানা বাউলের নিরুপায় জীবন সংগ্রাম থেকে 
বাংলা সাহিত্যে জন্ম নিয়েছে আশ্চর্য এই গল্পটি।” 

'ট্যাংরা” গল্পে গল্পকার তুলে ধরেছেন সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যতম জীবিকা খাড়িতে মাছ 
সীড়াশির চাপ, এবং গল্পের পরিণামে জীবিকার সন্ধানে গল্পের অন্যতম চরিত্র কিশোর ভোমরার 
মর্মান্তিক মৃত্যু। খাবারের খৌঁজে নোনা গাঙে ঝীকে ঝাকে আসা ট্যাংরা মাছ ধরার একটি প্রচলিত 
কৌশলের বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার--“জোগাড় করেই প্রথমে মড়া গরুর পেটটা চিরে দেয় তলা 
থেকে। তারপর ভেতরের সব নোংরা বের করে পায়ে দড়ি বেঁধে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। একটা 
ডিঙি নিয়ে ভাসা গরুর পাশাপাশি “দু'চারজন ভেসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। ঝাকের ট্যাংরা...গরাঙের 
জলের নতুন খাবারের সন্ধান পেয়ে দলবেঁধে তারই ভেতরে ঢুকে পড়ে চটপট। তারপর ঠুকরে 
ঠুকরে মাংস খেতে খেতে ভেসে চলে দরিয়ার জলে । ....খোলাভর্তি ট্যাংরা নিয়ে গরুটাকে তুলে 
ফেলা হয়। তুলেই এরপর নদীর ধারে ফেলে, গরুর পেটের ওপরে উঠে দাঁড়ায় ডিডির লোকেরা। 
আর তাতেই ভেতরের খোল থেকে প্রাণের দায়ে বেরিয়ে পড়ে সব ট্যাংরারা।” এমনই অভিনব 
পন্থায় মৃত গরুর পেটের ভেতর ঢুকে মাছ ধরতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারায় ভোমরা । আসলে 
জীবনে বেঁচে থাকার জন্যই এরা এভাবেই মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়। গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে গিয়ে সত্যপ্রিয় ঘোষ বলেছেন--“বাংলা সাহিত্যে এমন ট্রাজিক গল্প বিরল। খাদ্য ও 
খাদকের এই নির্মম সম্পর্কই আমাদের চিনিয়ে দেয় বাদাবনের প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকার 
অনিশ্চয়তা ও ভয়াবহতা! 


২১৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বাদাবনের মানুষের নিয়তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল নদী বাঁধ। এই নদীবীধ কেন্দ্রিক অন্যতম 
গল্প “ঘোঘ ।” শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্তেও অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ মন্মথ নদীবীধ পাহারা ও রক্ষণা- 
বেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে সমগ্র বাদাবনের মানুষের। কিন্তু যে মানুষটা সর্বক্ষণের প্রাণপণ চেষ্টায় 
নদীববাধকে রক্ষা করে চলেছে, অথচ তারই দাম্পত্যজীবনে ধরেছে গভীর ফাটল। মন্মথের যৌবনা 
স্ত্রী সুশীলা আসক্ত হয়ে পড়ে দূর সম্পর্কীয় দেওর ভুবনের প্রতি। মন্মথ এক গভীর রাত্রে সুশীলা ও 
ভূবনকে আবিষ্কার করে এক শষ্যায়। তবুও সে নিজের দায়িত্ব থেকে সরে আসতে পারে না। 
অন্ধকারেই সে ছুটে যায় নদীর দিকে। ‘ঘোঘ’ গল্পের সার্থকতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে 
না। ঘোঘের ব্যঞ্জনা প্রকৃতির বাঁধ থেকে মানুষের প্রকৃতির অভ্যন্তরে বিস্তারিত হয় যায়। নদীর 
বীধের উচ্চকলরবে ঢেকে যায় মন্থথর জীবনের শুন্যতা ও বেদনার পরিসর। 

সুন্দরবনের মানুষদের বেশিরভাগ অংশই জীবন-জীবিকার সমস্যায় জর্জরিত। তাই প্রাণনাশের 
আশঙ্কা থাকলেও তারা বিভিন্ন ভয়াবহ পেশাকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। যেমন “চরা” গল্পের অর্জুন 
পেটের খিদে মেটাতে বেছে নেয় বিষধর সাপের চামড়া সংগ্রহের মতো বিপজ্জনক পেশাটিকে। 
“মউলে' গল্পে দরিদ্র ফুলকুসি সুস্থ জীবিকার অভাবে আদিম ব্যবসা করতে বাধ্য হয়েছে। “শামখোল? 
গল্পে দেখতে পাই মাছ ধরতে এসে এক অসহায় স্ত্রীলোক সারারাত জলে ডুবে থাকে আর মারা 
যায়। “অন্নসত্র” গল্পে সামান্য অন্নের আশায় নদেরানী ধানিঘাস ও জ্বালানির কাঠ জঙ্গল থেকে চুরি 
করতে বাধ্য হয়েছে। এভাবেই দেখতে পাই সুন্দরবনের মানুষের ছোট ছোট দুঃখ কথা, যা নাগরিক 
সমাজের কাছে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও তুচ্ছ হতে পারে, তাকেই পরম মূল্য দিয়ে সাহিত্যের 
উচ্চ আসনে বসিয়েছেন কথাসাহিত্যিক শচীন দাস। তাই বলতে পারি ব্রাত্যজীবনের রূপকার 
হিসেবে শচীন দাসের স্থান প্রথম সারিতে। 

এভাবেই দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ঢুকে পড়েছে বাংলারই এক বৈচিত্রপূর্ণ 
ভূখণ্ড “সুন্দরবন”, যে অঞ্চল শুধু কাঠ, মোম, মধু, মাছেরই যোগান দেয়নি, অথবা পর্যটকের পিপাসা 
মেটায় নি, একইসঙ্গে যুগিয়েছে জীবজন্ত শিকারের অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনি, বুনেছে এখানকার 
অধিবাসীদের সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রিত সংস্কার, বিশ্বীস-পরিপুষ্ট জীবনের অনেক গল্প। আলোচ্য কথা- 
সাহিত্যিকদের কলমে ফুটে উঠেছে তারই টুকরো টুকরো ছবি। 
সহায়ক গ্রন্থ 

১) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত, “পঞ্চাশের দশকের কথাকার', 'পুস্তকবিপণি, বইমেলা, ১৯৯৮। 


২) জগদীশ ভট্টাচার্য, “আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী’ ভারবি, ১৯৯৪ (প্রথম প্রকাশ), জানুয়ারি, 
২০০৭ (দ্বিতীয় সংস্কারণ)। 


৩) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, “ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ছোটোগল্প, প্রতিক্ষণ, কলিকাতা, ১৯৯৮। 

৪) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প, দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪। 
৫) শচীন দাস, “বাদাভূমির গল্প’, আরুণি পাবলিকেশনস্‌ ২০০২। 

৬) শচীন দাস, “পধ্যাশটি গল্প” দীপ প্রকাশন ২০০২1 

৭) শচীন দাস, "জল, জঙ্গল ও জনজীবনের সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, ১৯৯৯। 

৮) বরেন গঙ্গোপাধ্যায় “গল্প সমগ্র” করুণা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ আগস্ট ২০১২। 

৯) তপন বন্দ্যোপাধ্যায় “শ্রেষ্ঠগল্প”, করুণা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩। 


২১৮ 


নির্বাচিত চার কথাসাহিত্যিকের ছোটোগন্লে সুন্দরবন অন্বেষা 


সহায়ক পত্রিকা 
১) বরেন গঙ্গোপাধ্যায়: “আমার দেখা ‘দেশ’, “সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ। জুলাই-ডিসেম্বর, 
২০১১) 
২) নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাদিত “সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড। 


৩) নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাদিত “সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, জোনুয়ারি-জুন, 
২০১৪) 


২১৯ 


শৈবাল মিত্রের ছোটোগল্পে রাজনীতি 
তানিয়া সাহা 


ঘটনা, প্রভাব, অস্থিরতার যন্ত্রণাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলা ছোটোগল্পের অন্দরমহলে 
রাজনীতির প্রবেশ ঘটেছে সেই চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক থেকেই। আর সত্তরের দশক থেকে সেই 
রাজনীতি এক অন্য পথে বাঁক নেয়। জন্ম নেয় এক নয়া রাজনীতি-_-নকশীলবাদী রাজনীতি। পুরো 
ষাট দশক জুড়েই সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং মাও-এর চিন্তাধারা পৃথিবী জুড়ে প্রবল আলোড়ন 
তৈরি করেছিল। তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি ১৯৬৭-র মার্চ মাসে তরাই এর নকশালবাড়ি এলাকায় 
সংঘটিত সশস্ত্র কৃষক বিপ্লিব। কোনো একদিনে হঠাৎ করে এই বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠেনি, এর 
পিছনে ছিল সর্বহারা শ্রেণির দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত হতাশা, ক্ষোভ, বঞ্চনার যন্ত্রণা। যার সঙ্গে সমগ্র 
কৃষক শ্রেণি একাত্ম হতে পেরেছিল এবং শহরের ছাত্র, যুবক সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল 
অংশ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল৷ ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের ইতিহাস ছিল 
অতিবাম অথবা দক্ষিণপন্থায় আত্মসমর্পণ, হঠকারিতা নতুবা সংশোধনবাদ। এই নকশালবাদী 
রাজনীতি কমিউনিস্ট পার্টির চিরাচরিত রাজনৈতিক কার্যাবলী এবং পার্টির কর্মসূচির বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেছিল। 

দেশভাগ, স্বাধীনতা সংগ্রাম এসব কিছুকে পিছনে ফেলে রেখে সত্তরের দশক এক নতুন মোড় 
নিয়েছিল। জন্ম দিয়েছিল এক দাবানলের--সেই দাবানলের আঁচ গোটা দেশবাসীকে নতুন করে 
ভাবতে শিখিয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়া মানুষগুলোকে টেনে-হিটড়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় জুলতে 
শিখিয়েছিল। শিখিয়েছিল--“আজ আর শান্তিপূর্ণভাবে, বিনা রক্তপাতে নয়-_ঘেরাও, পুলিশ- 
মালিকের সঙ্গে সংঘর্ষ, ব্যারিকেড, শত্রু বা দালাল খতম করা-_অবস্থা অনুযায়ী লড়াইগুলিকে এইসব 
পথ ধরেই এগুতে হবে।”১ 

সত্তর দশক থেকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কয়েকটি ধাপ এখানে উল্লেখ্য__ (১) ৬২তে 
চীন-ভারত যুদ্ধ (২) ৬৫*তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ৩) ১৯৬৬-৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের গঠন (৪) ১৯৭২-এ নকশাল আন্দোলনের অভ্যুত্থান। ইতিমধ্যে চীন-ভারত যুদ্ধের 
প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টিতে দেখা গেল বিভেদ। ১৯৬৪ সালে সি.পি.আই ভেঙ্গে সি.পি.আই (এম) 
এবং ১৯৬৭ সালে সি-পি.আই (এম-এল)-এর উদ্তব। কমিউনিস্টদের এই মতাদর্শগত লড়াই-এর 
মধ্য দিয়েই উগ্র বামপন্থীরা ‘নকশাল’ হিসাবে পরিচিত হয়ে যায়। সেই দলে ছিলেন চারু মজুমদার, 
কানু সান্যাল, শৈবাল মিত্র, জঙ্গল সীওতাল, আজিজুল হক, অসীম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা। 

১৯৭০ সালের মে মাসে পার্টি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিতে যে কর্মসূচী গৃহীত হয় (মার্ক্সবাদী- 
লেনিনবাদী) তাতে বলা হয়েছিল “আমাদের দেশ, কৃষক জনসাধারণের দেশ, তারাই আমাদের 
দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি। এরাই আমাদের দেশে সব থেকে শোষিত হচ্ছেন। 
এরা বেঁচে রয়েছেন আধপেটা খেয়ে সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যে। ভারতের আধা সামন্ত্রতান্ত্রিক 
অর্থনীতিতে শতকরা ৮০ ভাগ জমি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে শতকরা ২০ ভাগ ভূত্বামীদের হাতে 
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শৈবাল মিত্রের ছোটোগন্পে রাজনীতি 


অর্থাৎ রাজা-রাজড়া, জমিদার আর ধনী কৃষকদের হাতে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যার 
শতকরা ৮০ ভাগ যে ভুখা কৃষকশ্রেণি, সেই কৃষকশ্রেণির হাতে হয় মোটেই জমি নেই নয়তো 
খুব অল্পই জমি রয়েছে।....”২ ভারতীয় অর্থনীতির এই বৈষম্য খুব স্বাভাবিকভাবেই কৃষক-শ্রমিক 
শ্রেণির মধ্যে রাগ, হতাশার জন্ম দিচ্ছিল। এই কর্মসূচি অনুযায়ী কৃষকদের জমির শতকরা ৫০ 
ভাগেরও বেশি জমিদারদের হাতে চলে যাচ্ছিল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা চাষ করছে এহেন 
তাদের ভাগ্যেই বিরাজ করছে সীমাহীন অন্ধকার। এই নকশালবাড়ির অনেক আগেই কিন্তু এই 
বিপ্লবের একটা রূপরেখা পশ্চিমবাংলার যুবসমাজ মোটামুটি এঁকে রেখেছিল। বিপ্লবী চেতনে, 
মননে এর গুরুত্ব অসীম। কেননা সেইসময় তা জনমানসে ব্যপক আলোড়ন ফেলেছিল। এই যে 
অসস্তোষের ধিকি ধিকি আগুন জবলছিল, নকশালবাড়ির ঘটনা সেই ছাই চাপা আগুনকেই প্রজ্জ্বলিত 
করেছিল মাত্র। 

এই নকশালদের মূল মন্ত্রই ছিল শ্রেণিশক্র খতম। আর এই খতমের ভিত্তি ছিল গেরিলাযুদ্ধ। 
এই পদ্ধতির দ্বারা জমিদার তথা সামন্ত শ্রেণির মনে ত্রাসের সঞ্চার করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের 
অনুকূলে আনতে চেয়েছিল কৃষকশ্রেণি। গ্রামে -প্রামাঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে মুক্তাঞ্চল তৈরি করে 
গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার পরিকল্পনা করেছিল এই কৃষকশ্রেণি। কিন্তু কথা হচ্ছে এই কৃষকশ্রেণিকেই 
কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে? এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, 
জনগণের একটা বড় অংশ এই কৃষকশ্রেণি, এবং শুধু তাই নয়, অতীতে সিধু-কানুর হাত ধরে 
এই কৃষক আন্দোলনই কিন্তু সমাজের পট পরিবর্তনে সর্বপ্রথম ভূমিকা নিয়েছিল আর এরা ছিল 
সমাজের সবথেকে অবহেলিত, শোষিত শ্রেণি। সুতরাং সমাজের এই উপেক্ষিত শ্রেণিকে দিয়ে 
যুদ্ধক্ষেত্রে রণদামামা বাজানোর কাজটি করে দেখাতে চেয়েছিলেন এই নকশালবাড়ি আন্দোলনের 
প্রধান প্রধান দলনেতারা। “এই তত্ব ও নীতির প্রথম প্রয়োগ ক্ষেত্র ছিল শ্রীকাকুলাম। প্রথম “গেরিলা 
ত্যাকশন’ শুরু হয় বাথাপুরমে এবং পরে তা পদম্পুর, বুপড়িবাঙ্কা, আকুপন্লি, এবং গারুড়াভদ্রে 
ছড়িয়ে পড়ে। পার্টি দাবী করেন যে প্রত্যেক গেরিলা আযাকশন-এর ফলে জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে 
থাকে, শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম সম্পর্কে শ্রীকাকুলাম জেলা কমিটি যে রিপোর্ট (২৫ 
ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯) পেশ করেন তাতে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন গ্রাম থেকে জঙ্গী কৃষকেরা গেরিলা 
স্কোয়াডে যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে আসছেন। স্কোয়াডগুলি খুবই সক্রিয় এবং তাদের সংখ্যা 
প্রতিদিনই বাড়ছে।”ত এইভাবে এই গেরিলা স্কোয়াডের মাধ্যমে কৃষকশ্রেণি রাষ্ট্রের সম্মুখে বিশাল 
ত্রাসের সঞ্চার করে। কিন্তু যা হয়, দলের নিজেদের মধ্যেই এক্যের অভাব, ভাঙন, ভুল বোঝাবুঝির 
কারণে এই আন্দোলন আংশিক সাফল্য অর্জন করেও শেষপর্যন্ত থমকে যায়। পূর্বের ভুল থেকে 
শিক্ষা নিয়েও দলীয় নেতারা কোনরকম ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেননি। নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি 
এতটাই প্রকট হয়ে দীড়িয়েছিল যে, যে কোন বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মধ্যে মারাত্মক 
রকম উদাসীন্য লক্ষিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনকে সার্বিকভাবে সফল করতে হলে 
অন্যান্য গণসংগঠন যেমন শ্রমিক সংগঠন, সৈন্য সংগঠন গড়ে তোলাও জরুরি ছিল! যাতে 
শক্রপক্ষের ওপর আঘাতটা সার্বিকভাবে হানা যায়। তৃতীয়ত, নকশালবাড়ির নেতারা কেবল গ্রামেই 
মুক্তাঞ্চল গঠন করার কথা ভেবেছিলেন, শহরে ঘাঁটি গড়ার প্রয়োজনীয়তা তাদের মধ্যে উপলব্ধ 
হয়নি। চতুর্থত, শহরের সুখ-বিলাসিতা ছেড়ে রাজনৈতিক পার্টির কর্মীরা গ্রামে গিয়ে মুখ্য, শোষিত 
মানুষজনের সাথে থাকতে শুরু করলেও তাদের মনের নাগাল কিন্তু পায়নি। পঞ্চমত, খতমই 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


একমাত্র শেষ কথা হতে পারে না। আসল কথা হল, ক্ষমতা দখল করার মূল জায়গা থেকে সরে 
গিয়ে এই নির্বিচারে হত্যালীলায় বেশি মন দিয়ে নকশালরা কিন্তু চুড়ান্ত অমানবিকতারই পরিচয় 
দিয়েছেন। 

সত্তর দশক কে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্ন শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। নকশালবাড়ির 
বঙ্জনির্ঘোষ শেষপর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়। শাসকশ্রেণি বিরোধীপক্ষের টুটি টিপে ধরে। “অন্ত্রের জঙ্গলে, 
নেতা ও কর্মীদের হত্যা করা হয়। শাসকশ্রেণির এই ঘৃণা ও ক্রোধ আর কোন বিরোধী দলের 
উপর বর্ষিত হয়নি।”৪ নকশালরা মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে সমাজটাকে, রাষ্ট্রকে আমূল বদলে 
ফেলতে চেয়েছিলেন, বাস্তবে যা সম্ভব ছিলনা । খুব তাড়াতাড়ি এবং খানিকটা আবেগতাড়িত হয়েই 
দেশকে অচিরেই জঞ্জীলমুক্ত করে ফেলতে চেয়েছিলেন তাই হয়ত এই ব্যর্থতা, এই নির্মমতা নেমে 
এসেছিল তাদের ভাগ্যে। এই নকশালবাড়ি আন্দোলনের মতাদর্শ কারও মনে সমর্থনের রূপ নিয়ে 
আবার কারোর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিরাজমান। 


একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ষাট দশকের শেষ থেকে প্রায় সত্তর দশকের পুরোটাই 
এবং রাস্তায় ভারী বুটের আওয়াজ। এহেন সময়ে অনেক লেখকই আছেন যীরা এই বাস্তব সমস্যাকে 
পাশ কাটিয়ে না গিয়ে তাদের নিয়ে, তাদের হয়ে কলম ধরতে উদ্যোগী হয়েছেন। “কেননা সত্তর 
দশকের তরুণ লেখকরা কেবল কলমবাজী করতে চাননি, যতক্ষণ তীদের দেহে প্রাণ ছিল, তারা এই 
বিশাল ভারতবর্ষকে জঞ্জীলমুক্ত করতে চেয়েছিলেন।”৫ এই দলে ছিলেন স্বর্ণ মিত্র, শংকর বসু, 
তিমিরবরণ সিংহ, মহাশ্বেতা দেবী এবং আরও অনেকে, এবং অবশ্যই তাদের মধ্যে ছিলেন শৈবাল 
মিত্র যিনি তার গল্পে-উপন্যাসে এই অগ্নিগর্ভ সত্তর দশককে প্রাণবন্ত রূপ দিয়েছেন। 

শৈবাল মিত্র নকশাল রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এজন্য তাকে বেশ কয়েকবার 
জেল খাটতেও হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করা ছেড়ে সাহিত্য 
জগতে মনোনিবেশ করেন এবং কলমকে তীর হাতিয়ার করে তোলেন। তিনি নিজে যেহেতু নকশাল 
রাজনীতি করেছেন সেহেতু নকশালদের খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে সত্তর দশকের রক্তাক্ত, সংশয় আর 
যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন সময়ের ছবি অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে তার লেখা গল্পে-উপন্যাসে। 
এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় তার ছোটোগল্পে রাজনীতি। সেখানেও তাদের হতাশা, প্রত্যাশা, 
ব্যর্থতার ছবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। রাজনীতিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সমাজের 
অত্যাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন, প্রয়োজনে আবার শাসনও করেছেন। 
একথা স্বীকার করতেই হবে তার গল্পগুলি রাজনীতি সর্বস্ব নয়, আদ্য্ত গল্পরসে ভরপুর তীর গন্সগুলি 
যেগুলি আমাদের বিবেকবোধকে নাড়া দিয়ে যায়। 

তার বেশিরভাগ ছোটোগল্পেই দেখি পুলিশি বর্বরতা তথা শাসক শ্রেণির শোষণ, ক্ষুধা, 
দারিদ্রের ছবি প্রকট। নিরীহ তরুণদের নিজেদের লাভের সিঁড়িতে ওঠার হাতিয়ার বানিয়ে পুলিশ 
যে কতটা নিষ্ঠুর এবং অমানবিক হতে পারে তার নিদর্শন তার “পোকা” “শবসাধনা' গল্পদুটি। “পোকা? 
গল্পে দেখি ভুল বুঝে একজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে কতটা অপদস্থ, লাঞ্ছনা করা হয়। এরা যেন 
সর্বপ্রাসী। দারোগার হাতে বিনা পয়সায় মুরগীটা দিয়ে “লোকটা রাস্তার শেষ সীমায় একটা কালো 
পোকার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে।”৬ আসলে লোকটা নিজেই দারোগার হাতে জবাই হওয়া একটা আস্ত 


২২২ 


শৈবাল মিত্রের ছোটোগন্পে রাজনীতি 


মুরগী। পোকা এখানে ঘৃণ্য অর্থে ব্যবহৃত। “শবসাধনা” গল্পে দেখি দলের উচ্চ রাজনৈতিক নেতাদের 
পাকড়াও করতে তাদের মেয়ে, স্ত্রী-দের উপর অত্যাচার করতেও তারা পিছপা নয়। সন্তানসম্ভবা 
ব্রততীকে নগ্ন করে তার উপর অত্যাচার চালায় পুলিশ “চুরুটে ঘনঘন টান দিয়ে দগদগে আগুনটা 
ইনস্পেক্টর সমাদ্দার এবার চেপে ধরলো ব্রততীর অনাবৃত নরম বুকে। ...ব্রততীর শরীরটা কুঁকড়ে 
যায়, হিক্কা ওঠে। শায়া ভিজে গিয়ে খানিকটা দলা পাকানো, কালচে রক্ত মেঝেতে ঝরে পড়ে ”* 
এ যেন অমানবিকতার চুড়ান্ত নিদর্শন। এভাবেই শৈবাল মিত্র প্রশাসনিক হিংস্রতা, নগ্নতার বাস্তব রূপ 
আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। যারা আইন রক্ষক তারাই যে ভক্ষক এই সত্য রূপটি তার 
গল্পে উদ্ঘাটিত। 

“দিন নেই রাত নেই’ গল্পটি এক রাজনৈতিক প্রেমের গল্প। এ এক পলাতক বিপ্রবীর ভালবাসার 
কাহিনি। রাজনীতির রক্তচক্ষু যেখানে ফিকেহয়ে যায়। লেনিন, স্তালিন, মাও-সে-তুং যেখানে দুবোধ্যি 
হয়ে ওঠে। পিস্তল, গুলি, রিভলবার, খুনোখুনি কেবল নয়, প্রেমের এক স্বতন্ত্র দুনিয়া তিনি তৈরি 
করেছেন। রাজনীতি ও প্রেম এখানে সমান্তরাল ভাবে এগিয়েছে। রাজনীতির অন্ধকার চোরাগলিতে 
প্রেমকে হারিয়ে যেতে দেননি তিনি। 

সত্য কথা নিভীকভাবে বলতে শৈবাল মিত্র কখনও পিছপা হননি । এজন্য তিনি কখনও রুক্ষ, 
কখনো বা সোচ্চার। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলতেই ভালবাসতেন তিনি। সশস্ত্র রাজনীতি থেকে 
সরে এসে তিনি তার লেখালেখির মাধ্যমে সমাজের ভণ্ডামি, দুনীর্তির মুখোশটি টেনে খুলে ফেলতে 
চেয়েছেন। এক সুস্থ, সমাজ গঠন করার যে স্বপ্ন প্রথম জীবনে তিনি দেখেছিলেন, তাই যেন তীর 
লেখা গল্পের ভিতর দিয়ে তিনি পূরণ করতে চেয়েছেন। অন্যায়ের সাথে কোনদিনই আপস করেননি। 
সমাজ সংস্কারে তিনি আপসহীন যোদ্ধা। তার গল্পগুলি তার প্রমাণ। 

“সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রিপোর্ট” গল্পটি রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে এক ভোটপ্রার্থীর লাভ উসুলের 
কাহিনি। একটি পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের মধ্যে শেষে এক অ-বাম 
প্রার্থী জিতে যায়। এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা আমরা “আবহমান স্বদেশ’, “দাঙ্গার 
কারণ ও একটি ঢ্যাঙালোক’ গল্পেও দেখতে পাই। “আবহমান স্বদেশ’ গল্পটিতে ব্যঙ্গের কশাঘাত 
প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত। প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবরে দিলীগামী চলন্ত ট্রেনে উদ্বেগ, আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। 
রেডিওতে বারবার একই তথ্য সম্প্রচারিত হওয়া, যে-_“প্রধানমন্ত্রীকো ডেথ হো গিয়া”” এবং সেই 
‘ডেথ’ এর পিছনে শিখ সম্প্রদায়ের হাত আছে, এর মাধ্যমে জাতিগত বিরোধ উসকে দেওয়া হচ্ছিল। 
ট্রেনে এক শিখ তরুণ আছে জানতে পেরে একদল দাঙ্গাবাজ ট্রেনেও হামলা চালায়। মানুষের পাশবিক 
দিকটি এখানে উন্মেচিত। তবে গল্পের চমকটি গল্পের শেষে অপেক্ষা করে ছিল। যখন দেখি, এক 
মধ্যবয়সী মুসলিম মহিলা জাত-পাতের তোয়াক্কা না করে শিখ তরুণটিকে সন্তান স্নেহে নিজ বোরখা 
পরিয়ে সেই বিপদ থেকে বের করে নিয়ে যায়। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাই শেষ পর্যস্ত বড় 
হয়ে উঠেছে। ‘দাঙ্গার কারণ ও একটি ঢ্যাঙালোক” গল্পে খন্যান ও ইদিলপুরে সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ঠান্ডা করতে ধর্মপুরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ধর্মনিরপেক্ষতা 
ও নাগরিক দায়িত্ব! সেখানে আমন্ত্রিত বুদ্ধিজীবী নীলাক্ষ সান্যালকে রাজনীতির সার কথা বলে চমকে 
দিয়েছে এক সাধারণ মানুষ জয়নুদ্দি পুততুত্ত। তাকে নিজের বোধ, দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে। 
প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। 

“সংগ্রামপুর যাত্রা” গল্পটিতে দেখি কমরেডদের আস্থাভাজনকারী গরীব মানুষ পিছুরুদ্দি পার্টির 


২২৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


টাকায় আটা, আলু, ভেলিগুড় কিনে নিজের পরিবারের মানুষদের ক্ষুনিবৃত্তি করেছে। আসলে, 
শহরের কমরেডরা গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার যে পরিকল্পনা করে গ্রামে এসেছিল, বাস্তবে তারা কখনোই 
তাদের একজন হয়ে উঠতে পারেনি। শহুরে তরুণরা শহরের সুখ-বিলাস ছেড়ে গ্রামে এসে এক 
ফ্যান্টাসির মধ্যে জীবন কাঁটিয়েছে। সেই গেঁয়ো গুবরে লোকেদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে 
পারেনি। শহুরে কমরেডদের এই ধারণা ছিলনা যে দু'বেলা পেটপুরে যাঁদের খাবার জোটেনা তাদের 
চোখে এই শ্রেণিসংগ্রাম, ভারতীয় বিপ্লব কতটা গুরুত্বপূর্ণ। উপোসী শরীরে এসব ভাবনা কি আদৌ 
আসে? অমিয়দা কে করা পিছুরুদ্দীর জবানে তারই প্রমাণ মেলে “সুস্থ শরীরে যখন পেটভর্তি 
ক্ষিধে তখন কি উপোস দিয়েছেন?” তখনই চমকে উঠতে হয় আমাদের। এভাবেই খুব সাধারণ 
মানুষদের মুখ দিয়ে খুব সাধারণ কথা ব্যক্ত করে শৈবাল মিত্র গল্পে কথকতার ভঙ্গীতে বলেছেন 
“পাঁচপো আটা, আলু, ভেলিগুড় এবং ভারতীয় বিপ্লব সমান জরুরী ।”১০ “মহাযুদ্ধ” গল্পেও এই 
ভাবধারা লক্ষিত হয়। বিপন্ন পৃথিবীর বুকে যারা যুদ্ধবিরোধী বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছে তাদের গলায় 
হয়তো তেজ আছে, বক্তৃতায় শীণ আছে কিন্তু তাদের কোন ধারণা নেই দেশে কতজন মানুষ 
আধপেটা খেয়ে হয়তো বা কিছুই না খেতে পেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাচ্ছে। মানুষ যেখানে 
না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরছে, সেখানে অন্য সব কিছু মূল্যহীন হয়ে যায়। গল্পের অপরিচিত 
মানুষটা তাই ডুকরে ওঠে “আমি যুদ্ধ চাই। বিধ্বংসী, ভয়াবহ এক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে গোটা পৃথিবী 
এলোমেলো, লন্ডভন্ড হয়ে গেলে হয়তো আমি খেতে পাবো, আশ্রয় পাবো, বেঁচে যাবো।”১১ 
পৃথিবীর জ্ঞান, শিক্ষা, সম্পদ থেকে যারা বঞ্চিত, যারা জন্ম থেকেই এই জীবন যুদ্ধের অংশীদারী 
তারা আলাদা করে কি থেকে শান্তি চাইবে? তারা তো চিরকাল সভা, বড় বড় আলোচনা চক্রের 
গ্র্যান্ড সাকসেস্” এর আলোর তলাতেই থেকে গেছে। আপাত শাস্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী মানুষগুলো 
কি নিজেদের সুখ-সুবিধা ছেড়ে এই নিরন্ন, রোগণ্রস্ত মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে? 
পারবে তাদের মুখে তেষ্টার জল, খাবার, বাসস্থান জোগাতে? গল্পের অপরিচিত মানুষটা যেন 
সেই জরুরি প্রশ্নেরই “তীন্ষ্মধার গজাল বিধে দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।”১২ 

“নাকচ” গল্পে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অনীহা প্রকাশ পেয়েছে! মানুষ যত 
সভ্য হচ্ছে, শিক্ষিত হচ্ছে সমাজে তত দুর্নীতি, নোংরামি বাড়ছে। যার বিরুদ্ধে লেখকের ক্ষোভ, 
প্রতিবাদী-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। “জেলখানা থেকে মাকে’ গল্পের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। চিঠির 
বয়ানে গল্পটি রচিত। এক জেলবন্দী বিপ্পবীর মাকে লেখা চিঠি। যেটা পড়ে আমরা জেলে রাজনৈতিক 
বন্দীদের উপর অমানবিক, নৃশংস অত্যাচারের বর্ণনা পাই। পরিচয় পাই এক অজানা শিল্পী মনের, 
বুঝতে পারি, শিল্প, সাহিত্য, কবিতার মাধ্যমে কত সহজে মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছানো 
যায়। কবিতাও হয়ে উঠতে পারে মানুষের প্রতিবাদ প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম। আবার, “ভোটার 
বৈরাগীচরণ” গল্পে ভোটপর্বের অন্ধকার দিকটি দেখানো হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের লোকেরা তাদের 
নিৰ্দিষ্ট বাঁধা ভোটারকে না পেয়ে সাতানব্বই বছরের এক বৃদ্ধকে লুচি, বৌদে খাওয়ানোর লোভ 
দেখিয়ে তাকেই ডুলি চাপিয়ে নিয়ে যায়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, লুচি, বৌদের আশা বৃদ্ধের পূর্ণ 
হয়না। সেখানে ভুল বোঝাবুঝির কারণে এ বৃদ্ধটি অভুক্তই থেকে যায়। নিজেদের কাজ গুছিয়ে 
নিয়ে তারা চলে যায় এবং যাওয়ার সময় চাতালে শুয়ে থাকা বৃদ্ধটি ভোটার না ভিখিরী এই নিয়ে 
হাসি-ঠাট্টা চলে। ভোট পাওয়ার জন্য বৃদ্ধটিকে নিয়ে আসার সময় তার যে খাতির, যত্ন আমরা 
লক্ষ্য করেছিলাম ভোট মিটে যাওয়ার পর তাকে একপ্রকার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ভোটপর্বকে 
কেন্দ্র করে তার পেছনে এই যে নোংরা রাজনীতি চলে সেটা আমরা “নিখিল নাগ নিখোজ’ গল্পেও 


২২৪ 


শৈবাল মিত্রের ছোটোগল্পে রাজনীতি 


পাই। যেখানে দেখি নির্বাচনে জেতার কৌশল হিসাবে নিখিলকে বনকলমির ঝোপের ভিতর 
আত্মগোপন করে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিল তার দলের দুই সহকর্মী-ক্ষিতি আর নিবারণ । উদ্দেশ্য 
এর মাধ্যমে বিরোধীপক্ষকে চাপে রেখে পাড়ার সব ভোট নিজেদের ঝুলিতে পোরা। কিন্তু এর 
পিছনে অন্য এক অসৎ উদ্দেশ্য ছিল ক্ষিতি, নিবারণের । অঞ্চল প্রধানের পদ দখল করার লোভ 
থেকে তারা কৌশলে নিখিলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। এই ভ্রুরতা দলীয় লোকেদের 
সাথে শত্রুতা, নীচতা- নির্বচনে জিতে ক্ষমতা দখল করতেই আসলে সবাই মন্ত। গণতন্ত্র এখানে 
পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। 

“র্পণ” গল্পটি আপাদমস্তক রাজনৈতিক গল্প। একঝাঁক তরুণের দেশকে ভালবেসে, দেশের 
কাজে ঝীপিয়ে পড়ার গল্প। এই সমস্ত তরুণদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে প্রশাসন কতটা মারমুখী 
হয়ে ওঠে, সেটাও গল্পে দেখি। কিন্তু সে সব কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না। মৃত্যু একটা 
সাময়িক বিরতি মাত্র। মৃত্যু, যন্ত্রণা, হতাশীকে কাটিয়ে আগামী দিনের পথ চলার শুরু। “মান্য মাইতির 
আইন অমান্য” গল্পে দেখি প্রকৃত রাজবন্দী নেতাকে দেখে গায়ের গরীব মানুষ মান্য মাইতির ক্ষিধে, 
তেষ্টা চলে গেছে। সে বুঝতে পারে প্রকৃত রাজনৈতিক বিপ্লবীদের পুলিশের লোক ভয় পায়, খাতির 
করে চলে প্রশাসন অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যেমন নির্বিকার, সহিংস বিপ্লব সম্পর্কে 
সেখানে রীতিমতো সন্ত্রস্ত । তাদের ধরার জন্য সরকার থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। মান্যর কথায় 
“এ হলো সত্যিকার আইন অমান্য, রাজার মতো আসা””১৩ আর সেদিন-ই সে তার থেকে বয়সে 
অনেক ছোট ননীর সামনে জীবনে কখনো যা করেনি, সেটিই আশ্চর্য স্পর্ধা করে ফেলে। 

মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষ, শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের নেতার শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষার বদলে 
কর্তৃপক্ষের সাথে গোপন চুক্তি করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার গল্প “কমরেড হাঃ’, “কাল 
শুনানির শেষ দিন’ গল্প দুটি। যেখানে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির বঞ্চনা, যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। 
সঙ্গে। হাত মিলিয়েছে কর্তৃপক্ষের সাথে। এভাবেই যুগ যুগ ধরে শ্রমিকদের সাথে হওয়া অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন লেখক শৈবাল মিত্র। ‘ক্লীবযুগ’, “বরাহপুরাণ” ‘চক্কোত্তি’ প্রভৃতি গলেও 
জেহাদ ঘোষণা করতে চেয়েছেন। ভণ্ডামির মুখোশটি টেনে খুলে ফেলতে চেয়েছেন। 

শৈবাল মিত্রের প্রতিটি গল্পই একটি আরেকটির থেকে আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের। 
সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতি, হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ, প্রেম-ভালবাসা, সমাজ, প্রতিবাদী চেতনা সবকিছুই 
তার গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সমাজ সংস্কারের দায় কীধে নিয়ে মানব গোষ্ঠীর কল্যাণে যেন 
তিনি অবতীর্ণ হতে চেয়েছেন। বিমল কর ‘দেশ’ পত্রিকায় বলেছেন “শৈবালের লেখা পড়লে বোঝা 
যায়, তিনি হলেন সেই জাতের লেখক যিনি শিল্পকর্মকে নিছক সৌন্দর্যকর্ম বলে মনে করেন না। 
ফলে শৈবালের লেখায় বলার কথা থাকে, সেটা যেমনই হোক। থাকে সমকালীন সমাজব্যবস্থার 
অন্তরঃসারশূন্যতার কথা, থাকে সমালোচনা । ....এই আপাত পরিতৃপ্ত জীবন-যাপনের পদ্ধতি 
সম্পর্কে, ন্যায়নীতি, আইন, সর্বত্রই তার প্রশ্ন থেকে যায়।”১৪ প্রতিটি গল্পেই তার একটা প্রতিবাদী 
মনোভাব আমরা দেখি। প্রশাসনিক দুনীতি, মানুষের ব্যভিচার কিছুই তার নজর এড়ায়নি। তার গল্পের 
বিশেষত্ব এখানেই যে, সেগুলিকে আলাদা করে বামপন্থী করে তুলতে হয়নি লেখককে, খুব সহজাত 
ভাবেই গল্পের স্রোতের সঙ্গে বামপন্থী চেতনা মিশে গেছে। 


২২৫ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


তবে একথা ঠিক যে, তীর গল্পগুলি রাজনীতির রোজনামচা হয়ে ওঠেনি। গল্পগুলিতে রাজনীতি 

আছে, কিন্তু রাজনীতির উধের্ব মানুষের বিবেক বোধ, ক্ষুধা, দারিদ্র স্থান পেয়েছে। তীর গল্পে আমরা 
এক মানবিকতার আবেদন লক্ষ করি। যা হয়তো সমাজ, সংসারের চাপে মানুষের ভেতর থেকে 
ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। সত্তরের দশকের মত রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে শৈবাল মিত্রের 
গল্পগুলি রচিত। তাই তীর গল্পে সংশয়, হতাশা, অবিশ্বাস খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে কিন্তু তার 
গল্পগুলি তাতেই শেষ হয়ে যায়নি। এসব কিছুকে ছাপিয়ে এক আলাদা জীবনদর্শন আমরা লক্ষ 
করি, যা তীর শিল্পী মনেরই পরিচয় বহন করে। কালকে ছাপিয়ে তাই তার লেখা কালোত্তীর্ণ হয়েছে। 
ভেতরে ভেতরে যে দহনে প্রতিনিয়ত পুড়েছেন, তারই অগ্নির ছটা তার গল্পে। আসলে, মার্কস- 
এঙ্গেল্স-এর গল্পে লেনিন স্ট্যালিনের পরও মাও আসে। চুড়ান্ত সমাপ্তি কোন গল্পেই ঘটে না। 
তার গল্পগুলি পড়তে পড়তে শ্রেণিসংগ্রামের সুদীর্ঘ ধূসর পথে একজন সাচ্চা কমিউনিস্টের সাথে 
আমরাও কখন যেন অজান্তে পথিক হয়ে উঠি। এক শৌষণমুক্ত, সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখি। তিনি 
নিজে যে স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্নের ছোঁয়ায় বলীয়ান করে তুলতে চেয়েছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। 
কঠিন বাস্তবের পিচ্ছিল পথে হাঁটতে শিখিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যুগ আসে, যুগ যায়। 
কিন্তু অগ্নিদেবের পুত্ররা কখনো থেমে থাকেনা। যুগে যুগে তারা আসে, তালিম দেয়, প্রস্তুতি নেয় 
জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন__ 

আর এক পলকের জন্য জেগে উঠবার কথা ভাবছে সে 

এখন তোমরা তালিম দাও 

তার পলক যেন 

আমাদের অনেক যুগের সেই বিস্তার হয়ে ওঠে ।”১৫ 
হ্যাঁ, এই প্রত্যয়েই প্রত্যয়ী যেন তীর প্রতিটি গল্প। আর এখানেই লেখক হিসাবে তার স্বতন্ত্রতা 
এবং একই সাথে তীর রাজনৈতিক ছোটোগল্পেরও সার্থকতা। 
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শৈবাল মিত্রের ছোটোগল্লে রাজনীতি 
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২২৮ 


আশির কবিতা: নির্মাণের স্বতন্ত্র কথকতা (১৯৮০-১৯৮৯) 
অপপি্তা ব্যানাজী 


শেলীর “এ ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি” খুব স্পষ্ট করেই বলে, কবিতার সারাৎসারকে নিছক ভাষার 
মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না; শব্দ দিয়ে আমরা যা বানিয়ে তুলি, শুধু সেইটুকুর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ 
নয়। চিরকালই কবিতার রূপে, স্বরূপে, কবিতার শব্দ-অক্ষরের কাঠামোর ভিতরে-বাইরে-_ 
সর্বোপরি কবিতাকে অবলম্বন করেই কবিরা সুন্দরের হাত ধরে আত্মানুসন্ধানে নিয়োজিত হন। 
কবির সৌন্দর্যভাবনা ও জীবনচেতনার স্বরূপ মূর্ত করে কবিতার নান্দনিক পরিচয়। নির্মাণের এই 
কলাকৌশলে ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ ঘটলেও অনিবার্ধভাবেই তা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে হয়ে 
ওঠে সার্বজনীন। কবিতার আবেদন তো শুধু হৃদয়বৃত্তির কাছে নয়, তার আবেদন বোধের কাছে, 
বোধির কাছে, মননের কাছে। সময় ও সমাজের কাছে তার নান্দনিক দীয়বদ্ধতা। কবিতা কখনো 
বিপ্লবের আগুন, মিছিলের মুখ কিংবা গণতান্ত্রিক ইশতেহার। আবার কখনো নান্দনিক শুচিতায় স্বতন্ত্র, 
গূঢ়, অন্তর্লোকের বাচন। যাইহোক না কেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি-সমাজ-সমাজমননের-_- 
এই তিন বিন্দু থেকেই কবিতার উঠে আসা ও এই কৌণিক বিন্দুগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েই তার বহুমাত্রিক 
বিস্তার। 
আলোচিত দশক। এই দশকের রাজনৈতিক ভাঙাগড়া যে পালাবদলকে তুলে ধরেছিল, সময়ের 
মানচিত্রে সেই রাজনৈতিক বিশ্বাসের সমূহ অবলুপ্তি ঘটে গেছিল মতাদর্শের দুর্বল নীতি বা দুর্নীতির 
পথ ধরে। বন্দুকের নলকে ক্ষমতার উৎস করে দেশ পরিণত হয়েছিল এক বিস্তীর্ণ মৃত্যু উপত্যকায়। 

সত্তরের তুলনায় আশির পশ্চিমবাংলা আপাত নিস্তরঙ্গ মনে হলেও বিশ্বরাজনীতি বা 
ভারতবর্ষের সামূহিক রাজনৈতিক মহল খুব একটা স্বস্তিতে ছিল না এই সময়। কৃষক বিদ্রোহ, 
নকশাল নিধন, হরিজন হত্যা, এসবের মধ্যেই জনতা সরকারকে পরাজিত করে কেন্দ্রে আসীন হয় 
কংগ্রেস সরকার। যদিও পশ্চিমবাংলা সি.পি.আই (এম)-এর শাসনাধীন ছিল। এই আটের দশকেই 
ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় অন্তত ৫০০০ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। স্বর্ণমন্দিরে অপারেশন বু-স্টার, ইন্দিরা 
বার্লিনের প্রাচীর ভাঙার শুরু আর রাশিয়াতেও ভাঙনের চোরাস্রোতে ‘পেরেস্বৈকা’, ‘গ্লাসনস্ত’ 
ঘোষণা । এই অস্থির বিশ্ব রাজনৈতিক পরিবেশেও বিশ্ব পুঁজিবাদী সংস্কৃতি নয়া ওপনিবেশিক শক্তি 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল আটের দশকের ঠাণ্ডা যুদ্ধের অনিবার্য ফলক্রুতি হিসেবেই এবং 
আত্মস্বরূপ মতোই হানা দিয়েছিল উন্নতিশীল দেশগুলির জনমানসে। এক্ষেত্রে সবথেকে সহায়ক 
ছিল অডিও-ভিশ্তয়াল মিডিয়া তথা দূরদর্শনের প্রভাব। 

আশির দশকে পালিত হয় বিশ্ব যোগাযোগ বর্ষ। সেই ছাপ এসময়ের সাংস্কৃতিক জগতেও কি 
পড়েছিল? লক্ষণীয়ভাবে এসময় কবিতা-পাঠ, কবিতা উৎসবের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় কবিতাচর্চার 
আসর। 

এই আটের দশকের কবিতাও বহুরৈখিক, বহুকৌণিক। অসংখ্য কবি এবং বহুস্বরের সমাপতনে 
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আশির কবিতা এক বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করেছে। কখনো কবির নিভৃত আলাপচারিতার ব্যক্তিগত 
কথোপকথনের সাক্ষী, কখনো বা সামাজিক বাস্তবতার দাবিতে অক্ষরে রয়ে গেছে বিপ্লবের 
প্রতিশ্রুতি। নতুনত্বের ধারাবাহিকতায় প্রচলিত সব ভাবনাকে নসাৎ করছেন কবিরা। সেটা ছন্দ বা 
বাকস্পন্দন, কবিতার বিষয়, প্রথাগত বিন্যাস থেকে প্রেম ব্যক্তিগত অনুভূতি যাই হোক না কেন। 
ছন্দকে একইভাবে রেখেও শব্দকে নতুনভাবে ব্যবহারের পথেও হেঁটেছেন কেউ কেউ। শব্দের 
জোট নির্মাণের প্রবণতা বা টানা গদ্যতে লেখার প্রবণতাও এই পর্বের কবিতায় দেখা যায়। 
যেমন রাহুল পুরকায়স্থের কলমের অনবদ্য এই কবিতা-_যেখানে আঙ্গিকগত বিন্যাসে 
‘কনটেন্ট’ ছাপ ফেলে যায় তীক্ষু, খজু ভঙ্গিতে-_ 
মানুষের সংসার 
আবহাওয়া ভালো নয় 
সমস্ত নক্ষত্র আজ পৃথিবীর দিকে 
যদি খসে পড়ে! উনুনে, হাঁড়িতে... 
পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে আছি 
-_রাহুল পুরকায়স্থ, ডানা! রাছুল পুরকায়স্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
কিংবা এই কবিতাটি, যেখানে কবি দেখিয়েছেন ইংরেজি-বাংলা শব্দের মিশেলে আধুনিক প্রমাণকারী 
বিশ শতকীয় অনুকরণপ্রিয় ভাষা ব্যবহার ও মানসিকতার স্পষ্ট উদাহরণ 
“আবে ইয়ার, মাল ও মশলা এত বেড়ে গেছে আর শালা ভা-ভা-ভা- 
ভালোবাসা এত কমে গেছে, ঈশান থেকে আসা শ্রাবণবেলাগোলা ভিজে ফ্রাই, 
জিভে কীচালঙ্কা ঘষেও সেক্স এল না 
বুলডগের মতো গঁ গ করতে লাগল গিয়ার তবু সে এল না...” 

_সুবোধ সরকার, সেক্স এলিজি/ সুবোধ সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
স্মার্ট আধুনিক বাচনে ব্যঙ্গের মোড়কে বাস্তবের বা ঘটমান বাস্তবের ছবি যেন উঠে এলো, সেই সঙ্গে 
শব্দনির্মাণের এই প্রবণতা, অবয়বের তীক্ষু খজুভাব__-এটাও আশির কবিতার এক বৈশিষ্ট্য। 

আসলে এই নির্মাণের নতুনত্বেই আশির কবিরা বাস্তবের মধ্যে আঁকতে চেয়েছেন পরা- 
বাস্তবকে। বাস্তবের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা-_এসবও একপ্রকার 
স্বপনপ্রয়াণ, আশাভঙ্গের ব্যর্থতা। কবিতার রাজ্যে এক বড় বিপ্লব ঘটে গেছিল সেদিনই। দেখা যাচ্ছিল 
নব্যউপনিবেশবাদী, উত্তর-আধুনিকতাবাদী, নারীবাদী ও নিন্নবর্গ সচেতনতার কবিতা। না-কবিতার 
দিকে ঝৌক থেকেও কেউ কেউ ঝুঁকলেন ত্যান্টি-পোয়েট্রির দিকেও। লক্ষ্য করা গেল ব্যক্তিগত 
সত্তা বা আমিত্বের অনুপস্থিতি । বাস্তবের অনুকরণ না করায় কবিতায় সৃষ্টি হলো হাইপাররিয়েলিটি। 
দেখা গেল ডিসকোর্সের ডিকনস্ট্রাকশীন। আধুনিক জনজীবনকে সংযোগ করে নেওয়া হলো কবিতার 
মিথ, পুরাণের সঙ্গে। উত্তর আধুনিকতার হাত ধরে এঁতিহ্যের বিনির্মাণ ও শিকড়ে ফেরার তাগিদ 
লক্ষ্য করা গেল। এঁতিহ্যকে স্পর্শ করেই কারুর হাতে জন্ম নিল এতিহ্য প্রসারের কথকতা । 
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আশির কবিতা: নির্মাণের স্বতন্ত্র কথকতা (১৯৮০-১৯৮৯) 


উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা মিথ, পুরাণকে দেখতে চাইলেন সমকালের দৃষ্টিতে। শব্দের পুরনো 
অর্থকে ছাপিয়ে প্রসারিত করলেন আরো বিস্তৃত অর্থের জগৎ 
তারপর অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ানো 
যেখানে শব্দের নিকৌনো উঠোন 
যার গভীরে অন্বেষণ আরো গভীরে প্রায় অনধিগম্য...” 

_অঞ্জন সেন, শব্দ নিয়ে। উভর-আধুনিক কবিতা 
আবার শব্দ-অর্থের পরিকাঠামোগত বিন্যাস ছাপিয়ে কবিতা নিজেই হয়ে ওঠে ব্যক্তিক স্বর 
কখনো সমকালের, কখনো সর্বকালের-_-যেমন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নাগরিক বচন সরিয়ে দেহাতি 
ভাষায় কবিতার শরীর নির্মাণ করেন, আর তাতে মিশে যায় দেশোয়ালি সংস্কৃতির সুর 

“এমন ধান বহুদিন হয় নাই হেই 
এমন ধান 

এমন ঘাসফুল্যা ঝুমোর্যের পারা ঝুলুর 
দিনকাল বদল্যিছে হেই ইব্রে 
দিনকাল ভাল হচ্ছে ব...” 

__দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনকাল বদলিছে হেই! উত্র-আধুনিক কবিতা 
এমনকি কন্যাভ্রণহত্যার মতো ঘটনায় বেদনাহত কবি পুরাণের প্রতিকল্প নির্মাণ করেন-__যে বা 
নতুন চোখে পুরানের বিনির্মাণ-_ 

“আমাদের পুত্র চাই শুধু 
পুত্রের শৈশব গন্ধে ভরে থাক সবুজ পৃথিবী 


পাণ্ডু বললেন, পুত্র বারো রকমের 
আমার আত্মজ হলে স্বয়ং জাতক 


যদি অসমর্থ হই, ভাড়া করে, নিয়োজিত করে 
অথবা যে কোনো ভাবে বীজ. এনে দেব 
রাজ্যসুখ ধনমান কিছুই চাই না 

চাই না কন্যার জন্ম, আমাদের পুত্র চাই শুধু।” 

__মল্লিকা সেনগুপ্ত, পাওঁর পুত্রাকাঙ্কা! মল্লিকা সেনগুপ্তের শেষ্ঠ কবিতা 
আপাত সুস্থির সময়ে সামাজিক কোনো বড় ক্রাইসিস না থাকায় এ সময়ের কবিতা যেন কিছুটা 
ব্যক্তিগত ৷ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পিছুটানহীন রচনা একে বলা না গেলেও, হয়তো এটা সময়ের 
ছাঁপ। অমিতেশ মাইতি, সংযম পাল যারা আশিতে লেখা শুরু করেছেন অথবা অগ্রজ জয় গোস্বামী 
অথবা মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতায় ঘরসংসার, নিজস্ব নারীর সঙ্গে ভালোবাসার মুহূর্ত অথবা নিপাট 
মধ্যবিত্ত টানাপোড়েনহীন জীবনযাপন হয়ে থেকেছে কবিতার বিষয়। মৃদুল দাশগুপ্তের এই কবিতায় 
পাওয়া যায় নিপাট ভালোবাসাবাসির সেই চিরন্তন ঘর-গেরস্থালির কথা-_ 
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থাকবে শ্যাওলা রাঙানো একটি নৌকো, 
ফিরে এসে খুব আলতো ডাকবো, বউ কই... 
রাজি?” 
_ মৃদুল দাশগুপ্ত; বিবাহ প্রস্তাব/ নিবার্চিত কবিতা 
কিংবা বীথি চট্টোপাধ্যায়ের মেয়েলি জগতের সাজানো গেরস্থালির সুখী ঘরকন্নার ছবি 


কাশফুল দোল দোল” 

__বীথি চট্টোপাধ্যায়, তোমার জন্য! বীথি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
নব্য পনিবেশিক সংস্কৃতির ভোগবিলাস প্রাচুর্যের মোহময় হাতছানি ছিল স্বাভাবিক কলশ্রুতি। 
নগরকেন্দ্রিক পরিশীলিত, রোমান্সের তবকে মোড়া বিপ্লবের স্বপ্নে যে আধিপত্যকামী এই ভোগালিক্ষু 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না, তা বুঝেই কিছু কবি হাত পেতেছিলেন দেশীয় 
এতিহ্যের কাছে। খুঁজে-পেতে নিতে চেয়েছিলেন গ্রামীন সেই দেশীয় সমাজের আীতের কথা। শহর 
কলকাতা থেকে অনেক দুরে প্রত্যন্ত জেলায় নামী-অনামী পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবিতাচর্চাও 
করে গেছেন এই ধারার কবিরা। এদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি নির্মল হালদার। তীর 
প্রথম প্রকাশিত বইতেই যিনি প্রতিষ্ঠানের মুখে লাথি মেরে, নাগরিক সমস্ত ওদ্ধত্যকে এক লহমায় 
চুৰ্ণ করেও বলতে পারলেন 

“নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে লেখা 

লেখা কি আমার? আমি এ লেখার মধ্যে পেয়েছি বাবুয়ানি 

বাবু সমাজের রা 

আমি কেন দীড়াব এ লেখার কাছে, এ লেখার কাছে, এ লেখা কি আমার? 
আমি আছি ধান ক্ষেতে ধান পাহারায় 

আমি আছি মাঠে গরু ছাগল নিয়ে 

আমি কেন যাব এ লেখার কাছে?” 

_ নির্মল হালদার, নগরকেন্দিক/ নিম্ল হালদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
বাবুসমাজের মধ্যে মিশে গিয়ে জাত খোয়াতে চাননি কবি। তাই প্রতিষ্ঠায় বা প্রতিষ্ঠানের মুখে 
দুমান্দুম লাথি মেরে দুঃখী হতে পারেন, ক্ষুধায় ক্ষুধিত হতে পারেন, কিন্ত আপোস করতে পারেন না। 
কারণ নির্মল হালদার দেখেন, অন্ধকারে, না খেতে পাওয়া, পিছিয়ে পড়া, সেইসব মানুষের ছবি! 
যারা ক্ষেতে ফসল কাটে, গরু চরায়, যাদের ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া পাতলুন, যার দুঃখী জনসাধারণ। তাই 
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যে অস্ত্র স্বাধীনতা দিয়ে নীরব, যাতে মরচে পড়ে গেছে, সেই অস্ত্র দিয়ে কবি ঘাস কাটতে চেয়েছেন, 
অন্তত তাতে বাবুয়ানি ঘুচবে, কর্মঠ হওয়া যাবে, ঘাস কাটলে তো দেশেরও জঞ্জাল সাফ হয়। 
আটের দশকে যে সাব-অল্টার্ন বা নিন্নবর্গীয় চেতনার কবিতার ধারা গড়ে উঠেছিল, নির্মল 
হালদারকে বিনা আয়াসেই তার পুরোধা পুরুষ বলা যায়। যদিও বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তার আবির্ভাব 
সাতের দশকেই। তাত্বিক কোন দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং যে মাটি ফুঁড়ে ঘাস বেড়ে ওঠে তিরতির করে, 
যে মাটি নাকছাবি পড়ে সর্ষে ফুলের তারাই তাদের কথা লিখিয়ে নিয়েছে কবিকে দিয়ে। শহর 
থেকে দূরে কবি আমাদের নিয়ে যান সেই নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী মানুষের কাছে__জীবনের কাছে 
অবহেলার কাছে। 

“বিড়ি বীধতে গিয়ে 

যে মানুষটার বুক থেকে উলে উঠেছিল রক্ত 

সেখানে 

তুমি কল্পনা করেছ আরও একটা মানুষ 


জলা জমিতে কিশোরীও খুঁজছে গুগলি-শামুক 
আজ আমরা গুগলি মাংস খাব” 

_ নির্মল হালদার, কল্প । নিমল হালদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
কবি কবিতায় সন্ধান করে ফেলেন কে বা কারা হাতে দিয়ে গেল ভিক্ষাপাত্র। তাই রোমান্স নয় প্রকৃত 
দেশ। কবি যেন আমাদের নান্দনিক চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেন স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ বাস্তবের 
এই ছবিতে। অন্নদাতা যে সেই যখন ফ্যানের গন্ধ নিয়ে বেঁচে থাকে, তারা খিদের আগুন বুকে 
লুকিয়ে নেয় ভাতের চূড়ার স্বপ্ন চোখে নিয়ে। সমস্ত ভান, সমস্ত আড়াল সরিয়ে রেখে, নিজেকে 
প্রান্তিক সমাজের মানুষ বলে দাবী করে নির্মল বুকে হাত রেখে বলতে পারেন-_ 

“মাটি বিক্রি করতে গেলে মনে হয় 

মাকে বিক্রি করছি 

মায়ের চোখ নেই মুখ নেই হাত নেই পা নেই 

মা কেবল বুক পেতে দিয়েছে 

এক ঝুঁড়ি মাটির দাম আট আনা।” 

নির্মল হালদার, অনাথপিওদ। নিমর্লি হালদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা 

দেশীয় সংস্কৃতির মূলকে খুঁজে পেতে, এঁতিহ্যের বিনির্মানে, শিকড়ে ফেরার তাগিদ অনুভব 
তুড়ি মেরে, অবক্ষয়ী আধুনিক পর্বের রুচিহীনতাকে পাশে সরিয়ে “উত্তর-আধুনিকতাবাদে'র মধ্য দিয়ে 
কবিতাকে খুঁজেছেন। যে আধুনিকতা রক্ষণশীলতার নামান্তর, অবক্ষয়ে বিকারপ্রস্ত, প্রভুর অনুগত, 
কিংবা স্থিতাবস্থার পক্ষাশ্রয়ী, সেই আধুনিকতা শিল্পীচেতনার স্বাভাবিক নিয়মেই পেরিয়ে গেলেন 
তারা অবশ্যই তত্ত্বকে আকড়ে ধরে বা তাত্বিক সচেতনতা নিয়ে তারা অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের 
বিরোধিতা করেছেন এমন নয়, বরং স্বাভাবিক এবং স্বতংস্ফুর্তভাবেই তীরা পেরিয়ে গেছিলেন 


২৩৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


আধুনিকতার সীমাকে। পাশ্চত্যের উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের সঙ্গে এদের মতবাদের বহু পার্থক্য 
থাকলেও মিলও ছিল অনেক। দেশীয় লোকায়ত এঁতিহ্যের বিনির্মাণে এদের কবিতা এক স্বতন্ত্র 
কথকতার সৃষ্টি.করে। সাংস্কৃতির মূলকে খুঁজে ফেরার তাগিদে, দলিত, নারী প্রভৃতি খণ্ড, ক্ষুদ্র বর্গে 
জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও সৃজন করার মাধ্যম হিসাবে এরা বেছে নিয়েছিলেন কবিতাকে । তাই এদের 
হাতে কবিতা পুরাণ, মিথ-এর নবনির্মাণ ঘটিয়েছে, এমনকি অপ্রচলিত, অব্যবহৃত কিংবা লোকজ 
দেশীয় শব্দের ব্যবহার কবিতাকে সংস্কৃতির গভীরে নিয়ে গেছে। উত্তর-আধুনিক কয়েকজন কবির 
কবিতা পড়লেই তা স্পষ্ট হয় 
১. “বট গাছের ছায়ার নীচে বসে থাকা পথিক শোনে 
শুকসারীদের কথা 
ঠিক একই সময়ভাবে ‘এটা ভারতবর্ষ 
হাওয়ায় ভাসে রাম-কাহিনীর টীকা 
ব্ৰাহ্মীলিপির পাঠ 
চণ্ডীদাসের গান 
অশোকস্তস্ত থেকে আলো ঝলসায়” 
-_অঞ্জন সেন, ভারতবর্ষ ১৯৭৭! উত্তর-আধুনিক কবিতা 
২. “গোণ্রাসে খাবো মোটা ভাত, আর 
তোমাকে আলতো আকড়ে 
দারুন ঘুমাবো; মেলা থেকে কিনে 
দেবো পেতলের মাকড়ি 
এর চেয়ে বড়ো স্বপ্নের কথা 
জানিনা, মানি না কিচ্ছুঃ” 
_ মৃদুল দাশগুপ্ত, একজন ভারতীয় নিগ্রোর কবিতা । উত্তর-আধুনিক কবিতা 
৩.  প্প্রণয় হবার কালে পীত মুখে রক্তের আষাঢ়ধারা 
রান্নাঘরে সমস্ত লিখন মুছে যায়; শ্রাবণের মতো চুল 
প্রণয় হবার কালে যেসব বন-মাঠে নেভারথের 
চাকার ছায়া পড়ে;” 
-_ অনুরাধা মহাপাত্র, উত্তর বাংলা । উত্তর-আধুনিক কবিতা । 
একান্ত জনহীন, খাদ্যের অনুগামী 


--সৈকত রক্ষিত, পাতচাটা। উত্তর-আধুনিক কবিতা 
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অঞ্জন সেনের “ভারতবর্ষ ১৯৭৭+ কবিতাটিতে রূপকথা বা মিথকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের সেই 
চিরস্তন রূপকেই তুলে ধরা হয়েছে। যে ভারতবর্ষ রাম কাহিনী, চণ্ভীদাসের গানের লালিত, শিকড়ে 
যার মাটির গন্ধ সেইখানেই “সত্যমেবজয়তে'-র আড়ালে মানে খুঁজে ফেলে প্রান্তিক কৃষক। মৃদুল 
দাশগুপ্তের কবিতাটিতে একজন ভারতীয় নিপ্রোর জবানিতে সাধারণ মোটা ভাত কাপড়ে বেঁচে 
থাকার কথা বলা হয়েছে। নিতান্তই সাধারণ, তুচ্ছ এই সাংটুকুও স্বপ্ন হয়ে থেকে যায় কতজনের 
কাছে। অনুরাধা মহাপাত্রের কবিতায় উঠে আসে নারীবাদী পাঠ। যে প্রণয়ে রক্তের আযাঢ়ধারা 
বইতে পারে, যেখানে গৃহাশ্রমে নিযুক্ত নারীকে নিজের স্বর্গ থেকে নরক যা কিছুই হোক তা খুঁজে 
নিতে হয় রান্নাঘরে। একান্ত নিজস্ব সেই পরিসরে সমস্ত লিখন মুছে ফেলে মৃত্যুকে আড়াল করে 
থাকতে হয়। প্রণয় হবার কালে সেই লক্ষ কোটি মুহূর্ত প্রতিটি চিন্তে মৃত্যু একে রাখে। একান্ত 
গৃহস্থ এই ছবিতে নারীকে দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি মনে হয়। 
সৈকত রক্ষিতের কবিতায় আসনপিড়ি করে খাওয়া নয়, বাড়তি অপ্রয়োজনীয় খাবারের দাবিও 
যে কত মহার্থ্য হতে পারে, তা দেখিয়েছেন। ক্ষুধার যন্ত্রনার তীব্র কশাঘাতে কবিতা ছেনে উঠে 
এসেছে বাস্তব ছবি, যা শব্দ-অর্থের অবয়বে ঘিরে থাকা কবিতাকে অতিক্রম করে যায় আত্যপ্তিক 
সততায়। 
সাতের দশকের মাঝামাঝি পালিত হয় বিশ্ব-নারী বর্ষ। সেই সময় থেকেই নারীবাদী কবিতার বা 
বলা ভালো কবিতায় নারীচেতনার পাঠ এক ভিন্ন স্বরে ধরা পড়ে । অবদমন, অবহেলা, লাঞ্কনা-গীড়ন 
পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এ সময়ের কবিতা যে সোচ্চার ঘোষণা করেছে তাতে নব্য- 
আধুনিকতার নান্দনিক ক্ষেত্রটিকেও স্পর্শ করা যায়। কবিতা হয়ে উঠছে নারীর কলমে স্বতন্ত্র এক 
“আইডেনটিটি*। পুরুষের এই সমাজে নারী তো ‘অপর’ (০৫591 সমাজে পুরুষ এবং নারীর অস্তিত্ব 
পারস্পরিক অন্যান্য নির্ভরতার নয়, পিতৃতন্ত্রের নিজস্ব সংজ্ঞায় তাকে নির্মাণ করা হয়। ভার্জিনিয়া 
জীবনের কথকতায় পিতৃতন্ত্রের একটা চালাকি থেকে যায়_- 
“Women have served all the centuries as looking glasses possessing 
the magic and delicious power of reflecting the figure of man at twice 
its natural size.”> 
এই দশকে অন্যতম প্রধান নারীচেতনার কবি হিসাবে অবিসংবাদিতভাবেই উঠে আসে “কথামানবী? 
মল্লিকা সেনগুপ্তের নাম। কথামানবীর মতোই ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক 
যে আগুন চাপা পড়ে আছে, মল্লিকা তারই কথাকার। তার কবিতা ভুলে যাওয়া, উপেক্ষিত, ইতিহাস 
বিলুপ্ত এইসব মেয়েদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্কা, বিশ্বীসভঙ্গ, নিপ্রহ, যন্ত্রণার অভিব্যক্তি! যেমন 
এই কবিতাটিতে উঠে এসেছে দাম্পত্যের আপাত-সুখী মানচিত্রের মধ্যে একটি মেয়ের রোজকার 
একটু একটু করে নিজেকে হারিয়ে ফেলার কথা। যৌনতা কি শুধুই পুরুষের বীর্যের অস্তিত্ব 
নির্ধারকের প্রকাশ? 
“ভ্রুণ সঞ্চারিত হলে শকুনের ডানা দিয়ে 
সিঁথি চিরে দেবে দ্রুহ--আমার পুরুষ, যেন দুরন্ত ছেলেকে 
গর্ভে নিতে পারি। বলো সামমন্ত্র, মহিষের দুধে মুখ ধোও, 
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নদী আলোড়িত করে তোলো সার্চ লাইটের অপার বিস্ময়ে 
কুরুক্ষেত্র ঘাসে ভরে গেছে। এত রাতে আর ছুঁয়ো না আমাকে!” 
মল্লিকা সেনগুপ্ত, কৃরক্ষের। মরিকা সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
শেষ বাক্যে এসে যেন চাবুক মারে কবিতাটি পাঠকের মনে। মানবী জন্মের শুরু ও শেষে কি তবে 
জুড়ে দিতে হয় বা নিতে হয় পুরুষের নাম? 
“তোমার জন্য সিঁথেয় রক্ত চিহ্ন 
তোমার স্মৃতিতে আলোচাল খাওয়া বিধবা 
আমার জন্য কি করেছ তুমি মিতা?” 

_ মল্লিকা সেনগুপ্ত, পুরুষের গন। মল্লিকা সেনওওের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে যেখানে নারীরা উপেক্ষিত ইতিহাসবিদের কলমের পৌরুষে সেখানে 
মল্লিকা প্রশ্ন করেন মার্কসকে, কাকে বলে শ্রম! কে শ্রমিক আর কে শ্রমিক নয়__ 

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে 

আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?” 

_মলিকা সেনগুপ্ত, আপনি বলুন। মাকর্স মলিকা সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
ঠিক একই কথা শোনা যায় আরেক কবি সংযুক্তা বন্দ্োপাধ্যায়ের কবিতাতেও-_ 

“না, আমায় সিঁদুর দিয়ো না। সিঁদুরে শূন্যের বোধ নেই।” 
দাম্পত্য-প্রেম-সম্পর্কের এই চিহ্নের বোঝা বয়ে কেন বেড়াতে হবে নারীকে? সিঁথি চিরে যে 
ব্যথার জন্ম, তা কেন আগলে বেড়াতে হবে? আগলে রাখতে হবে কারণ মাটি ও নারী সম্পত্তি 
ভিন্ন কিছু নয়! তাই বিবাহের অভ্যস্ত যৌনতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বেরিয়ে আসা ব্যর্থ দাম্পত্যের 
ছবি-_ 

এবার কি বালিয়াড়ি? বালি আর মরাশীস ঝিনুকের স্বাদ? 
অবিরাম সমুদ্রনুনের ঝড়ে 

হারিয়ে যাওয়ার পর 

জিভ জ্বলে, এত ঝীজ, সারাদিন চোখে জল আসে” 

_-সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, যৌনকাতর নয়! সংযুক্তা বন্তোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
যৌনতা থেকে যৌথতা, ব্যর্থতা, কষ্ট নারীর স্বাধিকারের লড়াই, নারীর কলমে উঠে এসেছে তাদের 
নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব কথনভঙ্গিতে। মেয়েদের কথা, তাদের কথা, আঁতের কথা মানে কি শুধুই 
শাড়ি, গয়না, কসমেটিক্স, স্বামী-সংসার? তাদের আলাদা কোনো ভাবনার আকাশ নেই? নাকি 
গিরি MM 
নিজেকে। এটাই যেন তাদের আইভেনটিটি__ 
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“এই শাড়ি পরুন। পুরুষ মনোযোগ দেবে। গাড়ি চেপে 
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চুম্বন চাইবে... 
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অনেক মেয়ের ভীড় থেকে, ওকে 
ফিরিয়ে আনার আলো জোগাবে আপনাকে...” 

_-চৈতালী চট্টোপাধায়, ক্রোড়পত্র! চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ট কবিতা 
একদিকে এ সময় যখন নারীচেতনার কবিতা লেখা হচ্ছে প্রচুর, তখনই আরেকদল কবি কবিতার 
গঠনে, শব্দ নির্মাণের নতুনত্বে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কেউ কেউ না-কবিতার প্রতি তীব্র 
ঝৌক থেকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ লিখে রেখেছেন কবিতার মধ্যে বিক্ষুব্ধ এই পরিস্থিতিতে শিল্পের 
সুষমা নয়, বরং স্পষ্ট, তীক্ষ বাচনে কবিতা হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের হাতিয়ার! বেপরোয়া এই 
প্রকাশভঙ্গি আশির কবিতার একটা চেনা বৈশিষ্ট্য হলেও কোথাও যেন কবিতার আবার ছদ্মবেশ 
ধারণের প্রয়োজন পড়ে। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা আড়াল খুঁজে নিয়ে তাই জহর সেন মজুমদাররা 
স্যুররিয়ালিজমের মোচড়ে বাস্তবকে নির্মাণ করতে থাকেন। যেমন এই কবিতার অংশে 

“এক সার্বভৌম নারী, লালচে টিয়ার কথা ভাবে, 

উপুড় করার শেষ বিন্দুগুলি, হাহাকারে গৃহপালিত, 

ওষ্ঠের কুসুম, মানস সরোবর হাঁস ধরে।” 

জহর সেন মজুমদার, উষা-শ্রমিক। উত্তর-আধুনিক কবিতা 
আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার অবিশ্রান্ত ঘটে চলায় সময় উত্তাল 
হলেও কবিদের কবিতায় নীরবতা ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজনৈতিক মতবাদের স্বতন্ত্র, অকপট 
প্রকাশ এ সময়ের কবিতায় সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রম জয়দেব বসু। 
যাঁর কবিতা শুধু সামাজিক স্বপ্নপ্রয়াণ হয়ে থাকেনি, সামাজিক বাস্তবতার দাবিতে অক্ষরে রেখেছেন 
বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি, নিজের সময়কালে একা । আঘাতে আঘাতে ভেঙে দিতে চেয়েছেন নাগরিক 
ওদাসীন্য। নিজেকে ক্যাডার মনে করা কবি জয়দেব সেই দৃঢ়তায় সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারেন, 
ততদিন কলম ঘষটে যাবেন যতদিন থেকে যাবে কম্যুনিস্ট পার্টি। তার কবিতার মধ্যেই জয়দেবের 
নিজেকে ভেঙে গড়ে নেওয়াটা অনুভব করা যায়। স্ববিরোধিতার ইঙ্গিত থাকলেও, মনে হয় সমস্ত 
তাত্বিক শুদ্ধতার বিরুদ্ধে আমাদের এই জান্তব জীবনই আমাদের লেখাপত্র হওয়া উচিত। তার 
“জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার: এক” কবিতাটিতে সেই আবেগের ছবিই ধরা পড়ে 
এপার বঙ্গাল, 
হরি বিরহ তো সর্বলোকে জানে, আর 
তাদের কথায় ভুলে 
রও দেখি চাদ বা মেয়ের দিকে ফাক পেলে 
আরে ঠারে চান। 
এবার অন্যভাবে কবিতা বানানো যাক- এসো, লেখাপড়া করো, 
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নর মানুষের কাছাকাছি থাকা। 
পার্টি করার থেকে বিশল্যকরণী আর কিছু নেই কবির জীবনে।” 

_জয়দেব বসু, জনগণতাস্িক কবিতার ইশতেহার: এক। জয়দেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা 
জয়দেব বসুর মতো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উচ্চারণ না থাকলেও আপাত সুস্থির আটে যখন অন্য কবিরা 
কবিতার আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কিংবা পরাবাস্তবের আধারে বাস্তবের নির্মাণে ব্যস্ত, তখন 
বর্তমানকে পেরিয়ে ভবিষ্যতের আকাশে অশনিসংকেত পান আরেক কবি--তিনি রাহুল পুরকায়স্থ। 

ইহার অধিক আমি আর কী কহিব 
এখনও ভস্মে দেখি জলের প্রতিভা” 
-রাহুল পুরকায়স্থ, ভৈরবী। রাহুল পুরকায়স্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা 


ওগড়াতে চাই আরও সহজ সমাজবোধ, নয়া বিনিময় 
টের পাই পরিবেশ, গুপ্ত শ্বসন!” 

-রাছল পুরকায়স্থ, শকট। রাহুল পুরকায়স শ্রেষ্ঠ কবিতা 
আশির কবিতা সচেতনভাবে পূর্ববর্তী দশককে অস্বীকার করে নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণে সচেষ্ট 
হয়েছে। নিজস্ব যাপনের প্রেক্ষিতে এই সময়ের কবিরা তাদের কবিতার দেহ নির্মাণ করেছন। আসলে 
নান্দনিক প্রবণতার স্বরূপকে কোনো একটি বিশেষ কালপর্বের কবিতায় অনুধাবন করতে গেলে 
প্রথমত ব্যক্তি কবিদের কাছেই আলাদা আলাদা করে পৌছে যেতে হয়। কারণ সমস্ত ব্যক্তিঅনুভবকে 
একত্রিত করে একটি সামগ্রিক চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। তবে শিল্পের কাছ থেকে সময়ের বিবরণী 
তো আশা করা যায় না, প্রয়োজনীয় দূরত্ব থেকে কালের নিরিখে তা যাচাই করে নিতে হয় 
পাঠককেই। আশির কবিতার বহুমাত্রিক যে বিস্তারের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম, 
হয়তো তার খণ্ডচিত্র এই লেখার মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যাবে। 

শিল্পের ভাবনা শুধু প্রান্ত ছুঁয়ে থেমে থাকে না। বিদ্রোহ, বিপ্লব, প্রেম, আবেগ, আনন্দ, বিষাদ 
আলো-আধারির জাল বুনে চলে। কবি বা শিল্পী কখনো সেই জালে ধরা দেন, কখনো ধার থেকে 
বেরিয়ে নির্মাণ করেন স্বতন্ত্র কথকতার। দায়বদ্ধ শিল্পের নিয়মই তো চলমান বাস্তবকে ধরা, বাস্তবের 
আগুনে হাত সেঁকে দহনকে বয়ে চলা; কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। নান্দনিক বোধের কাছে তাই 
আটের কবিতা নিজেই বিচ্ছিন্ন এক ইতিহাস। বাকি অনেক উত্তাল, কল্পোলিত দশকের থেকে পৃথক 
_নিজস্বতায় ভরপুর, স্বতন্ত্র_-আর স্বতন্ত্র বলেই সার্থক। 


১. A Room of 07975 Own, Virginia Woolf, Ch-2, 1929১ Rpt. New Delhi, VBS 
Publishers, 2004 


২৩৮ 


আশির কবিতা: নির্মাণের স্বতন্ত্র কথকতা (১৯৮০-১৯৮৯) 


আকর গ্রন্থ 


, অমিতাভ গুপ্ত, উত্তর আধুনিক কবিতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, একুশে প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৮৯ 
. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ 


পাবলিশিং, মে ২০০৬ 


. জয়দেব বসু, জয়দেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৫ 


৪. নির্মল হালদার, নির্মল হালদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি 


২০০০ 


. বীথি চট্টোপাধ্যায়, বীথি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, 


দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১০ 


: মল্লিকা সেনগুপ্ত, মল্লিকা সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ 


পাবলিশিং, আগস্ট ২০১২ 


৭. মৃদুল দাশগুপ্ত, নির্বাচিত কবিতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, অফবিট, ১৭ অক্টোবর ১৯৯৯ 


১০, 


. রাহুল পুরকায়স্থ, রাহুল পুরকায়স্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, 


জানুয়ারি ২০০৫ 


. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, সংযুক্তা বন্য্োপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ 


পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৫ 
সুবোধ সরকার, সুবোধ সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ 
পাবলিশিং, আগস্ট ২০১২ 


সহায়ক গ্রন্থ 


>. 


অঞ্জন সেন, বাংলার উত্তর আধুনিক সাহিত্যচিন্তা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, গাঙ্গেয় পত্র প্রকাশনা, 


জুলাই ২০০৪ 


. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ার ভাটায় ষাট সত্তর, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স, মে 


১৯৯৭ 


, অমিতাভ গুপ্ত সেম্পা.), উত্তর আধুনিক কবিতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, একুশে প্রকাশন, জানুয়ারি 


১৯৮৯ 


* অমিতাভ গুপ্ত, উত্তর আধুনিক চেতনার ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ত্রিরত্ব প্রকাশনী, 


সেপ্টেম্বর ১৯৯২ 


. ধনঞ্জয় দাশ সেম্পা.), মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, প্রথম অখন্ড সংস্করণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, 


বইমেলা ২০০৩ 


, বিপন চন্দ্র, ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ 


পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০০৩ 


৭. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যবিবেক, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৭ 


, হিমবস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা নিয়ে, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৌষ ১৪১১ 


৯. সন্দীপ দত্ত, বাংলা কবিতার কালপঞ্জি (১৯২৭-১৯৮৯), দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, র্যাডিকাল 


ইন্প্রেশন, জানুয়ারি ১৯৯৩ 


২৩৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


১০. Engels, ‘The Origin of the Family, Private Property and the State’, First Progress 
Edition, Moscow, Progress Publishers, 1948 


ব্যবহৃত পত্র-পত্রিকা | 
১. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সেম্পা.), পরিকথা, ডিসেম্বর ২০১৪ 
২. সুবল সামন্ত সেম্পা.), এবং মুশায়েরা, উনবিংশতি বর্ষ, এপ্রিল-জুন ২০১২ 
৩. শমিতা চক্রবর্তী সেম্পা.), শামিয়ানা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১৪ 


২৪০ 


অনর্থক অপভাষা, নাকি চরিত্রের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের 
প্রয়াস: প্রসঙ্গ নবারুণ ভট্টাচার্য 
প্রসেনজিৎ মহাপাত্ৰ 


লেখক নবারুণ সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের কথা বলবে। তাদের মতো করেই বলবে। 

সেই প্রীস্তবাসী মানুষের মুখে সাধুভাষা গুঁজে দিতে পারবে না নবারণ। আর আমার 

লেখায় স্যাং-এর ব্যবহার নিয়ে অনেক কথা আগেও বলা হয়েছে। আমি ওগুলোকে বলি 

অপ্রাপ্তবয়স্ক সমালোচনা! আমার লেখায় যে স্্যাং থাকে তা মানুষকে সম্মানিত করার 

জন্য ব্যবহার করা হয়। আর সেই ব্যবহার আমি যথেষ্ট দায়িত্বসচেতন ভাবেই করি।১ 
নবারুণ ভষ্টাচার্য-এর লেখার কথা এলেই অবধারিত ভাবে উঠে আসে যে-কথাটি, তা হল জ্্যাং-এর 
ব্যবহার। সম্ভবত জীবনের প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই তাকে এই প্রসঙ্গের প্রশ্ন কয়েকটি শুনতে হয়েছে। 
লেখক নবারুণও স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে গেছেন। শুরুর উদ্ৃতিটি তারই একটা 
নমুনা মাত্র। লেখক নবারুণ বারবার এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, তার লেখায় যে প্রান্তিক 
মানুষগুলো উঠে আসে, তাদের সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য, তাদের মুখের ভাষাই দরকার। নবারুণ 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যে-মানুষগুলোকে কাছ থেকে দেখেছেন, তাদেরকেই তিনি তুলে এনেছেন 
উপন্যাসে। গীঁজাপার্ক অথবা শ্যামবাজারের কোনও কানাগলির ভিতরে বাংলা মদের ব্র্যাকের ঠেকে, 
যে-মানুষগুলোর দেখা তিনি পেয়েছেন, তাদের মুখে আর যাই হোক, বিদ্যাসাগরীয় বর্ণপরিচয় 
দ্বিতীয় ভাগের গোপালসুলভ গদ্য আশা করা যায় না। এদের রাগ-হাসি-অভিমান-ব্যর্থতা অথবা 
উল্লাস, সবই চড়াগ্রামের, স্থূল রসিকতাও যেখানে প্রভূত পরিমাণে উঠে আসে। তাদের ভাষা তাদের 
সামাজিক অবস্থানকেই নির্দেশ করে। আর নবারুণ-এর নিজের কথাতেই: “মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুম’ 
তাকে “টানে না”।২ তাই তার লেখায় নীচুতলার চরিত্রেরই প্রীধান্য। 

এই নীঢুতলার চরিব্রগুলোর মধ্যে প্রথমেই উঠে আসে ফ্যাতাড়ু-দের কথা। ফ্যাতাড়ু অনেক 
আছে, তবে তিনজনকে চিনলেই কাফি। মদন, ডি.এস আর পুরন্দর ভাট। এরা এমন চরিত্র, যাদের 
মধ্যে ব্যর্থতাবোধ থাকলেও, তার তোয়াক্কা করে না। এক মন্ত্রগুপ্তিতে ইচ্ছামতো উড়ে বেড়ায় আর 
ঝামেলা পাকায়। “বড়লোকের বদমাইশি” নিমেষে বানচাল করে দিতে যাদের জুড়ি মেলা ভার। 
লণ্ডভণ্ড করাতেই যাদের আনন্দ। নিজেদের না-পাওয়াগুলোকে “নকরা ছকরা ফর্দাফাই” করে উল্লসিত 
হয়ে ওঠে তারা। তবে নিছক আদুরে আহাদে উঁচুতলার মানুষগুলোকে সবক শেখানো এদের 
ম্যানিফেস্টোর অন্তর্থত। এতে এরা যারপরনাই আমোদ পায়; ফলত শ্রষ্টা তাই জনসমক্ষেই, এদের 
আদর করে বলে: “আমোদগেঁড়ে"। এখন তাদের মুখের ভাষা তথাকথিত সভ্য সমাজের মুখচলতি 
মান্যভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। এহেন বৈপরীত্য নিয়ে লেখক বলেন: 

আমি সভ্যসমাজ সম্পর্কে ক্কেপটিক। এদের দৌড় আমর জানা আছে। সে তো আমরা 

বাংলার বুদ্ধিজীবীদের সাম্প্রতিক চেহারা থেকে বুঝতে পারছি... ফ্যাতাড়ুরা টোটালি 

আমার পলিটিক্যাল কনসাসনেসের এক্সটেনশন।৩ 
ফ্যাতাডুরা তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রথাভাঙা চরিত্র। যে-পলিটিক্যাল কনশাসনেসের কথা লেখক 


২৪১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বলেছেন, সেই রেশ ধরেই লেখকের স্বপ্নপূরণ করে এরা। রিয়েল লাইফে যেটা করা সম্ভব নয় 
নবারুণ-এর পক্ষে, সেই দায়িত্ব কাধে তুলে নেয় এই লুস্পেন প্রলেতারিয়েতরা। কাঙাল মালসাট 
উপন্যাসে চোক্তার-ভদির সঙ্গে যোগ দিয়ে ফ্যাতাডুরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে। 
ফ্যাতাডু-কবি পুরন্দর তাই সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ, চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে: 
জয়, জয়, আত্মারাম 
চেয়ারম্যানের পুটকি যাম। 
শাসকদলের পুলিশবাহিনী দেখে ডি.এস আর পুরন্দরের কথাবার্তায় যে ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতা ফুটে 
ওঠে, তা তাদের ভাষাতেই প্রকাশ করে। পুলিশ এবং রাষ্ট্রের হাতে সর্বাধিক নির্যাতিত মানুষগুলো, 
ক্ষোভ ওগরানোর মোক্ষম হাতিয়ার করে তোলে ভাষাকে: 
_নীচে তাকা। চলচে! 
_কী? 
_-লালবাজারে কুচকাওয়াজ! 
__বুঝলি কী হচ্ছে! 
__ কুচকাওয়াজ! 
_ ল্যাওড়া! গভরমেন্ট ধন দাঁড়াচ্ছে কি না দেখছে। কেন করচে জানিস? 
__কেন? 
-__গরিবের গাঁড় মারবে বলে। 


নগর-সভ্যতার চোখ-ধাধানো আলোর তলায় যারা বেঁচে থাকে, বাংলা মদের ঠেকের বমি টপকে 
আর তথাকথিত রাষ্ট্রযন্ত্রের সমীকরণটা তারা এভাবেই দেখে। তাদের ভাষায় তাই যথাযথ শ্রেণি- 
প্রতিনিধিত্বের গন্ধ। শুধুমাত্র ভোটার লিস্টে নাম তুলে রাষ্ট্রের শরিক হওয়ার যন্ত্রণাকে সরিয়ে দেওয়া 
যায় সবটুকু রাগ উগরে দিয়ে। সেখানে এই ভাষা অবশ্যন্তাবী হয়ে ওঠে। তাত্বিক কচকচির কি কিছু 
এসে যায়! 

বিশ্বপিতার বিশ্বায়নের পালে হাওয়া লাগিয়ে গণমাধ্যম মানুষকে যখন ক্রমশ কনজিউমার্স 
করে তুলেছে, নিজমতকে প্রচার করছে জনমত বলে, রাষ্ট্র-বিরোধিতার নামে এক বিকল্প প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলছে, অথচ মধ্যবিত্ত বাঙালি দিব্যি সস্তা চাল আর চারাপোনায় বুঁদ, তখনও প্রতিবাদের 
ভাষা হয়ে ওঠে সেই হাড়হাভাতে লুম্পেন বজ্জাতদেরই তথাকথিত স্ল্যাং। তাই রাতের আকাশে 
উড়তে-উড়তে মধ্য কলকাতার একটি বিশেষ বাড়ি দেখিয়ে, ডি.এস ওখানে আলো জুলার কারণ 
জানতে চায়, তখন মদন বলে: 

আনন্দবাজার ছাপা হচ্ছে। আর কী জানবে, বাঁড়া? কাল সাত লাখ বাঙালী এটা পড়েই 

সারাদিন বিচি চুলকোবে। 
নবারুণ যে মধ্যবিত্ত এলিটিজমকে সযত্বে উপেক্ষা করেছেন, তার বিশ্বায়ন-লালিত মুখমণ্ডলে 
সজোরে চপেটাঘাতের জন্য এই প্রান্তিক মানুষগুলোর ভাষা হয়ে উঠেছে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। 
মধ্যবিত্তের রুচি যেদিকে যাচ্ছিল, তা নবারুণ যেমন দেখেছিলেন, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন: 


২৪২ 


অনর্থক অপভাষা, নাকি চরিত্রের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস... 


টিভির রিমোটে চাপ দিলেই যে স্্যাংগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে কী বলবেন? যেসব 
দৃশ্যজনিত জ্যাং যেসব শ্রবণজনিত স্যাং চলছে তা নিয়ে আপনারা কেউ টু শব্দটি 
করেন নাঃ 
অথচ কথা হয় নবারুণ-এর চরিত্রের প্রকৃত ভাষাগুলো নিয়ে । গণমাধ্যম যখন ক্রমশ মধ্যবিত্তের রুচিকে 
বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তাকে ফুলিয়ে কলাগাছ বানাচ্ছে, তখন বিকল্প মাধ্যম খুঁজতে চান লেখক। 
মসোলিয়ম উপন্যাসে মার্শাল ভদির “সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার” পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: 
আজিকার সংবাদপত্রগুলি যেসব খবর ছাপে তাহা পড়িয়া পাঠকের কোনো লাভই হয় 
না। উপরস্ত ছাগলামি বাঁড়ে। তাই, প্রকৃত সরেস সংবাদ সারবান পাঠককে পৌঁছাইবার 
নিমিত্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সমাজে যীহারা মাথা তাহারা আমাদের লক্ষ্য নয়। 
মাথা বাদ দিয়াও অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। আমাদের লক্ষ্য তারাই। 
সুতরাং লক্ষ্য যখন “তারা” সে-পত্রিকার বিজ্ঞাপনও তাদেরই জন্য। বিজ্ঞাপনী বাচন, বলাবাহুল্য, 
তাদেরই গোত্রের। প্রসঙ্গত কয়েকটি নমুনার উল্লেখ ধরা থাকল এখানে: 


ঘরকুনো, গেছো, বেলে, কুইনিন বেঁড়ে 


সব টাইপের ফিমেলের 
বেচামনি বিউটি পার্লার 
অথবা 
স্বল্প খরচে, বাড়ি গিয়া 
কাকাতুয়া, ময়না, টিয়াকে খিস্তি শেখাই 
অথবা | 
হিয়া কা মাল হুয়া পাচার করতে 
ভদি ট্রান্সপোর্ট 
অথবা 


বিবিধ অশুভ অনুষ্ঠানে ঘর ভাড়া দেওয়া হয় 
ভদি-ভবন 

ওপরতলার আমোদ-প্রমোদ বরাবর পেজ-গ্রি নিউজ হয়েছে, আর সংবাদপত্রে সে-ছবি দেখেই 
কাটিয়েছে লক্ষ-লক্ষ ফ্যাতাডুসম প্রান্তিক মানুষ। কিন্তু তাদেরও শখ-আহ্াদ হয়! লেকের ধারে 
দাড়িয়ে থাকা সুবেশী তন্বীর দিকে অপলক চেয়ে থাকে তৃষ্ণার্ত জোড়া চোখ, পুরন্দরের। কাঙাল 
মালসাট উপন্যাসে। কিন্তু সেই তন্বী যখন বড়োলোকের মোটরে উঠে চলে যায়, তখন হাতে থেকে 
যায় শুধুই পেন্সিল। আর নোটবুক! ভাট-কবি তাই পুঞ্ভীভূত ক্ষোভকে, হতাশার কালিতে ডুবিয়ে, 
নিজস্ব লব্জে লিখে ফেলে: 


খুলিতেছে ছাতা, বক্র বাট 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


রৌদ্রে ভাজিছে পুকুরঘাট 
তপ্ত কাচিতে ছাঁটিছে ঝাট 
খুলিতেছে ছাতা, বক্র বাঁট 
ফ্যাতাড়ুদের কথাবার্তায় নয়ের দশকের শহর কলকাতার অন্ধকার জগতের শব্দবন্ধং উঠে আসে 
খুব স্বাভাবিকভাবেই: “গিটকিরি, “কেলো” ‘গ্যাঞ্জাম’, “বডি ফেলে দেওয়া”, “ঝারি”, “শান্টিং” 
‘মেশিন’, “মাল”_এসব শব্দ তারই দৃষ্টাত্ত। এমনকি ছোটোমাপের কামান, তাদের বুলিতে হয়ে 
ওঠে 'নুনুকামান?। 
বেশ্যাদের ভাষাভঙ্গি উপন্যাসে উঠে এসেছে যথাযথভাবে। থানার বড়োবাবু খদ্দের 
ঢোকানোর উপর ফরমান জারি করলে, কালী বলে ওঠে: 
রাত বলে ভোর হতে চলল আর ওনার বটকেরা থামে না। কেন বলব? বড়বাবু 
আমার ভাতার না কে? পুলিশ দেখাচ্ছে। বলি ফি মাসে গুনে গুনে টাকা নিয়ে যাস না? 
এমনিতেই আমাদের লজ্জাশরম কম। এমন কথা শুনিয়ে দেব যে ধন গুইটে পালাবে। 
পাশাপাশি পুলিশদের ভাষাভঙ্গিও তুলে ধরেছেন ওপন্যাসিক। অপরাধ জগতের সঙ্গে থাকতে- 
থাকতে তাদেরও কথ্যভাষায় যে বদল আসে, তা প্রামাণ্য সত্য। হামেশীই এমনটা দেখা যায়। এমনকি 
সত্তরের দোর্দগুপ্রতাপ রুণু গুহনিয়োগী-র আত্মজীবনী৬ থেকে জানা যায়, পুলিশের ভাষাভঙ্গি 
ক্ষেত্রবিশেষে কেমন পালটে যায়। মসোলিয়ম-এ দেখা যায়, রাতের অন্ধকারে, ময়দানে জড়াজড়ি 
করে বসে থাকা দু'জনকে দেখে এক পুলিশকর্মী, তার উধর্বতনকে বলে ওঠে: “মাগিটা ফ্লাইং স্যার। 
জাপটাজাপটি করছিল 
নবারুণ-এর লেখা মানেই ক্্যাং, এমনটা কিন্তু নয়। নবারুণ তাই বলেন: 
আমি দেখেছি আমার লেখায় কোনো গালাগালি নেই, যেমন যুদ্ধ পরিস্থিতি 
পয়েন্টগুলি আলোচনা হয় না। আমার পরিস্থিতি যেমন ডিমান্ড করবে, তেমন 
ল্যাঙ্গোয়েজ আসবে। আর কোটি কোটি মানুষ যে ভাষায় কথা বলে আই কান্ট ডিনাই 
ইট এবং সেটা তো সাহিত্যে তার জায়গা খুঁজবে।? 
আর এখান থেকেই ফ্যাতাড়ুরা জায়গা করে নেয় নবারুণ-এর সাহিত্যে । কোটি-কোটি মানুষের 
মুখের ভাবা, তাদের মুখের ভাষা হয়ে নির্দিষ্ট শ্রেণিগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। সে-ভাষা নবারুণ-এর 
বসিয়ে দেওয়া ভাষা নয়। ওপন্যাসিক সরাসরি বলতে পারেন: 
একটু পুলিশের লক আপে গেলে দেখা যাবে সেখানে যে ভাষা সেটা মান্য ভাষা নয়। 
আমি কী করতে পারি? ...রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে পেচ্ছাপের গন্ধ পেতে হয়। সেটা 
আমি বানাইনি। লোকে মুতছে তাই পাচ্ছে।” 
এই উক্তির মধ্যেই লেখক পরিষ্কার করে দিয়েছেন তীর ভাষা-ব্যবহারের যাবতীয় উদ্দেশ্য। 


তথ্যসূত্র ও টীকা 
১. সুতপা চক্রবর্তী, “আমি সচেতনভাবেই স্্যাং-এর ব্যবহার করি”, কথাবার্তা, কলকাতা: ভাষাবন্ধন, 
২০১৫, পৃ. ২০। 
২. তদেব, পৃ. ২১। 


২৪৪ 


অনর্থক অপভাষা, নাকি চরিত্রের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস... 


৩. “একটা আ্যাবসার্ড পৃথিবী এসে পড়েছে”, লোকায়ত: গল্পসংখ্যা, জুন ২০১৩, পৃ. ১৭ 
৪. সুতপা চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০। 
৫. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, অপরাধ জগতের ভাবা, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮। 
৬. তদানীন্তন পুলিশ অফিসার রুণু গুহনিয়োগী-র আত্মজীবনীটির নাম সাদা আমি কালো আমি। 
৭. নবারুণ ভট্টাচার্য-এর সাক্ষাৎকার, কবিতীর্ঘ -৭১, আশ্বিন ১৪১৪, পৃ. ৩৯। 
৮. তদেব, পৃ. ৩৭। 
আকর গ্রন্থ 


১. নবারুণ ভট্টাচার্য, কাঙাল মালসাট, হুগলী: সপ্তর্ষি প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০০৭। 
২. নবারুণ ভট্টাচার্য, মসোলিয়ম, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৬। 
সহায়ক গ্রন্থ 
১. নবারুণ ভট্টাচার্য, কথাবার্তা, কলকাতা: ভাষাবন্ধন, জানুয়ারি ২০১৫। 
২. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, অপরাধ জগতের ভাষা, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮। 
৩. রুণু গুহনিয়োগী, সাদা আমি কালো আমি তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা: এম.এল. দে এণ্ড কোং, ২০০১। 


২৪৫ 


কুকুর উপকথার জাদু ও নবারুণের বাস্তব 
শুভশ্রী দাস 


ক্ষণজন্মা কয়েকজন প্রতিভার মানুষ পাঠকের হাতে ধরে তাকে নিয়ে যেতে পারেন তার নিজের 
হাতে গড়া জগতে। সেখানে তিনিই সম্রাট। তিনি যা দেখাবেন, পাঠক তাই দেখবে। নিজের অনুভূতি 
তারা সম্প্রসারিত করতে পারেন পাঠকের মস্তিক্ষে। এতটাই স্বতঃস্ফুর্ততায়, যে বাস্তবের সাথে মিল 
হল কি না, তা নিয়ে বড় একটা মাথাব্যথা হয় না। আসলে আমরা যা দেখতে চাই কিন্তু দেখতে 
পাই না, সেটাই আমাদের অনায়াসে দেখান এই সব শিল্পী-সাহিত্যিক। নবারুণ ভট্টাচার্য এমনই এক 
বিরল প্রজাতির সাহিত্য প্রতিভাধর মানুষ। যে ঘরটার দরজা জানলায় উঁকি দেওয়া সাহসের কাজ, 
নবারুণ তার সবকটি আগল উন্মুক্ত করে তাতে অবাধ বিচরণ করতে পারেন। এই সহজাত দক্ষতায় 
তিনি বাংলা আধুনিক সাহিত্যে অনন্য সব মণিমুক্ত ছড়িয়ে রেখে গেলেন। নাম যশ খ্যাতি লোলুপতা 
নয়, তার মূলধন ছিল তীর চেতনা ও সিদ্ধান্ত, কোন পরিস্থিতিতেই যার নড়চড় হয়নি। তীর মৃত্যুতে 
খুব চোখে পড়ার মত কিছু প্রতিক্রিরা বা শোক প্রকাশ দেখতে না পেলেও দুঃখ নেই, কারণ নবারুণ 
কখনই খ্যাতির কেন্দ্রে থাকতে চাননি, চেয়েছেন ক্ষতের উৎস সন্ধান করতে। প্রচলিত বাংলা 
দৈনিকের এই উক্তি যথার্থ, 


“কিছু লেখকের সস্তায় নিহিত থাকে এক সদাবিদ্রোহী স্রোত, যাহা তাহাকে যে কোনও 

মূলশৌতের বাহিরে থাকিতে, যে কোনও ক্ষমতার নিকটে না যাইতে শিক্ষা দেয়। ইহাতে 

তিনি সতত স্বাধীন থাকিতে পারেন।”১ 
পারিপার্থিকের চিরপরিচিত ঘটনাগুলিতে অভিনব এক বাস্তবতা লক্ষ্য করেছেন নবারুণ, যার সাথে 
মিলে মিশে যায় কিংবদস্তি, উপকথা, রূপকথা। বাস্তবকে বোঝার এক নতুন মাধ্যম, জাদুবাস্তবতা। 
ভারতীয় উপমহাদেশ তার এতিহ্য ভুলে নিছকই তৃতীয় বিশ্বে পরিণত হয়েছে। রাজনীতির মারপ্যাচে 
এদেশের মানুষ যত মাথা ঘামায় এবং কায়িক পরিশ্রম করে, তার সিকিভাগ কোন গঠনমূলক কাজে 
করলে ভারত আজ উন্নয়নশীল নয়, উন্নত দেশ হতে পারত। এক দল আসে, যায়, আরেক দল 
আসে, কিন্তু সাধারণ মানুষ শুধুই ভোগে। নিরাপত্তাহীনতায়, মূল্যবৃদ্ধিতে, খাবারে ওষুধে ভেজালের 
জীবনের আশি শতাংশ নির্ভেজাল ভোগাস্তি। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান দেশের মধ্যেও বেশ নীচের 
দিকে। বাঙালি আর বাঁচে না, টিকে থাকে কেবল। নবারুণ এই বাংলার এক একাকি যুবক! নামী 
ইংরেজি দৈনিকের কর্মী হওয়ার সুবাদে এবং সুউচ্চ প্রতিভাধর পিতামাতার সন্তান নবারুণ সমাজ- 
সংসারকে এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছেন। কিন্তু যা বলতে চাই, তা বলতে পারাও সহজ নয়। 
নবারুণের পথ তাই ভীষণ শৈল্পিক, সুক্ষ্ম, কিন্তু ক্ষুরধার। রাজনৈতিক চেতনা ব্যতীত কোন শিল্প 
সাহিত্য সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু তার রাজনীতি কেবলই মানুষের স্বার্থে। বাঁচার 
এবং বাঁচতে দেওয়ার রাজনীতি । “মল্লার” পত্রিকাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে নবারুণ বলেছেন, 

“আজকের সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রকৃত রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তার বিরুদ্ধে 

একটা চক্রান্ত চলছে। আজকে অনেক কিছুই মিথ্যে। জালি, দু-নম্বরী একটা সময়ের 
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মধ্যে আমরা বাস করছি যেখানে গণতন্ত্রের নামে হাজার হাজার মানুষকে বোমা ফেলে 
মেরে ফেলা যায়। যেখানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নামে লুঠপাট চালানো হয়। 
আমরা প্রত্যেকটা জিনিস দেখছি যা হওয়া উচিৎ তার উল্টোটা হচ্ছে। এই সময়ই তো 
আমি আমার রাজনীতিকে আঁকড়ে থাকব। দুঃসময়ে যারা রাজনীতির কথা ভূলে যায় 
তাদের কি সত্যিই কোন দায়বদ্ধতা ছিল?”২ 
তার সাহিত্য তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও দাঁবিদাওয়া নিয়ে উপস্থিত হয়, এবং পাঠকের মনে 
সংক্রমিত করে সেই চেতনা যা কতগুলি বেয়াড়া প্রশ্নের জন্ম দেয়। যে প্রশ্নগুলো এড়ানো অসম্ভব, 
আবার উত্তর পাওয়ার আশাও নেই। নবারুণ ঘোষণা করেছেন, 
“আমি প্রশ্নগুলোকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোতেই থাকব 
আমাকে দেখা যাক বা না যাক 
প্রশ্নগুলো ফেটে অনেক সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশে দেখা যাবে ।”৩ 
সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্কের মতো জটিল এই সমস্যাগুলি খুব সহজ ও ভীষণ আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে বোঝাতে 
পারেন নবারুণ। তার “কাঙাল মালসাট” তথা ফ্যাতাড়ু সিরিজের জনপ্রিয়তা তো বলবার অপেক্ষা 
রাখে না, তার আরো একটি ছোট উপন্যাস আমাকে বিশেষ আকর্ষণ করে নানা কারণে, তা হল 
'লুঝক। 
বাঙালির একটি পরিচিত বাণী, “জীবে প্রেম করে যেই জন/সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’। তবে 
আজকের পৃথিবীতে মানুষের হিংসা ও স্বার্থপরতা যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তাতে ‘জীবে’ আর 
প্রেম আছে বলে মনে হয় না, তাও যখন কিনা জীব কেবল মানুষ নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীরাও তার 
অন্ত্ভূক্ত। মানুষ মানুষকেই বিনা অপরাধে ছিঁড়ে ফেলছে, ধারলো অস্ত্রের আঘাতে চামড়া কেটে 
বের করে আনছে নরম গোলাপি মাংস, টাটকা লাল রক্ত। বন্যপ্রাণীরা রাজনীতি কূটনীতি বোঝেনা 
বলে অথবা একের সুয়ো দুইয়ের দুয়ো কিংবা তার উল্টোটা হতে পারেনি বলে, কিংবা এখনো 
ভোটাধিকার পায়নি বলে বেবাক সাফ হয়ে গেল। “গৃহপালিত"রা “গৃহের” অবস্থাটা ঠিক বুঝতে না 
পেরে হতভম্ব হয়ে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, আর কিছু পাড়াতুতোরা এখনো টিকে আছে কিছু 
মানুষের “মানবিকতা” বোধটা একটু কম বলে। কারণ বেশি পরিমাণে “মানুষ” হয়ে পড়লে বা 
"মানবিক" গুণ জেগে উঠলে মানুষ পশু-টশু সম্পর্কে ভীষণ সচেতন হয়ে পড়ে, এবং যারা কাজে 
লাগে না, তাদের (সে বৃদ্ধ বাবা হোন বা অক্ষম বৃদ্ধ কুকুর বা গরু) কাঠোর হাতে সাফ করে 
সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখে। এক্ষেত্রে আমাদের লেখক ততটা “মানবিক' নন। একটু অস্তরমুখীন এই 
মানুষটি বাল্য-কৈশোর থেকেই পশুপাখিদের প্রতি বিশেষ স্লেহময়। মানে, যীরা বেড়াল = 
ডিপথেরিয়া, কুকুর = জলাতঙ্ক এরকম ভাবতে ও নিজের শিশুকে ভাবাতে অভ্যস্ত, তাদের মতন 
নন। “লুব্ধক' বইয়ের মুখবন্ধে নবারুণের ছোট্ট বক্তব্যটি যাকে বলে চরম টু দ্য পয়েন্ট 
“কুকুর, বেড়াল, পাখি, মাছ--এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছোটবেলা থেকে। তারা 
যেমন আনন্দ দিয়েছে আমাকে তেমনই দুঃখ দিয়েছে চলে গিয়ে । শিখিয়েছে আমাকে 
অনেক কিছুই যা ঠিক বই পড়ে জানা যায়না।” 
পশুদের সাথে এই নির্ভরতার সম্পর্ক, এই বোঝাপড়া খুব অল্প মানুষই লাভ করেন, যা নবারুণের 
ছিল। অবশ্য তার এই মনোভাব তীর বেড়ে ওঠার সাথেই পরিণতির দিকে এগিয়েছে। নাট্যজগতের 


২৪৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


উজ্জ্বল নক্ষত্র, গণনাট্যের অন্যতম অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের স্লেহময় ও মনস্ক অভিভাবকত্বে 
তাঁর শৈশব কেটেছে গভীর অনুভূতিপ্রবণতায়। পিতৃ প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে নবারুণ স্মৃতিচারণ 
করেছেন, 
“জীবজন্তদের প্রতি তার একটা অদ্ভুত প্রেম ছিল। কখনও কখনও দেখেছি তিনি তাদের 

সঙ্গে কথা বলছেন।”5 
আবার নবারুণ-পুত্রের স্মৃতিতে পিতার পশুপ্রেম বিশেষ স্থান পায়, তার মনে পড়ে পথের কুকুর 
বেড়ালের জন্য পিতার আত্মিক টান, গভীর সহানুভূতি । জীবে প্রেম বিষয়ে বাংলায় বহু সাহিত্য 
উদাহরণ রেখেছেন কথাশিল্পীরা। তার মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বজনবিদিত। সন্দীপনের “কুকুর সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা 
আমি জানি’ কুকুরদের কথা কিছু বললেও আসলে তা মানুষের স্বভাব চরিত্রের দিক ও লক্ষণের 
সাথে কুকুরের, অর্থাৎ শ্বাপদের মিল বিষয়ক একটি আখ্যান মাত্র। কিন্তু লুব্ধক' নিতান্তই পশুদের 
গল্প নয়। আবার মানুষের পশুত্বের গল্পও নয়। এর কিছু ভাবার্থ বা 1107 10921 রয়েছে। আর 
আছে জাদুবাস্তবতার মায়াময়তায় আবৃত প্রকাশভঙ্গী। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ‘লুন্ধক’ আসলে একাধিক ডায়মেনসনের কাহিনী। এর অনেকগুলি 
দিক বা অভিমুখ রয়েছে, যা দৃশ্য থেকে দৃশ্যাত্তরে ফুটে ওঠে। একদিকে নবারুণ নিজেই একে 
“কুকুর উপকথা” বলে উল্লেখ করেছেন এবং মানুষ, পশু ও উদ্ভিদ জগত সবে মিলেই সৃষ্টি হয় সুস্থ 
পরিবেশ যার কোন একটি বিঘ্নিত হলে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে প্রকৃতির ভারসাম্য, তা 
বুঝিয়েছেন। আবার আরেকটি দৃশ্য এসেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে মানুষ তথা পশুর ওপর 
চূড়ান্ত অত্যাচারের চিত্র, যা বিদ্যুৎ চমকের মত বা চাবুকের আস্ফালনের মত মনে করিয়ে দেয় 
ন্যাৎসী অপশাসনকে। এগুলি সবই বাস্তব, কিন্তু এর মাঝে জাদুও আছে। কুকুরের ওপর অত্যাচার 
(পক্ষান্তরে মানুষের ওপরেও), গণহত্যা এতিহাসিক বাস্তব। কিন্তু কোন সেই প্রচীন মিশরীয় 
উপকথার শিয়ালমুখো, মৃত্যুপুরীর দেবতা অনুবিসের উপস্থিতি ও সমস্ত কুকুরকূলের উদ্ধার জাদুর 
উপাদান যোগায়, যা মিলেমিশে হয় জাদুবাস্তবতা। এই খণ্ড দৃশগুলির আক্ষরিক আকৃতি ছোট হলেও 
প্রতিটি আসলে একেকটি ইতিহসের মুখবন্ধ। তারা যথার্থ আলোচনার দাবী রাখে। 


কুকুর নিধনের মতলব 

গণহত্যা বা জেনোসাইড পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ইতিহাসেরই একটি অতিপরিচিত ঘটনা। 
প্রতিবাদের অপরাধে, বা বিনা অপরাধে অজস্র মানুষকে অনায়াসে হত্যা করার ইচ্ছা কম বেশি 
সকল শাসকেরই হয়েছে কখনো না কখনো। অত্যাচারিতেরা কখনো অবস্থানে আফ্রিকার দরিদ্র 
মানুষ, কখনো রাজনৈতিক মতামতে কমিউনিস্ট, কখনো জাতিতে ইহুদি। আবার “হীরক রাজী'র 
ফেলেন কুৎসিত দরিদ্রের বস্তি। নবারুণের কাহিনী বাস্তবের হাত ধরে চলা এক কল্পকথা। তাই 
এই বাস্তবকেই অনুসরণ করে “লুব্ধক' এর কুকুরদের গণহত্যার নানাবিধ প্ল্যান করা হয়েছে। বুলেট 
ও বিষের প্রয়োগের নানা অসুবিধার জন্য হত্যা প্রস্তাবনায় উঠে অসে পশুমানবদের ইতিহাস। কদর্য, 
প্কিল। আরওয়াল, কানসারা, কঙ্গোর পাশাপাশি বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত গণহত্যা ঘটিয়ে 
অমর হয়েছেন হিটলার। হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, অসউইৎজ, বিরাকেনোউ এর হত্যা ও 
মৃতদেহ দহনের উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে কুকুর মারার চিস্তাটি ঠাট্টার উৎকৃষ্ট নমুনা। আসলে দরিদ্র, 


২৪৮ 


কুকুর উপকথার জাদু ও নবারুণের বাস্তব 


কুড়িয়ে খাওয়া মানুষ কখনোই কুকুরের উর্ধে নয়, এবং পৃথিবীতে শুধু শক্তিশালী মানুষরাই থাকার 
যোগ্য, কমজৌর মানুষ নয়, আর পশু তো নয়ই। এ বিষয়ে মানবজাতির “উন্নততর প্রতিনিধি’ অটো 
মল অশউইতজ, ২৯ বছর বয়সে মৃতদেহ পোড়ানোর এমন চুল্লী বানিয়েছিল, যার নর্দমা দিয়ে 
“নৰ্দমা দিয়ে যখন মানুষের ফুটন্ত চর্বি বয়ে যেত তখন অটো মল তার মধ্যে বাচ্চাদের 
ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলত।৮৫ 
পাশাপাশি আরো একটি পরিকল্পনায় ইতিহাসকে উদ্ধৃত করলেন নবারুণ, তা হল “ব্রেজিলিয়ান 
মির্যাকল”। লাতিন আমেরিকার সম্পদ লুষ্ঠন করে করে সেই সম্পন্নভূমিকে ছিবড়ে বানিয়ে 
ছেড়েছিল ইউরোপীয়রা। যখন দেশের অধিকাংশ মানুষের আস্তানা ফুটপাত, তারই মাঝে পুঁজিবাদী 
করতে অভাবনীয় পদ্ধতি নেয়, শিশুহত্যা। গরীবের শিশুদের হত্যা করলে তারা সংখ্যায় কমে 
যাবে, ও বড় হয়ে চোর ডাকাতও হতে পারবে না... এই অসামান্য বুদ্ধি কুকুরদের ক্ষেত্রে কার্যকরী 
ফেলা। ইংরেজদের বানানো পিঁজরাপোল। 
“ব্রিটিশ শাসকরা যে পিঁজরাপোলগুলো বানিয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কুকুরদের ছেড়ে 
দিলেই চলবে। খাবার বা জল কিছু দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।৮”৬ 
আমাদের এই কলকাতা শহর তথা ভারতবর্ষের প্রতিটি শহর আসলে ইংরেজদের বানিয়ে যাওয়া 
একেকটি পিঁজরাপৌল ছাড়া আর কিছু তো নয়...। কুকুরের মতই তাতে পৌরা আছে হাজার হাজার 
অভুক্ত, তৃষ্ণার্ত মানুষ৷ পুরেছে অন্য কিছু মানুষেরাই। কুকুর-ধরা করে কুকুরের মতন মারবে বলে। 
কিন্তু এই চিরাচরিত সমস্যার কথা, মানবিকতার লাঞ্ছনার কথা বলেই শুধু ক্ষান্ত দেন নি নবারুণ 
তার বাস্তবে তাহলে জাদুর রঙ লাগত না। কুকুররা আর পড়ে পড়ে মার খাবে না। অসহায় মৃত্যুর 
হাতে নিজেদের সঁপবে না। তাদেরও গ্রহ এই পৃথিবী। তাদেরও দেবতা আছেন নক্ষত্রলোকে। সেই 
পৌরাণিক দেবতার অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যবে অত্যাচারীর শহর। ফিরিয়ে দেওয়া যাবে অত্যাচারের 
শোধ। 
পশুপাখিদের প্রতি মমত্ববোধের পেছনে মা বাবার প্রভাব থাকাটা খুব স্বাভাবিক। নবারুণের 
শৈশব কেটেছে পশুপ্রেমিক পিতার সানিধ্যে, তাই পশুদের প্রতি ভালোবাসার পাশাপাশি তাদের 
জীবনধারাকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন তিনি। কান গজানোর প্রতি মানুষের আ্যাসিভ হামলা বা 
জিপসিকে বাড়ির পথ ভুলিয়ে মালিকদের রাস্তায় ছেড়ে যাওয়ার মত তুচ্ছ অথচ বাস্তব ঘটনাগুলি 
তার নজর এড়ায়নি। ‘লুন্ধক’ উপন্যাসে মোট আটটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় আছে। এর প্রত্যেকটি 
স্বয়ং সম্পূর্ণ। সপ্তম পরিচ্ছেদের শুরুতে কবি নবারুণের চারটি পংক্তি পাই, যাদের এই কুকুর 
উপকথার সারবস্ত বলে আমার মনে হয়েছে। 
“জ্বেলেছ কি জ্বালাব 
আগুন খুনের বদলা জেনো খুন 
নাচালেই বেয়াদব ঝুঁটি 
ঝুলব কামড়ে ধরে টুটি” 


২৪৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


এই বুমেরাং, জাদুবাস্তবতার প্রতি একটি অতি পরিচিত পদক্ষেপ। যদি কোন মিথ, পুরাণ, উপকথা, 
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের প্রতিবাদের ভাষা বাৎলে দেয়, আর যদি তাতে লাগে ঠাষ্টার রঙ, 
বিদ্রপের চাবুক তাহলে তা হয়ে ওঠে জাদুবাস্তব। এবার চেষ্টা রইল ‘লুন্ধক’ ও জাদুবাস্তবকে 
পাশাপাশি বিচার করার। 


জাদুবাস্তব 
অত্যাচার ব্যাপারটি খানিকটা অভ্যাসের বিষয়। যারা করে তাদের এবং যারা সহ্য করে তাদের 
তো বটেই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির নামে ইহুদি বন্দীদের ওপর জার্মানির বিজ্ঞানীরা নানারকম 
অত্যাচারমূলক অহেতুক পরীক্ষা চালিয়েছিল, যা বিশ্বের অনেক দেশেই কুকুরের ওপর বা 
গিনিপিগের ওপর চালিয়েও দেখা হয়েছিল। এতে যতটা জানার কৌতৃহল থাকে, তার চেয়ে অনেক 
বেশি থাকে ধর্ষকাম। লাইকার মত, মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দেওয়া কুকুরদের ভাগ্যে আকছার ঘটে, 
আবার অহেতুক হত্যাও কম ঘটে না। কান-গজানো, সাদাটে বা পাটকিলেদের ওপর অজানা শক্রর 
প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। সাদাটে রীতিমতো খুন হয়েছে। কুকুররা বুঝতে পারছিল তারা এই শহরে 
অবাঞ্িত। শ"য়ে শ'য়ে কুকুর ধরে পিঁজরাপোলে আটকে নিষ্ঠুর মৃত্যুর দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া 
হল। বাদ গেল না সদ্যজাত শিশুরাও। 

জাদু বাস্তবতার লীলাভূমি লাতিন আমেরিকার (পেরুর) বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক 1581১61 
Allende জাদুবাস্তবতার গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বলেছেন, 

“Magic Realism is a literary devices or a way of seeing in which 

there is space for the invisible forces that move the world: dreams, 

legends, myth, emotion, passion, history. ...It is the capacity to see and 

to write about all the dimension of reality.” 
এই ‘Invisible 01০০9 বা অদৃশ্য শক্তিগুলি এখনো পৃথিবীতে কার্যকর। ‘Wealth & Power’ 
এর লাগাতার যে প্রতিযোগিতা চলছে, তার বাইরেও কিছু শক্তি পৃথিবীতে রয়ে গেছে যারা রক্ষা 
করার শক্তি রাখে, এবং লেখায় তাদের ফিরিয়ে আনার প্রয়াস জাদুবাস্তবের অন্যতম দিক। ‘লুল্ধক’- 
এর প্রধান আকর্ষণ, সেই মিথ এর অভিনব পুনরুথান, যার নাম আনুবিস বা মিশরীয় সভ্যতার 
শেয়ালদেবতা। 

প্রাচীন সভ্যতাগুলির নিজস্ব দেবদেবীদের মধ্যে মনুষ্যেতর প্রাণীদের আধিক্য রয়েছে। 
বিশেষত মিশরীয় সভ্যতায় বেড়াল, বাজ, সাপ, প্রভৃতির সাথেই অন্যতম পূজিত দেবতা আনুবিস। 
মৃতের সাথে পরলোকের পরিচয় করেন তিনি, আত্মাকে রক্ষা করেন। ‘Egyptian Mythology’ 
বইতে Veroni€a 1015 লিখেছেন, 


“Anubis was respected as a jackal-headed man; or as a dog 
accompanying Isis, or as a jackal or a dog couchant on a pedestal or 


tomb.” 
এই আনুবিস এর তিনটি দায়িত্ব ছিল বলে ৮er০৷৷৷০৭ তীর মিশরীয় পুরাণে জানাচ্ছেন, যথা-_ 


১। মৃতদেহের যথার্থ সংরক্ষণ ও তার পুনর্নির্মান। 
২। মমিকে যথার্থভাবে সমাধিস্থ করার আচার ক্রিয়া তিনি সম্পন্ন করেন। 


২৫০ 


কুকুর উপকথার জাদু ও নবারুণের বাস্তব 


৩। আত্মাকে নিরাপদে পরপারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন ও পাপ-পুণ্যের বিচার করে 
আত্মার গতি নির্ধারণ করে দেওয়া আনুবিসের অন্যতম দায়িত্ব। 
অর্ধশেয়াল অর্ধমানব আনুবিস অতি শক্তিশালী এক দেবতা । আপাতভাবে আনুবিস মৃত্যুর দেবতা 
নামেই খ্যাত। উইকিপিডিয়া থেকে জানতে পারি, 

“In old kingdom, Anubis was the most important God of the dead.”>° 
যদিও আনুবিস মানব জাতিরই মৃত্যুর দেবতা, কিন্তু তীর অর্ধ কুকুর দেহের সুবাদে তাকে কুকুর 
জাতির দেবতা করে তুলেছেন নবারুণ! আর রয়েছে সেই অগুনতি ছায়া কুকুরেরা, যারা বিভিন্ন 
সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে মানুষের অত্যাচারে, অথবা নিষ্ঠুরতার চুড়ান্ত নমুনায় কুকুরদের ওপর হওয়া 
রূপলাভ করেছে। ছায়া কুকুরের দল কলকাতার অত্যাচারিত কুকুরদের ওপর ভরসার হাতের মত 
নেমে এসেছে। জিপসির বলা ভারতীয় পুরাণের ইন্দ্র ও মাতালি রাক্ষসের গল্পে কুকুরের ক্ষুধার 
প্রতীক হয়েছে সমস্ত দুঃখী দরিদ্র মানুষের ক্ষুধা। সমগ্র কলকাতার কুকুরদের ওপর এসে পড়েছে 
যখন মানুষের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, সৌন্দর্যায়নের অজুহাতে যখন নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে সদ্যোজাত থেকে 
বৃদ্ধ কুকুদের, তখন সজাগ হয়ে ওঠে কুকুরদের দেবতা, আনুবিস। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার 
দীর্ঘকাল থেকে হয়ে এসেছে, কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন বাড়ে তখন আশ্রয় নিতে হয় অজ্ঞাত 
শক্তির। কলকাতা শহরের ওপরে মৃত কুকুরদের অভিশাপ হয়ে নেমে আসবে সেই প্রাচীন 
উদ্ধাখণ্ডের মত বৃহৎ এক ধ্বংস, যাতে ছিল ইরিডিয়ম, যা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল অতিকায় 
ডাইনোসরদের। পৃথিবীর মাটিতে বার বার নেমে এসেছে প্রকৃতির ধ্বংসবার্তা, যাদের থেকে নিষ্কৃতি 
হয়নি কারুর! এই আগত ধ্বংসের আগাম সংবাদ কিন্তু অমিত শক্তিধর বিজ্ঞানের অধিকারী মানুষের 
কাছে নেই। বরং আছে কুকুরদের কাছে। তারা পলিয়ে যাচ্ছে কলকাতা ছেড়ে। কুকুরদের সাথে 
মানুষের এই অকারণ দ্বন্দ্বের অবসান করতে চেয়েছেন নবারুণ, একটি বিশেষ শিক্ষাদানের মাধ্যমে । 

জ্যোতিষে বিশ্বাসী জাতি ভারতীয়দের বিশ্বাসের সূত্র ধরেই এই কুকুর উপকথার শেষ, এবং 
সেখানেই জাদুবাস্তবের আত্মপ্রকাশ। সপ্তর্ধিমণ্ডলের কালপুরুষ একটি অতি পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডলী। 
শিকারি পুরুষের পায়ের কাছে থাকে তার বিশ্বস্ত কুকুরতারা লুন্ধক। আদিকাল থেকেই মানুষ 
ও কুকুরের পারস্পরিক সহাবস্থান দ্যোতিত করে এই কুকুর তারা। তাই মানুষের অবিশ্বাসী হওয়ার 
শাস্তি কুকুরতারার নির্দেশ থেকে এসেছে। বিশাল এক গ্রহাণুর সাথে সংঘর্ষে ধ্বংস হয়ে যাবে 
প্রায় সম্পূর্ণ পৃথিবী । অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হবে কলকাতা । অগ্নিপ্রলয়ের পরে তুষার ঝড়ে ঢেকে যাবে 
সর্বত্র। ডেকে আনবে অনিবার্য ধবংস। 

“এই নির্মম ভবিষ্যত্বাণী মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে করতে কুকুর-উপকথা ‘লুন্ধক’ 

তার অন্তিম পর্বে পৌছিয়েছে। কলকাতা এখন এক অসাড়, অপেক্ষমান পিঁজরাপোল। 

তার শাস্তি মৃত্যু!” 
মানুষের তৈরী যে পিঁজরাপোলে মানুষ কুকুরদের ধরে অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়েছে, 
সেই একইভাবে নক্ষব্রলোকের ষড়যন্ত্রে মানুষ কলকাতা শহরে বন্দী। মৃত্যুর প্রতীক্ষারত। আঘাতের 
বদলে আঘাতের এই বুমেরাং জাদু বাস্তবতার অন্যতম জাদু। এই বলার ভঙ্গীতেই লুকিয়ে থাকে 
কুহক ও বাস্তব। প্রাবন্ধিক ও সমালোচক মানবেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 


২৫১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


একজন লেখকের সৃষ্টি নয়__ নকলের সম্মিলিত চেষ্টার ফল।”১২ 
‘লুন্ধক’-এর যে কয়টি চরিত্র, সবাই মনুষ্যেতর। কিন্তু তাদের মাধ্যমে নবারুণ বলতে চাইলেন অনেক 
কিছু। কানগজানোর ওপর আ্যাসিড হামলা হয়েছে, সে মেয়ে কুকুর। কোথাও না কোথাও আমাদের 
সমাজের সাথে খুবই সম্পৃক্ত ঘটনা। জিপসি বুড়ো হয়ে আর টরটরে নেই যখন, তখনই তাকে 
বাড়ির নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা থেকে উপড়ে ফেলা হল। বাদামি শিক্ষিত দূতের মত সংঘবন্ধ করেছে 
সব কুকুরদের। অনির্দেশের নির্দেশে তারা ছেড়ে যাচ্ছে কলকাতা শহর। ঈশ্বরের পৃথিবীতে ঈশ্বর 
সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীর সমান অধিকার। কিন্তু মানুষ মনে করে পৃথিবী কেবলই তাদের। যার ফলে অন্যান্য 
প্রাণীর ওপর নেমে আসে অনিবার্য আক্রমণ। এক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাজিত সমাজের উঁচুতলার মানুষদের 
আচরণও তুলনীয় হতে পারে। অসহায় কুকুরদের এই পাল্টা অহিংস ও বিদ্রুপ মিশ্রিত প্রতিবাদ 
অভাবনীয়। ছোট কুকুরছানারা বলে, 
ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে বুঝতে পারছ না? হ্যা, যাওয়ার সময় সগর্বে, মাথা উঁচু 
করে বলে যাচ্ছি কথাগুলো, কিন্তু কোনো কিছুই বোঝার ক্ষমতা তোমাদের নেই।”১৩ 
সাহিত্য প্রকরণ, বা জর কোনো একটি দেশেই হয়তো সৃষ্টি হয়, কিন্তু তার রশ্মিগুলি পৌঁছে যায় 
বিভিন্ন দেশে। অন্য দেশের, অন্য সংস্কৃতির মানুষ ব্যক্তিসস্তায় আপন করে নেয় সেই প্রকরণকে। 
খুঁজে পায় সেই সময় ও অবস্থার সাথে মিল। প্রকরণ ছড়িয়ে চলে, বিস্তার লাভ করে চলে। 
জাদুবাস্তবতা লাতিন আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করা একটি প্রকরণ, কিন্তু সারা পৃথিবীতে আজ জনপ্রিয় 
হয়েছে এই সাহিত্যধারা। নবারুণের সাহিত্যে তার স্বতন্ত্র রূপ, স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গী। ‘লু্ধক’ উপন্যাসে 
ধ্বনিত হয়েছে সেই আদি অনন্তকালের নিষ্পাপ প্রাণের আর্তি, যার অস্তিত্ব বারে বারে বিপন্ন 
হয়েছে স্বার্থপর মানুষের লোভে, অত্যাচারে । বেঁচে থাকার আর্তিতে বিপন্ন প্রাণের কোণঠাসা 
হয়ে ঘুরে দীড়ানোই এই জাদুবাস্তবের মূল কথা! অযথা পড়ে পড়ে মার খাওয়ার বদলে যা কিছু 
নিজেদের অস্তিত্ব, ইতিহাস, শিকড়ের টান, উপকথা, কিংবদস্তীর হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টাই 
তৃতীয় বিশ্বের জাদুবাস্তবতার উপাদান। 
‘লুন্ধক’-এর ষষ্ঠ অধ্যায়টি যে চারটি পংক্তি দিয়ে শুরু হয়, তারা যে কবিতার অংশবিশেষ, 
সেই ‘সমাজ বিরোধিতার কথা’র শেষ পংক্তিগুলি দিয়ে এই আখ্যান সমাপ্ত করব 
“তখন আমৃত্যু লিখে যাব প্রতিবাদ 
উন্মত্ত হিল ও ক্রুদ্ধ নিরবধি 
এ যদি সমাজ হয় 
তবে আমি সমাজবিরোধী।”১৪ 


তথ্যসূত্র 
১। “দ্রোহাভ্যাস” ‘বন্দেমাতরম’, “আনন্দবাজার পত্রিকা” ৯৩ বর্ষ ১৩৯ সংখ্যা রবিবার ১৮ শ্রাবণ ১৪২১ 
২। ‘অক্ষরেখা’, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০ 
৩। “আমাকে দেখা যাক বা না যাক’, ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না” নবারুণ ভট্টাচার্য, সপ্তর্ষি 
প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৯ 


২৫২ 


কুকুর উপকথার জাদু ও নবারুণের বাস্তব 


৪। “অক্ষরেখা+, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৭১ 

৫। “লুক”, নবারুণ ভট্টাচার্য, অক্ষরেখা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৯ 

৬। তদেব 

৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৬১ 

৮1 রি বিশ্ব-সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা” ল্যাকেটু, শারদ ১৪২১, 
৫৭ 


৯।45950027 Mythology’, Veronica Ions, Paul Hamlyn, Hamlyn Publication group 
Ltd., Second impression 1973, page 85 


১০। Wikipedia, June 4th, 2015, 12.27 pm 

১১। ‘লুন্ধক’, নবারুণ ভট্টাচার্য, অক্ষরেখা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭১ 

১২। ‘বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব’, মানবেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা, 
পৃষ্ঠা ২৮ 

১৩। ‘লুন্ধক’, নবারুণ ভট্টাচার্য, অক্ষরেখা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা ৬৪ 

১৪। ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না” নবারুণ ভট্টাচার্য, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা ৭২ 


গ্রন্থসূচি 
বাংলা 
১। এদুয়ার্দো গালেয়ানো (অনু), ‘লাতিন আমেরিকার রক্তাক্ত ইতিহাস’, অনুবাদ অশেষ রায়, র্যাডিক্যাল 
ইন্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১১। 
২। নবারুণ ভট্টাচার্য, ‘লু্ধক’, অক্ষরেখা, জানুয়ারি ২০০৬। 
৩। নবারুণ ভট্টাচার্য, ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না", সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৩। 
৪। নবারুণ ভট্টাচার্য, ‘কথাবার্তা’, ভাষাবন্ধন, জানুয়ারি ২০১৫ 
৫। মানবেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব” প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা 
ইংরাজি 


১] C.W.E. Bigsby, ‘Dada & Surrealism: The Critical Idiom’, Jump 00100. D.Ed. 
London, Methuen, 1972 


২1! Veronica Ions, ‘Egyptian Mythology’, Paul Hamlyn, Hamlyn Publication group 
Ltd., Second impression 1973 
পত্রপত্রিকা 
১। 'অক্ষরেখা” প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮ 
২। “আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯৩ বর্ষ ১৩৯ সংখ্যা রবিবার ১৮ শ্রাবণ ১৪২১ 
৩। শমল্লার”, ১৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১৪-১৫ 


81 ল্যাকেটু” শারদ ১৪২১ 


২৫৩ 


অনিল ঘড়াই-এর গল্পে বহিরাগতের অবলোকনে আদিবাসী 
গ্রামের জীবন ও সংস্কৃতি 
সুবীর মানা 


মানুষের সমাজ সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আদিম জাতিগোষ্ঠীর (প্রধানত: মুন্ডা, হো, সীওতাল ওরাও, 
ভূমিজ, শবর, লোধা, খেড়িয়া, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি) মানুষের বসবাস ভারতবর্ষের বুকে। এখানে 
গোষ্ঠীবদ্ধ বা দল বেঁধেই এদের অবস্থান। পরবর্তীকালে আর্য জাতিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার 
সঙ্গে সঙ্গে এরা অরণ্য কিংবা বন-জঙ্গলকে নিরাপদ ভেবে আশ্রয় নেয়। প্রথমে এরা আর্য জাতি দ্বারা 
উপেক্ষিত হয়ে খণ্ড খণ্ড জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। 
আর এখান থেকেই এদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ 
তীর “ভারতের আদিবাসী" গ্রন্থে বলেছেন 
ভারতবধের জীবনে বহু রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সংঘটন হয়েছে। কিন্তু 
মহাভারতের সময় থেকে আজ প্প্ত এমন একটা এতিহাসিক প্রমাণের সাক্ষাৎ আমরা 
পাই না, যাতে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে ভারতের আদিবাসীকে আর্য-ভারতবর্ষ 
আপন করে নেবার চেষ্টা করেছে! 
এই আদিম তথা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা আজও অবহেলা, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার যন্ত্রণা 
ভোগ করে আসছে। উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা অবহেলা বা তাচ্ছিল্য পাওয়ার জন্যই এরা আজও 
পিছিয়ে। এদের জন্য ঘোষিত সরকারি নানা সংরক্ষণ প্রথা কিংবা আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক 
কাজকর্ম সর্বদা চাহিদার তুলনায় অপূর্ণ থেকে যায়। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কোনোরকম 
উন্নয়ন হতে দেখা যায় না। এ সম্পর্কে স্মরজিৎ জানা লিখেছেন 
“কিছু সম্পদ বিতরণের রাজায় যদি উন্নয়নের “দেখা মিলত’ তাহলে গত ৬০ বছরে 
আদিবাসীদের উন্নয়ন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি হওয়ার 
কথাও নয় বলে। যে জনগোষ্ঠীকে সুকৌশলে সমাজের সীমান্তে ঠেলে রাখা হয়েছে; 
সে জায়গার বদল না ঘটিয়ে উন্নয়ন সভব নয়। আসলে প্রশ্নটা উন্নয়নের মতাদশর্কে 
ঘিরে। সেখান থেকে শুরু করলে উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং রণকৌশল এক নতুন 
আঙ্গিকে দেখা বোঝা বা গড়ে তোলা যাবে। তাই যতক্ষণ না উন্নয়নের প্রক্রিয়া-প্রকরণ 
আদিবাসীদের সীমান্তে ঠেলে রাখার বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ঝুঁটি 
ধরে টান দিতে পারছে ততক্ষণ উন্নয়ন অধরাই থেকে যাবে! 
অথচ আদিবাসী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে ভারতের সংবিধানের ৩৩৯ তম ধারাতে বলা হয়েছে 
যে" 
ভারত সরকার তপসিলী এলাকা ও তপসিলী উপজাতিদের কল্যাণের জন্য ভারতের 
রাষ্ট্রপতি প্রতি দশ বছর অভ্র একটি কমিশন নিয়োগ করে এ সমভ এলাকা ও 
উপজাতিদের উন্নয়ন ও শাসন সম্পর্কিত অবস্থার কথা প্রতিবেদন মারফত জানতে 
চাইবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র শসনতাহ্িক ক্ষমতাবলে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারগলিকে 
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অনিল ঘড়াই-এর গল্পে বহিরাগতের অবলোকনে আদিবাসী গ্রামের জীবন ও সংস্কৃতি 


নিদের্শি দিতে পারেন, তপসিলী উপজাতি ও তপসিলী এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ 

করার জন্য 
বলাবাহুল্য সংবিধানের এই শুভ-ইচ্ছা প্রকাশক বক্তব্যও অধরাই থাকতে দেখা যায়। 

এই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হতে থাকে। 
অকপট সামাজিক স্বীকৃতি আজ পৰ্যন্ত এরা পায় না। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রের 
মহাসভা। তাদের অভিযোগ, আদিবাসীদের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে জল-জঙ্গল- 
জমির অধিকার। এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছে তারা!” অর্থাৎ আদিবাসীদের 
জীবনে চরম সংকট এসে পৌঁছেছে। তারা নিজেদের প্রাপ্য অধিকার পাওয়ার দাবিতে সংগ্রামী যে 
হয়, তা আমাদের কারও অজানা নয়! এই সংগ্রামী হওয়ার জন্যই তারা প্রথম নিজেদের অস্তিত্ব 
জনসমক্ষে উন্মোচিত করেছে। ওপনিবেশিক সময় থেকে আদিবাসীরা সীওতাল বিদ্রোহ, কোল 
বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে। 
ফলে এই সমস্ত বিদ্রোহের ঘটনাকে গবেষণার মাধ্যমে এদেরকে কিংবা এদের সমাজব্যবস্থাকে ফিরে 
দেখায় একজন আদিবাসী মানুষের চোখে নয়, একজন বিদেশি বা বহিরাগতের চোখে আদিবাসী 
গ্রামের রূপরেখা প্রস্তুত হয়ে যায়। 

তথাকথিত শাসকবর্গের প্রতিনিধি ই. জি. ম্যান রচিত “সম্থালিয়া এন্ড দ্য সাস্থালস্‌” (১৮৬৭), 
ব্যুব্যু, হান্টার রচিত “দ্য আযানালস্‌ অব রুরাল বেঙ্গল” (১৮৬৮), ই.টি. ডাল্টন রচিত 
“ভেসক্রিপটিভ এখনোলজি অব বেঙ্গল” (১৮৭২) প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রন্থগুলি আদিবাসী জীবন ও 
সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। তবে একজন বাঙালি রূপে আদিবাসীদের সমাজ ও জীবনের পরিচয় 
দেন কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ “ভারতের আদিবাসী” (১৯৪৮) গ্রন্থটির মাধ্যমে! এছাড়াও 
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ’ (১৯৮৭), শুচিত্রত সেনের ‘পূর্ব ভারতের 
আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট’ (২০০৩), এবং দীপঙ্কর ঘোষের “সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা” (২০০৫) 
প্রভৃতি মৌলিক তথ্যভিত্তিক গ্রস্থগুলিতে আদিবাসী জীবনকথা স্থান পেয়েছে। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে 
ব্যতীত অন্যান্যদের ইংরেজি ও বাংলায় রচিত গ্রস্থগুলিতে আদিবাসী জীবনবৃত্তান্ত উঠে এসেছে 
একজন অ-আদিবাসীর চোখে। এইসব গ্রাস্থের বর্ণনা বাইরে থেকে আসা একজন অ-আদিবাসীর 
চোখে ঘটনা এবং স্থান-কালের বর্ণনা তথ্য ও তত্ত্ব সহকারে উপস্থাপিত। 

এই আদিবাসীদের কথা পুরাণের পূর্ব থেকেই সাহিত্যের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তা 
কোনও নির্দিষ্ট নামকরণের মাধ্যমে নয়। নিন্নশ্রেণি কিংবা নিন্নবর্গের মানুষ রূপেই পরিচিত তারা। 
তাদের এই পরিচিতি সম্পর্কে পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো জানান 

রামায়ণ, মহাভারত পুরাণের আগে ঝগ্বেদ-অথবর্বেদের সময় থেকে এর শুর! 

এখনও তাদের জাতিসভা বিকাশের সুযোগ না থাকার জন্য কোন সামগ্রিক নামে তারা 

পরিচিত নন/৫ 
তবে কালের প্রবাহে এরা উপজাতি (0৮০) আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই উপজাতি বা আদিবাসীদের 
জীবন ও সংস্কৃতিকে অনুষঙ্গ করে অ-আদিবাসী লেখকদের হাতে রচিত হয়েছে উপন্যাস, 
ছোটোগল্প, কবিতা ও নাটক। যেমন প্রথম সস্ভ্রীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার ভ্রমণমূলক “পালামৌ' 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


(১৮৮৯) গ্রন্থটিতে আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় দেন উত্তম পুরুষে অর্থাৎ আমি-র বয়ানে। 
পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় “আরণ্যক” (১৯৩৮) উপন্যাসে আদিবাসী অঞ্চলের 
কথকতা রচনা করেন প্রথম পুরুষে অর্থাৎ সে/তিনি-র বয়ানে। একইভাবে “টোড়াই চরিত মানস’ 
(১৯৪৯), ‘কালিন্দী’ ১৯৪০), “অরণ্য-বহি” (১৯৬৬), ‘অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৬৮), “অরণ্যের 
অধিকার” (১৯৭৭), “গর্ভধারিণী”-র (শেষ পর্বটি) (১৯৮৬) প্রভৃতি উপন্যাসে প্রথম পুরুষ সে বা 
তিনি-র বয়ানের দ্বারা আদিবাসী জীবনকথাকে তুলে ধরা হয়েছে। এইসমস্ত উপন্যাসের লেখক 
অথবা লেখিকাগণ প্রত্যেকেই চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবী ভেট্টাচার্য/ঘটক) 
পদবীভুক্ত শিক্ষিত সমাজের উচ্চবর্গের মানুষরূপে চিহিন্ত। এঁরা প্রত্যেকেই আদিবাসী সমাজ 
বহির্ভূত মানুষ। এঁরা বাইরে থেকে আদিবাসী গ্রামের জীবন ও সংস্কৃতি দেখেছেন। ফলে এখানেই 
এঁদের জীবনকে দেখে পূর্ণরূপ ব্যাখ্যা করার সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। 

বলাবাহুল্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী এবং ভগীরথ মিশ্র প্রমুখ গল্পকার 
অ-আদিবাসী হয়ে আদিবাসী সমাজের অনুষঙ্গে রচনা করেন বহু বিখ্যাত ছোটোগল্সও। গল্পকার 
গল্পের আঙ্গিক বা আখ্যান প্রস্তুত করেন কখনও উত্তম পুরুষ অর্থাৎ আমি-র বয়ানে এবং কখনও 
বা প্রথম পুরুষ সে/তিনি-র বয়ানে। প্রতিটি গল্পের আখ্যানে লেখক একমাত্র সর্বজ্ঞ “ন্যারেটর? 
(বিঞ্রাা8(0)। লেখক/কথকের বর্ণনার মাধ্যমে গল্পের ভৌগোলিক অবস্থান ধরা পড়ে। দ্রষ্টা 
লেখকের খুঁটিনাটি, পুছানুপুঙ্থ বর্ণনা কথকের (খগ্রাা101) ভূমিকায় প্রকাশ পেয়েছে। বহিরাগত 
এই লেখক বা চরিত্র বা বর্ণনাবাচকেরা তুলে ধরেন আদিবাসী গ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবিধ 
বৈচিত্র্য। 


এই বহিরাগত গল্পকার অথবা গল্পের কথক (৪0810) বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে 
আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় ছোটোগল্পের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সত্তরের পরবর্তী 
সময় থেকে আদিবাসীদের জীবনকথা পৃথকভাবে রচিত হতে থাকে। কেন-না, সত্তরের সমসাময়িক 
গল্পকারেরা পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা ও জীবন দর্শনের ছারা প্রভাবিত হন। তারা প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য 
চিন্তাবিদ মিশেল ফুকো বা জ্যাক দেরিদার মতো দার্শনিকদের দর্শনচি্তায় আকৃষ্ট হয়েছেন। সেজন্য 
পূর্বের থেকে বর্তমানে নিন্নবর্গকে দেখবার প্রবণতা প্রকট রূপে ধরা পড়ে। যেমন আশির দশকে 
রণজিৎ গুহ, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, গৌতম ভদ্র এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ নিন্নবর্গের ইতিহাস 
রচনাতে দক্ষ মননশীলতার পরিচয় দেন। এঁদেরই হাত ধরে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় “সাবলটার্ন 
স্টাডিজ" অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে রণজিৎ গুহরা নিন্নবর্গের ইতিহাস লেখার পথ খনন করলেন। অধ্যাপক 
সুমিত সরকার ৭০-এর দশকেই এ-বিষয়ে মন দেন। কেন-না ওপনিবেশিক সময় থেকে শাসক বা 
ইতিহাসের বিস্তার ঘটতে দেখা যায়। নিন্নবর্গ তথা আদিবাসীদের বিভিন্ন সময়ের সংগ্রাম বা বিদ্রোহ 
তাদের চোখে কিংবা ভাষায় শুধুমাত্র বিদ্রোহেরই “তক্মা” বহন করে। সেখানে বিদ্রোহীদের অবদান 
ক্ষীণভাবে তুলে ধরা হয়। এইরকম বর্ণিত উচ্চবর্গ তথা এলিট সম্প্রদায়ের ধারণাকে রণজিৎ গুহরা 
খণ্ডন করলেন নিন্নবর্গের ইতিহাস রচনার মাধ্যমে। রণজিৎ গুহরা দেখালেন, ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা পাওয়ার মূল কারণ হল নিন্নবর্গ তথা উপজাতি, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি দরিদ্র মানুষের 
আন্দোলন। তারাই শাসক ও উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাদের কৃষিবিদ্রোহগুলি 
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অনিল ঘড়াই-এর গল্পে বহিরাগতের অবলোকনে আদিবাসী গ্রামের জীবন ও সংস্কৃতি 


ওপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এ সংগ্রাম তাদের নিজস্ব শ্রেণি 
চৈতন্যের জন্যই সংঘটিত হয়। নরহরি কবিরাজ তীর “ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নি্নবর্গের ভূমিকা 
সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য” প্রবন্ধে বলেন 
ওপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কৃষকেরাই আগাগোড়াই অগ্রণী ভূমিকা 
এহণ করেছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে তারা বলতে চান, উনবিংশ শতাব্দীতে যে বড় 
বড় কুবকবিছোহগুলি রেংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, ১৭৮৩; তিতৃমীরের বিদ্রোহ, ১৮৩১; 
কোল বিদ্রোহ, ১৮৩১, বিরসা বিদ্রোহ, ১৯০০) দেখা দিয়েছিল তার থেকে দেখা যায় 
এই এতিহাসিক পরে কৃষকরাই ছিল ওপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামে মূল শক্তি / 
..a Shift in the initiative for rebellion from traditional chiefs to 
prophets, who emphasized the need for internal socio-religious 
charge to ‘revitalize’ the community and at times promised sudden 
miraculous change of a ‘millenarian’ type. Colonial rul and its 
accompanying commercialization affected tribal societies adversely 
in a variety of ways.! - 
এ হেন নিন্নবর্গের স্বরূপকে রামকুমার মুখোপাধ্যায় অনিল ঘড়াইয়ের “আগুন” গল্পের পুনিয়া 
চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি জানান 
তোলেননি। সে প্রতিবাদী স্বরটি অজর্ন করেছে বাবা, মা আর তার স্বামীর লড়াই করার 
ইতিহাস থেকে। কিন্ত সে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন নয়! 
এরপর সাবলটার্ন স্টাডিজ সংকলন আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এখান থেকে নিম্নবর্গদের নিয়ে 
লেখালেখির ধারা অব্যাহত থাকে। 


প্রসঙ্গত, প্রথম শাসক শ্রেণির দৃষ্টিতে আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় জানা যায়। এরপর 
ভারতবর্ষের এলিট সম্প্রদায় আদিবাসীদের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য জানান। এরপরে রণজিৎ গুহরা 
“সাবলটার্ন স্টাডিজ’ তত্দৃষ্টিতে আদিবাসীদের তথা নিন্নবর্গের ইতিহাস আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষভাবে 
বিশ্লেষণ করেন। ফলে আশির দশক থেকে নিন্নবর্গদের ইতিহাস রচনার ধারা প্রবহমান থাকে। 

আশির দশকের গল্পকার রূপে অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪) একজন অ-আদিবাসী হয়ে 
আদিবাসী গ্রামের জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় দেন। তিনি আদিবাসী সমাজ-বহির্ভূত মানুষ। এবং 
তিনি নিন্নবর্গের মানুষ রূপে পরিচিত। কিন্তু আদিবাসী গ্রামের সঙ্গে তার জন্মগত বাঁধন পূর্বে কিংবা 
পরবর্তী লেখক জীবনে ছিল না। অথচ তিনিই আদিবাসী গ্রামের জীবন ও সংস্কৃতির রূপরেখা 
নির্মাণ করেন লেখক কিংবা কথকের ভূমিকায়। এক্ষেত্রে তার একমাত্র অভিজ্ঞতাই পুঁজি। তিনি 
কখনও কল্পনাকে আশ্রয় করে কিংবা আদিবাসী গ্রাম পরিক্রমার মাধ্যমে গল্পে আদিবাসী জীবন ও 
সংস্কৃতির পরিচয় দেন। আমরা সাধারণত জানি, গল্পের কাহিনি বা ঘটনা কাল্পনিক হলেও তার 
ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রেক্ষাপট বাস্তবতার আবরণে ঢাকা থাকে । আর তা একজন লেখক/কথকের 
(Narrat০r) হাত ধরে গল্পের আখ্যান হিসেবে রূপ নেয়। যেমন অন্যান্য লেখক বা গল্পকারের 
মতো অনিল ঘড়াইয়ের আদিবাসীজীবন বর্ণনামূলক গল্পের আখ্যানগুলি সর্বজ্ঞ কথকের (Narrator) 
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বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


বয়ানে প্রকাশিত! আসলে তিনি চাকরিসূত্রে আদিবাসীদের অঞ্চলে দীর্ঘদিন বসবাস করেন। তীর 
বসবাসকৃত অভিজ্ঞতার কথা নিজেই বলে গেছেন 
বিহারের প্রান্তিক জেলা সিংভূম আমার কর্মস্থল। সেইসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে পরবাসীহয়েও 
এ জেলার সব হারানো জনজীবনের সঙ্গে কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি তা 
এতদিন খেয়াল করিনি । তাদের জীবনের স্বাভাবিক রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি তাদেরই 
সমাজের একজন হয়ে।» 


অ-আদিবাসী অনিল ঘড়াই ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে রচনা করলেন আদিবাসী সমাজজীবনের 
ধারাবাহিক রূপরেখা । তিনি সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিতে বারেবারে দেখাতে চেয়েছেন, আদিবাসী 
জনজীবনের সংকটময় অবস্থাকে । যেখানে আদিবাসীরা খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বিপন্নতাবোধ করছে। 
কোনওভাবেই অভাব বা দৈন্য থেকে মুক্তি পাচ্ছে না তারা! সরকারি অনুদান বা উন্নয়ন এদের 
নিকট গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। ফলে অনবরত এরা উচ্চবর্গ কিংবা স্বজাতির নিকট রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হতে থাকে। শিক্ষার আলো এদের মধ্যে সর্বত্র না পৌঁছানোর জন্য এরা 
বিভিন্ন সংস্কার-কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাসে আচ্ছন্ন। এদের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মের দেবতা 
রয়েছে। কখনও এরা আবার নিজেদের সনাতন সংস্কৃতির ভাঙন ঘটিয়ে খ্রিস্টান কিংবা হিন্দুধর্মে 
প্রবেশ করে। ফলস্বরূপ আদিবাসীদের বিরাট এক অংশের ভাঙন ঘটতে দেখা যায়। যা ভবিষ্যতে 
এইরকম অবলুপ্ত হতে দেখে অনুশোচনা করা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। খাদ্যাভাব ও 
অপুষ্টিজনিত কারণে সর্বত্রই আদিবাসী সমাজ দারুণ সংকটে ভূগছে। আদিবাসীদের ধর্মাস্তরকরণ 
প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে জানানো হয়__ 

বুধবার রামপুরহাটের খড়মাডাঙা এমে শুদ্ধকরণের নামে আদিবাসী খ্রিস্টানদের হিন্দু 

ধর্মে দীক্ষিত করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ! এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি 

যুগলকিশোরের উপস্থিতিতে তিরিশটি পরিবারের শতাধিক মানুষকে আনুষ্ঠানিকভাবে 

ধমার্তিরিত করা হয়।১০ 
এইসমস্ত আদিবাসীদের নানান সমস্যার কথা অনিল ঘড়াইয়ের গল্পে আছে। একজন অ-আদিবাসী 
গল্পকার অনিল ঘড়াই তার আদিবাসীজীবন বর্ণনামূলক গল্পগুলির মধ্যে যেমন--নুনা সামাডের 
গল্প’ (১৯৮৯), হপ্তাগোলামী” (১৯৮৮), ‘রণক্ষেত্র (১৯৮৯), ‘ভূমিসত্য’, “আকাশ মাটির খেলা”, 
‘অরণ্যের জীবন’, ‘জলবিছানা’, ‘আগুন’ (১৯৮৬), ‘বীজ’, ‘খরার আকাশ’, “নদী বিষয়ক সীমারেখা’, 
‘উরাংগাড়া’, ‘হাতিছাপ’, ‘পুনশ্চ পরশুরাম’, ‘হুনকি’ ‘দোনা’, ‘রক্তবীজ’, “শুখা নদী উদাস বৃক্ষ” 
‘হেসুয়া’ প্রভৃতিতে আদিবাসীদের সবরকম সমস্যার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি এখানে 
সর্বজ্ঞ কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গল্পের আখ্যানবস্তু বর্ণনার দ্বারা আদিবাসীদের জীবন ও 
সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। 

প্রবর্তী অনুচ্ছেদে অনিল ঘড়াই-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পে ‘শিল্পগত’ (ইসথেটিক) 
অভিনবত্ব এবং বিশিষ্টতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হল: 


“নুনা সামাডের গল্স'-টি উত্তম পুরুষে কথিত। একটি ষোলো বছরের কিশোর পরিমল চরিত্রের 
একদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এ কাহিনি। প্রকৃতি ও রূপ-বৈচিত্র্য ভীষণভাবে কাহিনিতে ধরা পড়ে। 
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অনিল ঘড়াই-এর গল্পে বহিরাগতের অবলোকনে আদিবাসী গ্রামের জীবন ও সংস্কৃতি 


গল্পকার কিশোর পরিমলের বাংলা মাষ্টার মহাশয়ের কথায় বারে বারে ফিরে গেছেন। যেখানে 
আদিবাসী সমাজের ইতিহাস স্মরণ করায়। অন্যদিকে কিশোর পরিমলের মায়ের শৈশবের কথাতেও 
আদিবাসীদের অতীতটি তুলে ধরা হয়। গল্পকার আদিবাসী জীবনের পরিচয় দিতে এ এক অভিনব 
কৌশল গ্রহণ করেন। “আকাশ-মাটির খেলা’ গল্পটিতে গল্পকার অভাবপ্রস্ত, যন্ত্রণাদদ্ধ আদিবাসী 
সত্যের উদ্ঘাটন-_-এ এক অভিনব দিক। গল্পে যৌনপীড়নের উপস্থাপনও গল্পকারের ভাষার 
বাচনভঙ্গিতে অভিনব রূপ পায়। “জল বিছানাতে আদিবাসী সুখরামদের নিয়ে রাজনৈতিক 
দলগুলোর মধ্যে মাতামাতি দেখানো হয়। সব দলই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট গ্রহণ করে। 
সামাজিক উন্নয়ন সেখানে মূল লক্ষ্য নয়। এই ভোট বা নির্বাচনের প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মাধ্যমে 
ভোটসর্বস্ব রাজনীতিকদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বা শ্লেষ প্রকাশ করেন গল্পকার। তার ভাষার 
বাচনভঙ্গিতেও এক ধরনের বৈঠকী মেজাজ চোখে পড়ে: 
এই বধার্কালে নদী বিছিয়ে রাখে মৃত্যুফীদ। ঢেউয়ের মাথায় লুকিয়ে রাখে বিষ, 
একটু ভুল হলেই নদী কাউকে ছোবল মারতে ছাড়ে না। 
উপমার ঠাসবুনোনে গল্প হয়ে ওঠে আসক্তিময়। যেমন: 
ক. ঢেউ বুকে নিয়ে নদী নাচছিল খ্যাপা শিবের মতো। 
খ. তোর দিল ভাদুরে কুমড়ার মতো, আগে ওটাকে পাথর বানা । 
“নদী বিষয়ক সীমারেখা*-তে গল্পকার তিনজন বহিরাগত যুবকদের দ্বারা আদিবাসী অঞ্চলের 
সমস্যাগুলো দেখাতে সক্ষম হন। ভীষনাথদের জীবনযাত্রা ও তাদের প্রাচীন ধ্যানধারণার প্রতি 
বিশ্বাসের কোনও রূপাস্তর নেই। গল্পকার বারে বারে এ হেন আদিবাসীদের প্রতি বৃহত্তর সমাজ ও 
রাষ্ট্রের উদাসীনতাকে তুলে ধরেন। যা গল্পের বাস্তব হলেও বাস্তবসত্য। “বীজ'-এ গল্পকার প্রতিবাদী 
পুরুষ চরিত্র রূপে গমিয়াকে উপস্থাপন করেন। গমিয়া যুক্তিবাদী মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে 
দেয়। গল্পকারের বাচনভঙ্গিও অভিনব। রূপকাশ্রিত চিত্রকল্পের প্রয়োগও দেখা যায় গল্পে। যেমন: 
..বউটাকে দেখাতে হল না গমিয়া নিজেই দেখল ভাসমান গভর্বতী মেঘকে। তার 
মনে হল-মেঘ নয়, যেন গভর্বতী হয়েছে টুনিয়া নিজে। 
উপমাগুলোও এক ধরনের জীবন্ত অবয়ব অর্জন করে। যেমন: 
ক. আজ সেই আকাশ মেহশীলা মায়ের মত ছায়া দেয়, জল দেয় মৃতিকাকে। 
খ. আোতের টানে ভেসে যায় শেকড়হীন গাছের মত। 
‘আগুন’ গল্পে পুনিয়া চরিত্রটিকেও প্রতিবাদী রূপে প্রতিষ্ঠা করেন গল্পকার। কল-কারখানায় কর্মরত 
নীচুতলার শ্রমিকেরা অমর্যাদায়, অসম্মানে দিনযাপন করে। এ হেন সামন্ত্রতান্ত্রিক শাসনের রূপ 
আজও বিভিন্ন কল-কারখানাগুলিতে রয়ে গেছে। গল্পে এ বিবৃতি-ই দিতে চান গল্পকার। এ গল্প 
প্রসঙ্গে রামকুমার মুখোপাধ্যায় তার “অনিল ঘড়াই: প্রতিবাদের কথা” নামক শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন-_ 
গলে পুনিয়ার ক্ঠটি যেন একমাত্র বিবেক হিসেবে জেগে উঠেছে। কাহিনির অন্য 
এতিহাকে লালন করে চলেছে তার ছবি/১১ 


২৫৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


“উরাংগারা”তে ভীষনাথ ও তার কন্যা বুদ্নির জীবন সংগ্রামের গল্প-বাস্তব যেন বাস্তবে ঘটাও 
সম্ভব। এই বার্তাই গল্পকার দিতে চান। কাহিনিতে আধুনিক জীবনের নিষ্ঠুরতা ও অমিতাচার উপমা 
ও সংকেত ব্যবহারে ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। যেমন: 

ক. বগলা বেক) ফীসে আটকে যাওয়া ছাতার পাখির মত ভেতরে ভেতরে ছটফটাত সে! 

খ. সায়ন্তনী যদি -69 হয় তাহলে বুদ্নি সেখানে চানাচুরের চাট! 
“হপ্তাগোলামী”তে জোব্নীর যে প্রেম ও নির্ভরতার ছবি গল্প-বাস্তবের উত্তরণের সোপান রূপে 
প্রস্তুত করেন, তা বাস্তবেও ঘটা সম্ভব, যা অস্বীকারের উপায় নেই। এইভাবেই অনিল ঘড়াইয়ের 
প্রতিটি গল্পে জীবন দর্শনের বাস্তবতা ফুটে ওঠে। 

অনিল ঘড়াইয়ের অধিকাংশ গল্পে আদিবাসীদের প্রধান জীবিকারূপে কৃষিকাজকে দেখানো 
হয়েছে। এর সঙ্গে বন-জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, শালপাতা দিয়ে বিড়ি বানিয়ে এবং হাঁড়িয়া, 
মহুয়া প্রস্তুত করে জীবনধারণ করে আসছে তারা। যে যে সময়গুলিতে কৃষিকাজ থাকে না সেই 
সময়ে তারা হয়তো খনি অঞ্চলে কিংবা ইটভাটায় কুলির কাজ করতে যায়। যেমন “আকাশ-মাটির 
খেলা” গল্পটিতে গল্পের কথক বিহারের সিংভূমের আদিবাসীদের কৃষিকাজ না থাকার জন্য 
মেদিনীপুরের ইটভাটায় কুলির কাজে যুক্ত হওয়ার দৃশ্য দেখিয়েছেন। ‘হপ্তাগোলামী’ গল্পেও 
আদিবাসী পাহাড়ি কন্যা জোব্নী খনি অঞ্চলে কাজ করতে যায়। এই সমস্ত কাজে তারা ন্যায্য 
মুনাফা পায় না। তারা তাদের স্বজাতির কুনু সাংগি বা ঝুঁয়ারের দ্বারা শোষিত হয়। “জলবিছানা” গল্পেও 
বহিরাগতরূপে কথক দেখান আদিবাসী সুখরাম খনি অঞ্চলে কাজ করত। পুত্র মংলুর জ্বর বিকারে 
মৃত্যুর কারণে সে মাঝির কাজটিকে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ নাঙ্গা নদীতে খেয়া পারাবার করে সে। 
হচ্ছে। গল্পের কথক বলেন-- “..ভীষনাথ প্রতিবার গরম শেষ হলে বস্তিতে আসে মজুর সংগ্রহের 
জন্য। গী থেকে সস্তায় মজুর নিয়ে গিয়ে সে পাচার করে শহরে। যেখানে চাষ কাজ বেশি সেখানে 
কাজের মানুষের দাম বেশি। এছাড়া মাথাপিছু বাড়তি সে কিছু টাকা পায়।”১২ ‘বীজ’ গল্পটিতেও 
কথক দেখান আদিবাসী গ্রামের মুখিয়া নিজের বীজধানকে চড়া দামে বিক্রি করার জন্য বিডিও 
অফিস থেকে দেওয়া ধানকে “পরদেশী ধান’ বলে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেয় গ্রামবাসীদের। ফলে 
এখানে দেখা যাচ্ছে সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত আদিবাসীরা স্বজাতির অশিক্ষিত মানুষগুলোকে ঠকিয়ে 
চলেছে। যদিও আদিবাসীদের মধ্যে এইরকম ঘটনা পরম্পরাক্রমে হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে স্বপন 
বসু জানান 

4-১৯ আগস্ট (১৮৫৫) কয়েকজন সাঁওতাল বিশ্বাসঘাতকতা করে আহত সিধুকে মেজর 

শাকবাগের হাতে তুলে দেয় । ২৮ আগস্ট তাকে ভাগলপুর জেলে পাঠানো হয় । সিধৃকে 

যে ধরিয়ে দেয়, সেই বিশ্বাসঘাতক মুনিয়া মাঝিকে সীওতালরা কানুর কাছে নিয়ে এসে 

হত্যা করে। সরকার তখন তার স্ত্রীকে মাসিক ৪টাকা পেনসন মঞ্জুর করেন ৯৩ 
আবার শুচিব্রত সেন বলেন 

..১৯৯৬-র সেপ্টেম্বর মাসে শিবু সোরেনের ঘুষ কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার হবার পর 

থেকেই আদিবাসী আন্দোলনে তার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে আসে ।১৪ 


এছাড়াও আদিবাসীরা বহিরাগত খনি, ইটভাটার, অরণ্য অঞ্চলের ঠিকেদার কিংবা উচ্চবর্গের দ্বারা 


২৬০ 


অনিল ঘড়াই-এর গল্পে বহিরাগতের অবলোকনে আদিবাসী গ্রামের জীবন ও সংস্কৃতি 


শোষিত হয়। “নুনা সামাডের গল্প'-এ কথক পরিমল বর্ণনা করে যে তার পিতা আদিবাসী বুড়ো 
নুনা সামাডকে শোষণ করে। পরিমলদের চাষযোগ্য জমিটির মালিকানা না থাকলেও সেই জমির 
ফসল আদিবাসী নুনা সামাডের কাছে ভাগ নেয়। কথকের পিতা জমিটির সত্ত্ব বাবদ মুনাফা 
আগেই সরকারের কাছে পেয়েছে। নুনা সামাডের চরম দারিদ্রের কথা গল্পের কথক তুলে ধরেন 
এইভাবে- 

“শেষে হার মানা স্বরে বলল, হিশাব মত আর দশ মণ ধান হয় আপনার ভাগে 

কিন্ত বাবু, অভাবে পড়ি মুই সেই ধান খাই লিচি। বাবুগো, বড় আকাল সময় এখুন। 

পেট পালি পারিনি! যা দও হয় দিন, মাথা পাতি লিবা-_ 

বাবা যুঁসে উঠে শুধায়, তুমি কি রাক্ষস? 

মাথা ঝুকাল সামাড বুড়ো। 

এবার জবাব দিল সামাড বুড়ো। কাশতে কাশতে বলল, বাবু, মুই চোর নই, ডাকু 

নই, লুটেরা নই--মুই হলি মানুষ ।১৫ 
অর্থাৎ বুড়ো নুনা সামাডের অসহাঁয়তাপূর্ণ বাক্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় আদিবাসীদের জীবনে সংকটময় 
দিন ঘনিয়ে আসছে। বুড়ো নুনা সামাডকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা হয়েছে। তার কথায় 
এতটুকুও কর্ণপাত করে না গল্পকথকের পিতা। আদিবাসীদের শোষিত হওয়া সম্পর্কে মহাশ্বেতা 
দেবী জানান 

আজ এই মুহূর্তে, এই রাজ্যে এবং অন্যত্র নানা কৌশলে আদিবাসীদের জমি কেড়ে 

নেওয়া অব্যাহত আছে। কৃষিমানচিত্রে ভালো মতো জমি মালিকানা কতজন 

আদিবাসীর? শিক্ষা, কর্ম; কৃষি, শিল্প, কোন মানচিত্রে তাদের অবস্থান কত সঙ্কুচিত? 

আর অরণ্য-অরণ্যক্ষেত্রে আদিবাসীদের বঞ্চনা সীমাহীন। শোষণ অব্যাহত 
তাদের শোষণ থেকে মুক্তির কোনও পথ নেই। তবুও তারা বেঁচে থাকার অঙ্গীকার জানিয়ে আসে। 

আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা না থাকার দরুণ ভীষণভাবে তাদের সমাজে সংস্কীর- 
কুসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস থাকতে দেখা যায়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই মানুষগুলো সর্বদা 
ওঝা কিংবা গুণিন বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল হয়। স্বাধীনতার দীর্ঘ কয়েকবছর অতিক্রম হওয়ার পরও 
এই ধরনের বিশ্বাস তাদের মন থেকে দূর করতে পারেনি। যার জন্য আজও এরা গিছিয়ে। যেমন 
‘ভূমিসত্য’ গল্পে দেখানো হয় আদিবাসী গদীধর মুর্মু গুণিনকে নিয়ে যজ্ঞ করে। সাংসারিক মঙ্গল 
কামনা তার একমাত্র উদ্দেশ্য। “আকাশ-মাটির খেলা” গল্পে আদিবাসী বাসমতী ডাইনি অপবাদ 
নিয়ে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত। “নদী বিষয়ক সীমারেখা” গল্পে বহিরাগত তিনজন যুবক আদিবাসী এক 
মহিলাকে মাটির প্রদীপ হাতে ঘুরতে দেখে বিস্মিত হয়। গল্পের কথক আদিবাসীদের এহেন ঘোরার 
কারণ সম্পর্কে বলেন-- 

শুভ্র প্র করল, মহিলাটি প্রদীপ হাতে নিয়ে কী করছে ওখানে? ভীষনাথ চাপা স্বরে 

বলল, কালরাতে এ বউটার তের বছরের ছেলে মারা গিয়েছে অসুখে! গুণিন-কবিরাজ 

কেউ ওর ব্যামো সারাতে পারেনি! ছেলেটাকে ডাইন কেটেছিল। ...ভীষনাথ তার এই 

উদ্বেগকে কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে বলল, উরি হরর! 

সামনা-সামনি না হলে কেউ তা বিশ্বাস করে না।৭ 


২৬১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


এছাড়া ‘বীজ’ গল্পে আদিবাসী গমিয়া বৃষ্টি না হতে দেখে তাদের আরাধ্য দেবতা “মারাংবুরু'র 
নিকট বৃষ্টি হওয়ার প্রার্থনা করে। গল্পের কথক বলেন 
বৃষ্টি যাতে হয় তার জন্য পুজা পাঠের আয়োজন করেছে গাঁয়ের মাথা। ঘর ঘর 
চাদা নিয়ে পুজোও হয়েছে পিপলতলায়। এক কোপে পাঁঠা কেটেছে গমিয়া। নিজে 
পাঁঠার মাংস প্রসাদের মত ঘর ঘর বিলিয়েছে সে। তবু নিদর্র আকাশে মেঘের কোনো 
বংশ নেই, হাওয়া তার শীতল মেজাজ হারিয়ে চুলার তাপ ছড়ায় সবর্।৮ 
“হপ্তাগোলামী” গল্পেও আদিবাসী কন্যা জোব্নীর জ্বর হওয়ার জন্য তার মা মালারানীকে গুণিনের 
পরামর্শ মতো দেবতাকে পুজো দিতে এবং মুরগা বলি করতে দেখি। “উরাংগাড়া” গল্পেও দেখানো 
হয় আদিবাসী বুদ্নী ডাইনি সন্বোধনে শ্বশুর বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অর্থাৎ আদিবাসীদের 
সমাজে ডাইনি অপবাদে মূলত নারীরাই বরাবর কলঙ্কিত। তাদের এ কলঙ্কের দাগ সহজে মোছে 
না। স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত কিংবা গণপিটুনিতে মৃত্যুবরণ করতে হয় এদের। এদের সমাজের নিষ্ঠুর 
মানুষগুলো নিজেরাই এদেরকে ডাইনি সম্বোধন করে নৃশংস হত্যালীলায় মেতে ওঠে। আজও 
এইরকম ধারণা আদিবাসী অঞ্চলগুলির মানুষদের মধ্যে চির প্রবহমান। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত 
এক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-_ 
রাঁচি জেলার একেবারে প্রত্যন্ত গাম কার্ঞিয়া। গ্রামটি আদিবাসী অধ্যষিত। গতকাল 
মাঝরাতে এমবাসীরাই পাঁচ মহিলাকে ডাইনি সন্দেহে হত্যা করে বলে অভিযোগ 
উঠেছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এামেরই একদল লোক ওই মহিলাদের উপর 
হামলা চালায় । তারা লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে মহিলাদের উপর চড়াও হয়। ব্যাপক 
মারধর করতে থাকে। ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয় বলে খবর মিলেছে। শনিবার 
সকালে গ্রামে পুলিশ পাঠিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের মৃতদেহ।১৯ 
যেমনভাবে “পুনশ্চ পরশুরাম” গল্পে কথক দেখান, আদিবাসী ভীষনাথ তার বুড়ি মাকে ডাইনি 
সন্দেহে হত্যা করে। 
এছাড়া “উরাংগাড়া” গল্পেও আদিবাসীদের কর্মা পুজোর বর্ণনা করতে দেখা যায় বহিরাগত 
স্নেহময়ের পত্বীকে। তিনি বলেন-_ 
ভাঙা গলায় কমার পুজোর বিবরণ দিত ভাকুয়া। কিভাবে করণ গাছের ডাল কেটে 
নিয়ে উঠোনে পুঁতে পুজো করত-_সে কথা শোনাতে গিয়ে আদি পুরোহিতের মত 
থমথম করত তার গলা । কমার্পুজোর সেই করণ ডালা তারা পুঁতে দিয়ে আসত ভার 
মাসের ধান খেতে। এরই দৌলতে নাকি ধানগছে খোঁড় আসে, পাহাড়তলির মাঠগলো 
খতুবতী মেয়ের মত দিলখোলা হেসে ওঠে যৌবনবতী বুকে ধানের শিস নিয়ে ** 
কর্মী পুজো রীতিমতো আদিবাসীদের একরকম লোকোৎসব বলা যেতে পারে। এছাড়াও ‘খরার 
আকাশ’ গল্পটিতে গল্পের কথক দেখান চাকরি হারানো নুনা মাণ্ডি তাদের আরাধ্য দেবতা 'বুরুবোঙার 
নাম করে খাদ্য-সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছে। অর্থাৎ আদিবাসীদের মধ্যে বিপদ এসে পৌঁছালে 
তারা তাদের দেবতা বা দেবীর নাম স্মরণ করতে থাকে। এ বিশ্বাস আদিবাসীদের মধ্যে চির প্রবহমান। 
আর এদের সম্পর্কে পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো বলেন 


২৬২ 


অনিল ঘড়াই-এর গল্পে বহিরাগতের অবলোকনে আদিবাসী গ্রামের জীবন ও সংস্কৃতি 


জীবনবোধ নিয়ে । ক্ষুধা, অনাহার, রোগ, মৃত্যু, মহামারী, অপুষ্টি তাদের নিত্যসঙ্গী। 

নিজড়ুমে পরবাসীর বেদনা তারা বুঝলেও একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছেন। অরণ্য ও 

প্রকৃতির সম্ভানেরা কলকলমুখর প্রী্রসর মানবগোষ্ঠীর চাপে আজ নিবার্ক।২১ 

আদিবাসীদের নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে চলেছে রাজনৈতিক দলগুলি। তারা 
ভোটের সময় নানারকম উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ভোট হয়ে গেলে আর উন্নয়ন হয় না। ফলে 
আদিবাসী এলাকাগুলিকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক দলগুলি আপন উদ্দেশ্য সাধন করে চলে । যেমনভাবে 
“জলবিছানা” গল্পটিতে অনিল ঘড়াই সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিতে আদিবাসী সুখরামদের রাজনীতির শিকার 
হতে দেখান। এদেরকে নিয়ে রাজনীতির ময়দান গরম থাকে। ফলে ভোট আসার পূর্বেই সুখরামদের 
হাজার প্রতিশ্রুতি থাকে-_তাদের নাঙ্গা নদীতে ব্রিজ তৈরি করে দেওয়া । কিন্তু ভোট চলে যায় তাদের 
দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা আর হয় না। একমাত্র এই নদীটির জন্য তাদের গ্রামের মানুষজনদের মৃত্যুই 
একমাত্র কারণ হয়ে দীড়ায়। কোনোভাবেই হাসপাতালে তারা স্বজনদের নিয়ে যেতে পারে না। এই 
আদিবাসীদের কাছে রাজনীতির আসল উদ্দেশ্য গোপন থাকে না। তারা জেনে যায় 

যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে তো ওরা আমাদের 

দেখছে। কই, কিছু তো হল না। কত দরখাস্ত দিলাম, টিপছাপ নিলাম জনে জনে-_তবৃ 

কাজের কাজ কিছু হল না! ভোট পেরোলে বাবুরা সব ভুলে যায়। ...নাঙ্গা নদীতে বিজ 

না হলে এবার আর ভোট নয়। দশ গাঁয়ের লোক মিলে আমরা ভোট বয়কট করবো ২২ 
এইভাবেই আদিবাসীরা আজও ঠকে আসছে। তাদের সমস্যা সমাধানে সরকার কোনোরকম আমল 
দেয় না। এ প্রসঙ্গে বিনয় ভট্টাচার্য “আদিবাসী সমাজ" প্রবন্ধে জানান 

.. স্বাধীনতার পর গোষ্ঠীচেতনাকে নানাভাবে জাগ্রত করে ভোট আদায়ের একটি পহ্থা 

প্রায় সকল দলই গহণ করেছে। কখনো জাতপাতের মধ্য দিয়ে, কখনো ৮:8৪ এবং 

19%-%78৫-এর মধ্য দিয়ে, কখনো ভাষার মধ্য দিয়ে, কখনো ধমের মধ্য দিয়ে বিরোধ 

জাগিয়ে গোষ্ঠী এক্য এনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ৩ 
অন্যদিকে আদিবাসী নারীরা সর্বসময় নিরাপত্তার অভাববোধ করছে। বেশিরভাগই তারা বহিরাগত 
অর্থাৎ ‘দিকু’ দ্বারা ধর্ষিত। “নদী বিষয়ক সীমারেখা” গল্পে দেখানো হয় এক আদিবাসী কন্যার ধর্ষিতা 
হওয়ার চিত্র। আদিবাসী ভীষনাথ নিজের জমি দেখতে গিয়ে দেখে 

এ বীকের মুখে আমি দেখে এলাম কারা যেন একটা যুবতী মেয়েকে খুন করে পালিয়ে 

গেছে। মেয়েটার পরনে কাপড়-চোপড় কিছু নেই। আমার মনে হচ্ছে খুন করার আগে 

ওরা বলাৎকার করেছে মেয়েটার উপর ২8 
আবার “উরাংগাড়া” গল্পে অ-আদিবাসীর কাছে ধর্ষিত হতে হয় আদিবাসী কন্যা বুদ্নীকে। বাবু 
স্নেহময়ের কাছে ধর্ষিত হওয়ার পর তার প্রতিবাদধ্বনিকে গল্পের কথক তুলে ধরেন এইভাবে 

ঠোট কীপিয়ে অনেকক্ষণ পরে বুদ্নী বলেছিল, ভাতের কিমত (দাম) এভাবে দিতে 

হবেক আগে জানিনি বাবৃ। তাহলে জ্ঞান থাকতে শের-ভাল্গুর ওহায় পা দিতামনি_ 

বুদ্নীর কথাটা বশার্র মত গেঁথে গিয়েছিল রেহময়ের বুকে 
এরপর কাহিনি থেকে জানা যায়, বুদ্নীর বিবাহিত জীবন সুখী হয়নি। ফর্সা ও উজ্জ্বল সন্তান 
প্রসব করার জন্য তার স্বামী আত্মহত্যা করেছে এবং শাশুড়ি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ বৃদ্নীর 


২৬৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


দ্বারা আদিবাসী কন্যাদের ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা প্রায় ঘটে চলে। এ প্রসঙ্গে সোমনাথ চক্রবর্তী তার 
“ঝাড়খণ্ড আমাদের--ভিনদেশীরা দূর হটো” শীর্ষক প্রবন্ধে জানান যে-_ 
“হাজার বছরের এ ট্রাডিশনের স্রোতে আজ হঠাৎ বাঁধ দিলে তো বন্যা হবেই। এই 
প্রতিবেদকের কাছে এরকম বেশ কিছু বনদণ্ডরের জঙ্গল ঘেঁযা গ্রামের নাম আছে, 
যেখানে আদিবাসীরা ঢুকতে না পেরে মারমুখী হয়েছে কদিন আগেই। এরকম এক 
এম পেরিপাথর বাঁকৃড়ার খাতড়ার কাছাকাছি । সেখানে গ্রামবাসীদের আভিযোগ--বছর 
দশক আগেও জ্বালানী কাঠ আনতে গিয়ে ভূমিজ মেয়েরা ফরেস্ট অফিসার আর তার 
সাঙ্গোপানদের দ্বারা ধষিতা হয়েছিল 
আদিবাসীদের জীবনে অভাব-অনটন যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। বন-জঙ্গলে প্রবেশের অধিকার 
না থাকার জন্য তারা প্রত্যেকেই হতাশাগ্রস্ত বা মর্মাহত। উর্বরতাপূর্ণ কৃষিকাজ করবার মতো জমি 
তাদের আর নেই। তবে যেটুকু জমি আছে তা দিয়ে কিংবা গোপনে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ 
করে নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে তারা। যেমন “ঠুনকি” গল্পে দেখানো হয় আদিবাসী বস্তিগুলোর 
মানুষ চরম অভাবে পীড়িত হচ্ছে। এ অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তারা কাজ করার 
শালবিচা* খেয়ে বেঁচে থাকছে। গল্পকথক জানান 
“চরম অভাব থাবা মেরেছে বস্তির ঘরগুলোয়...প্রথমে মিনুয়া বলল, খুড়া, নির্ভয়ে 
তুমি তার নামটা বলো। আমরা জঙ্গলের কান্দা, শলবিচা খেয়ে বেঁচে আছি। এই 
জঙ্গল; বাঘ কোনোটাই এখন আর আমাদের নয়। ওই যে বড়ো বড়ো গাছগুলান, 
তারা আমাদের শত্রু ভাবে । আমাদের টাঙ্গি, কুড়াল তাদের বাঁচতে দেয় না। ঠিকাদারের 
মুনিষ তাদের টুকরো টুকরো করে শহরপানে নিয়ে যায়।৭ 
একইভাবে “হপ্তাগোলামী”ও “উরাংগাড়া" গল্পে গল্পকথক দেখান, আদিবাসী কন্যা জোব্নী এবং বুদ্নীরা 
কঠিন সংগ্রামের মধ্যে লড়াই করে বেঁচে থাকছে। “রণক্ষেত্র” গল্পটিতে দেখানো হয়, আদিবাসী চরণের 
পরিবারে খাদ্যাভাব। চরণের পিতা তিন দিন অভুক্ত আর তার স্ত্রী “ভিখ মাঙে দোরে দোরে। অথচ 
চরণ বহিরাগত বিজয় নামক বাবুটিকে মুরগা লড়াইয়ের মাঠে নিয়ে যায়। অভাবকে সে আমল দেয় 
না। খরার আকাশ" গল্পে নুনা মান্ডি অভাবের জন্য কুকুরে কামড়ানো শুয়োরকে বাড়িতে এনে রান্না 
করে খায়। ‘হাতিছাপ’ গল্পে গল্পকথক আদিবাসী ভীমা বুড়োর জীবিকা অর্জনের এক অন্যতম পস্থাকে 
দেখিয়েছেন। সে জমিতে হাতির পায়ের দাগ অঙ্কন করে এবং জমির মালিককে সরকারের কাছ থেকে 
টাকা পাইয়ে দেয়, সে নিজেও কিছু টাকা পরিশ্রম বাবদ আদায় করে। অর্থাৎ আদিবাসীরা দারুণ 
সংকটের মুখোমুখি । তাদের সংসারে দু'মুঠো ভাত সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দীড়িয়েছে। অভাবের জ্বালা 
সহ্য করতে না পেরে কখনো-কখনো তারা স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের বিক্রি করে সেই টাকায় জীবনধারণ 
করবার চেষ্টা করে। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-_ 
স্ত্রীর জন্য ওষুধ কেনার টাকা নেই। অসুস্থ স্ত্রীকে বাঁচাতে দু'মাসের শিশুসভ্তানকে 
বিক্রির অভিযোগ উঠল আদিবাসী এক বাবার বিরুদ্ধে । তার বিরুদ্ধে শিশুটিকে ৭০০ 
টাকায় এক আশা ত্যোক্রিডিটেড সোশ্যাল হেলথ্‌ ত্যাকটিভিস্ট) কমীর কাছে বিক্রির 
অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাটি ওড়িশার মানকানাগিরি জেলার ২৮ 
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গল্পকথকের দ্বারা বর্ণিত আদিবাসীদের সমাজ ও জীবনের রেখাচিত্র দেখে স্পষ্টতই উপলব্ধি 
হয় যে, আদিবাসীদের উন্নয়ন স্তব্ধ। নামমাত্র উন্নয়ন যা হয়ে থাকে তাতে করে আদিবাসীরা লাভবান 
হয় না। চরম দারিদ্র্যের জ্বালা বহন করেই তাদের বেঁচে থাকা । তাদের সার্বিকভাবে বেঁচে থাকার 
সমস্যা আজীবন রয়ে গেছে। অর্থাৎ “নিজভূমে তারা পরবাসী” হয়ে বেঁচে থাকার জ্বালা এখনও 
বহন করছে। তবে গল্পকথক অনিল ঘড়াই তার গল্পের মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের যে যে সমস্যার 
কথা তুলে ধরেন তাতে শিক্ষিত সমাজের কোনোরূপ হেলদৌল থাকে না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে নিন্নবর্গের প্রতি চিরাচরিত ঘেন্নাোবোধ আজীবন থাকতে দেখা যায়! যদিও আদিবাসী সমাজ 
থেকে উঠে আসা শিক্ষিত মানুষও নিজের সমাজের প্রতি আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারা কখনও আপন 
করে নিজেদের সমাজে বসবাসের সুযোগ করে দেয় না। এমনকি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে 
ফিরিয়ে আনার কোনো প্রচেষ্টাও করে না। তবে গল্পকথক অনিল ঘড়াই তীর বর্ণিত গল্পগুলিতে 
আদিবাসীদের যে যে সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তা হল নিম্নরূপ-_ 
ক. গল্পকথক বলেন আদিবাসীরা বরাবরই উচ্চবর্গ কিংবা স্বজাতির মানুষদের দ্বারা শোষিত 
হয় এবং জমি হারিয়ে থাকে। 
খ. গল্পকথক আদিবাসীদের নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই-এর বর্ণনা দেন। সেখানে উন্নয়নের 
কোনো প্রকল্প বাস্তবে রূপায়ণ হয় না। 
গ. গল্পকথক দেখান, শিক্ষা সচেতনতা না থাকার জন্য দারুণভাবে ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার- 
কুসংস্কার আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে। ন্যুনতম বোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। 
ঘ. গল্পকথকের চোখে আদিবাসীদের অভাব, দারিদ্র্য চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে । আজও 
তারা সমাধানের কোনও পথ খুঁজে পায় না। 
ঙ. গল্পকথক আদিবাসী নারীদের জীবনধারণের নামাস্তরে সুরক্ষিত না থাকার প্রশ্ন তুলেছেন। 
চ. গল্পকথক নিজের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কোনও আদিবাসী রমণীকে বাঙালির 
হিন্দুসমাজে প্রবেশ করানোর পথটিকে মসৃণ করেন। কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি রমণীটিকে 
দেওয়ার আগেই গল্প শেষ করে দেন কিংবা বহিরাগত পুরুষটির মৃত্যু ঘটান। 
গল্পকথকের যাবতীয় বর্ণনা বাস্তবভাবে সত্য বলে গণ্য হয়। আমরা আদিবাসীজীবন বর্ণনামূলক 
গ্রন্থ পাঠ কিংবা সংবাদপত্র পড়ে একই সমস্যার কথা জানতে পেরেছি। বর্তমানে আদিবাসীদের জন্য 
কোনও সুরক্ষিত আইন-প্রণয়ন হলেও কিংবা উন্নয়নমূলক কাজকর্মের প্রচারাড়ম্বরপূর্ণ শিলান্যাস 
হলেও তা বিশ্বাসযোগ্য পর্যাপ্ততায় বাস্তবায়িত হয় না। সমাজ বা সরকারও তাদের প্রতি আন্তরিক 
অকপট সহযোগিতা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় না। রাষ্ট্র ও বৃহত্তর সমাজের অবহেলা, উপেক্ষা, 
তাচ্ছিল্যের কারণেই আজও তারা পিছিয়ে। 
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. অনিল ঘড়াই। 'জার্মানের মা”। প্রথম প্রকাশ। পশ্চিম মেদিনীপুর, অমৃতলোক, ১৯৯১। 
. অনিল ঘড়াই। "বক্ররেখা”। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা ১৯৯৪। 
, অনিল ঘড়াই। “সেরা ৫০টি গল্প প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৪1 


. অনিল ঘড়াই। ‘স্বপ্নের খরাপীখি+। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং বইমেলা জানুয়ারি 
১৯৯৮] 


৬. শুচিব্রত সেন। “পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট?। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ 
পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩। 


৭. সুবোধ ঘোষ। “ভারতের আদিবাসী'। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, সেপ্টেম্বর 
১৯৯৫। 


৮. স্বপন বসু। ‘গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ"। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক 
বিপণি, মার্চ ১৯৮৪। 


৯. স্মরজিৎ জানা। "সমাজ-সমস্যার সাত সতেরো’ প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দুর্বার প্রকাশনী, জানুয়ারি 
২০১৩। 


১০. Sarkar, Sumit. Modern India. Macmillan India Limited, 1984. 


সহায়ক পত্র-পত্রিকা 
১. ‘আজকাল’! ৮ জুন, ২০১৫। - 

২. “দেশ”। ৫৬ বর্ষ, ১০ সংখ্যা। ৭ জানুয়ারি, ১৯৮৯। 
৩. ‘দেশ’। ৫৬ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা। ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯। 
৪. “পরিবর্তন”। ১ আগস্ট, ১৯৭৯। 

৫. র্তমান”। ২৯ জানুয়ারি, ২০১৫। 
৬ 
৭ 
৮ 
৯ 
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. পর্তমান। ১২ এপ্রিল, ২০১৫। 
. বৰ্তমান’। ৯ আগস্ট, ২০১৫। 
. বিশ্বভারতী পত্রিকা”। নবপর্যায় ২। কার্তিক-পৌষ, ১৪০১। 
. মূল্যায়ন’! নববর্ষ সংখ্যা। ১৩৯১। 
১০. “সৃজন”। অনিল ঘড়াই বিশেষ সংখ্যা। খণ্ড ২২, সংখ্যা ২। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪1 
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বাংলা গানের কথায় কলকাতা ও বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ (১৯৯২-২০১২) 
এন্দ্রিলা বসু 


বিশ্বায়ন ও অর্থনীতির জোড়কলমে সমাজ বাস্তবতার চিত্রপটটি পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ্বায়নের 
ঢেউ গ্রাস করেছে গোটা দুনিয়াকে। বদলেছে ভাষা, বদলেছে প্রয়োগের ক্ষেত্র। সময় ও সমকালকে 
শিরোধার্য করে সময়ের চাকা ঘুরছে, ঢেউ উঠছে, বেড়া ভাঙছে। পুঁজির সঞ্চয় ও স্বার্থসুরক্ষায় 
যুগপৎ ভাবনা কর্পোরেট বিপ্লবকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। বিশ্বীয়িত দুনিয়ার সাংস্কৃতিক 
প্রেক্ষাপটটি যদি বিচার করা হয়, তাহলে দেখব, মার্কিন ভোগবাদী সংস্কৃতির ইন্ধনেই আকাশছোঁয়া 
প্রযুক্তির উন্নতি। ১৯৯১-এ ভারতের উদার অর্থনীতি সংক্রান্ত পদক্ষেপ, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের 
ওপর থেকে সবরকম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, কৃষির ক্ষেত্রে ভর্তুকি হাস, গণবন্টন ব্যবস্থা লোক- 
পরিষেবার ক্ষেত্রে উন্মুক্তিকরণ পদ্ধতি এবং সর্বোপরি পরিপূর্ণ উদারীকরণ নিয়ে এল নগর জীবনে 
এক বিপুল পরিবর্তনের বার্তা। আমরা জানি ১৯৬০-এ আমেরিকা ভিয়েতনামের যুদ্ধে জড়িয়ে 
পড়ায় অনেক দেশের বাণিজ্য ঘাটতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ১৯৭১-এ মাইক্রোচিপের আবিষ্কার, 
১৯৭৩-এ আরব-ইজরায়েল যুদ্ধোত্তর পর্বে 908৮ বা Organization of Petroleum 
Exporting Countries পেট্রোলের দাম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়।১ এদিকে বদলাতে থাকে পৃথিবীর 
প্রেক্ষাপটও | ১৯৭১-তে মার্গারেট থ্যাচার ক্ষমতাশীল হন, ১৯৮১-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোনাল্ড 
রেগান এবং পশ্চিম জার্মানীতে ১৯৮৩-তে হেলমুট কোলের ক্ষমতাসীন হওয়া থেকে শুরু করে 
আশির দশকে পোল্যান্ডে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে অলিডারিটি নেতা লেচ 
ওয়ালেসারের ক্ষমতা দখল সবই ১৯৮৬-র গ্যেটে চুক্তি (জেনারেল এপ্রিমেন্ট অন্‌ ট্যারিফস ত্যান্ড 
ট্রেড) এর পটভূমিকে আরো মজবুত করে তুলেছিল। উরুগুয়ের অষ্টম রাউন্ড বৈঠকে ১৯৯৪-এ 
ডাঙ্কেল প্রস্তাবে উঠে এসেছিল প্রোডাক্ট পেটেন্ট আরোপ, আমদানির পরিপূর্ণ উদারীকরণের কথা। 
বলা যায় গ্যেটে চুক্তি উন্নয়নের গতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল।২ পাশাপাশি ১৯৮৯-এ ৯ই 
সেপ্টেম্বর বার্লিন প্রাচীরের পতন, ১৯৯১-এ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের পতন, ১৯৯৪-এ ১২৪টি 
সদস্য রাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষরে গড়ে ওঠা মারকাস চুক্তি, ১৯৯৫-এর ১লা জানুয়ারি এ.].০. 
€বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা)-র আত্মপ্রকাশ তাৎপর্যবাহী ঘটনা সন্দেহ নেই। ১৯৯৭-তে বিশ্বজৌড়া মন্দা, 
১৯৯৮-তে রাশিয়ান সংকট সেই অভিঘাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার সূচকের পতন, ১৯৯৯-এ 
ব্রাজিলের সংকট, এ সবই বিশ্বায়িত দুনিয়ার মানচিত্রে ইঙ্গিতবাহী। ক্ষমতা ও আধিপত্যবাদের 
টানাপোড়েনে রেহাই পায়নি সংস্কৃতি জগতও | উদারীকরণ আর বিশ্বায়নের হাত ধরে সমাজ জীবন 
ও নগর জীবনে এল মাল্টিপ্লেক্স থেকে আর্কেড, এল আইল্যাণ্ড। সাবেক কলকাতার শ্যাওলা ধরা 
বেচাকেনার কোটি টাকা লগ্নি করে রাজারহাট বা নিউটাউনের স্টুডিও ত্যাপার্টমেন্টেই মধ্যবিত্ত 
বাঙালী আজ ভবিষ্যতের সুরক্ষা খোঁজে । একাধারে নগরায়ণ আর একদিকে বিশ্বায়ন। বাঙালী 
খুঁজে চলে জীবনের মানে। 

বিশ্বায়ন হল পুঁজির চলাচল। ক্ষমতা ও আধিপত্যবাদের পাশাপাশি অস্তরালের সহায়ক হয়ে 
উঠলো যন্ত্র ও বিজ্ঞান। আর এ দুইকে নিজের স্বার্থে চালনা করতে মুখ্য ভূমিকা নিল পুঁজি) 
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বাংলা গানের কথায় কলকাতা ও বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ (১৯৯২-২০১২) 


পুঁজির বিনিয়োগ স্তর দুই রকমের। প্রথমত, ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা 719.]. দ্বিতীয়ত, 
পোর্টফলিও ইনডেন্টমেন্ট, যেখানে পুঁজির বিনিয়োগ হয় শেয়ারবাজারে। ১৯৯৪-এর উরুগুয়ে 
রাউন্ডে গ্যাট (0/এশু)-কে প্রতিস্থাপিত করে গড়ে ওঠে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা .1.0. 1৫ উরুগুয়ে 
রাউন্ডের বৈঠকে গ্যাটের তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল অর্থাৎ ডাঙ্কেল কতকগুলি প্রস্তাবনা পেশ 
করেছিলেন। যেমন বস্তুর ওপর প্রোডাক্ট পেটেন্ট আরোপ, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ওপর 
সবরকম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, কৃষির ক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাস, বাণিজ্যকে উন্মুক্ত করেছিল। পুঁজির 
অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি উরুগুয়ের অষ্টম রাউন্ড বৈঠকেই অস্কুরিত 
হয়েছিল বিশ্বায়নের প্রাণভোমরা। বিশ্বায়ন যে জীবন বহির্ভূত কোনো ঘটনা নয় তা বারে বারেই 
প্রমাণিত হয়েছে। আর তাই টাইম ওয়ার্নার, টার্নার ব্রডকাস্টিং বা স্টার টেলিভিশন, M.1.V., 
বহুজাতিক চ্যানেলের মতো এলিট কর্পোরেট সংস্থাগুলি বিশ্ববাজারে পদচারণীর সুযোগ পেয়েছে। 
টেলিমিডিয়া থেকে বিজ্ঞাপন, ই-মেল থেকে ই-কমার্স, নান্দনিক বঙ্গসংস্কৃতিক আঙিনায় বিশ্বায়নের 
ঢক্ধানিনাদ বাস্তবকে স্বীকার করেই এগিয়ে চলেছে। সংস্কৃতির এতিহ্যের গতি কালিক। বিশ্বায়িত 
দুনিয়ার সংস্কৃতির অভিঘাতে তৈরি হল কালচারাল কমপ্রেক্স। মধ্যবিত্ত শ্রেণীচেতনায় একবিংশ 
শতাব্দী হল ভোগ্যপণ্যের যুগ। পুঁজির অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি প্রয়োজন 
ও চাহিদার সম্মেলন বা চলাচল উদার ধনতান্ত্িক বিশ্বের পরিকাঠামোকে সুদৃঢ় করে তুলেছে। 
কম্পিউটার, আজকের হোয়াটসম্যাপ থেকে শুরু করে ভোগ্যপণ্যের প্রভূত যোগান আধুনিক 
জীবনের যাপন পদ্ধতিকে প্রসারিত করে তৃলেছে। এই প্রসঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর উক্ত মতটি প্রাসঙ্গিক 
বলেই মনে হয় 

‘More over, they own the media. You Latin Americans know it well, 

but the Europeans know it too. Over there, the serials on T.V. are 

made in the United States, and the movies, almost all those shown 

in European movie 07920518122 not taking about Latin America, 

because in Latin America we could say it is all of them-in Europe 

a very high percentage of the movies shon come from the United 

States, and they take their ideology, their doctrine over there. The 

same thing occurs in most countries of the third world, dazzling 

people in place where hunger reigns and everything is lacking, 

adverting luxurious, care, jeals, dresses, the Consumer Society.” 


বিশ্বায়নের জগদ্ব্যাপী প্রক্রিয়া সংস্কৃতির জগতেও প্রভাব ফেলেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
বিশ্বায়ন যে জীবন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা বা প্রক্রিয়া নয় তা বারেবারেই প্রমাণিত হয়েছে। আর 
তাই টাইম ওয়ার্নার, টার্নার ব্রডকাস্টিং বা স্টার টেলিভিশন, 1%.[,৬.-র মত বহুজাতিক সংস্থা বা 
এলিট কর্পোরেট সংস্থাগুলি বিশ্ববাজারে পদচারণার বহু সুযোগ পেয়ে চলেছে। বিশ্বায়নের বিপননে 
বহুজাতিক সংস্থার লগ্নি সংস্কৃতির আঙিনায় প্রভূত টাকা ঢেলে চলেছে। অত্যাধুনিক ভোগ্যপণ্যের 
কাছে বিকিয়ে গেছে আমাদের ট্রাডিশন বা এতিহ্য। বিশ্বায়নের থাবার আমরাও হার না মেনে 
সাধ্যাতীত হলেও ব্যাঙ্কলোন নিয়ে সেই আকাশটাকেই হাতের মুঠোয় পেতে চাইছি। সুখী 
গৃহকোণের পাট চুকিয়ে হাই-রাইজ বিল্ডিং-এ যেতে না পারার অহেতুক আফসোশে আমরা 
প্রতিদিন তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া জীবনীশক্তি নিয়ে বীচতে চাইছি। বারো ঘর এক উঠোনের 
মায়াবী আলো আজ ফিকে হয়ে এসেছে। আর তারই মাঝে চেনা শহর পাল্টে গেছে অচেনা 


৬৯ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


আলোয়। বিশ্বায়ন আর নগরায়ণের মেলবন্ধনে সোয়া তিনশ বছরের কলকাতা “গোঙাতে গোঙাতে 
দেশলাই” গাড়ির মতো চলেছে। ১৯৯২-২০১২ সময়ব্তী গানের কথা বিশ্লেষণ করলে এই 
পরিবর্তন চোখে পড়বেই। আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যেই বলে নিতে চাই বাংলা গানের কথায় 
কলকাতার প্রসঙ্গ এবং বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ এই দুই আমরা প্রতিপাদ্য আমার পূর্বে যে সকল গবেষক 
তাদের ধারণার কথা বিধৃত করেছেন তা অস্বীকার করা আমার সাধ্যাতীত। তাই আমি নেহাত 
পরম্পরা বা উত্তরাধিকারের যুক্তিতেই আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চেয়েছি মাত্র। তবে একথা 
বিনয়ের সাথেই বলি বাংলা গানের কথা নিয়ে বহুল আলোচনা হলেও বিশ্বায়নের প্রসঙ্গের সঙ্গে 
বাংলা গানের কথা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গটি স্বল্লালোচিত। প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যাবে, ঘুরে 
দাঁড়ানোর মত গান তৈরি হয়েছে কালে কালে। সময়ের অমোঘ পরিবর্তনে । মহীনের ঘোড়াগুলির 
জন্ম ১৯৭৫ সালে। তথ্য বলছে__-“নকশাল আন্দোলনে জড়ানো, জেলবাস, মুক্তির পর মেডিক্যাল 
রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়ে জব্বলপুর। সেখান থেকে ভোপাল। তারপর আবার কলকাতায় 
ফেরা। ফিরেই “মহীনের ঘোড়াগুলিব'র প্রতিষ্ঠা”, আমরা ফিরে তাকালে গৌতম চট্টোপাধ্যায় 
উল্লেখযোগ্য পাব তা হল--হায় ভালোবাসি-সংবিগ্ন পাখিকুল ও কলকাতা বিষয়ক" “সংবিগ্ন 
পাখিকুল'--“সংবিগ্ন পাখিকুল ও কলকাতা বিষয়ক’, ‘মেরুন সন্ধ্যালোক'_সংবিপ্ন পাখিকুল ও 
কলকাতা বিষয়ক’, “কলকাতা কলকাতা”_“সংবিপ্ন পাখিকুল ও কলকাতা বিষয়ক’, ‘অ উ ব'- 
“অজানা উড়ন্ত বস্তু’, "সুধীজন শোনো”_-“অজানা উড়ন্ত বস্তু “এই সুরে বহুদূরে” দৃশ্যমান 
মহীনের ঘোড়াগুলি”, “চৈত্রে কাফন'-_-“দৃশ্যমান মহীনের ঘোড়াগুলি” “বিনতী কেমন আছ'’--ঝরা 
সময়ের গান,” যে শক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে একদিন মহীনের ঘোড়াগুলি ছুটেছিল, সেই দৌড়ে 
গৌতমের সঙ্গী হল আরো অনেকে। সকলে মিলে তৈরি হল “আবার বছর কুড়ি পরে” সময়টা 
১৯৯৫। সে অগ্নিশিখার আসান ঘটেছিল ১৯৯৯-এ। আমাদের মনে রাখতেই হবে সলিল চৌধুরীর 
কথা। বাংলা গানের এহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, ভাস্কর বসু, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, শ্যামল গুপ্ত, প্রণব রায়, হীরেন বসু, জটিলেশ্বর 
মখোপাধ্যায়, দিলীপ সরকার, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রমুখরা। এঁদের 
গানের কথায় পেলবতায় আঘাত হেনেছিল উত্তাল চল্লিশের দশক। আবেগের গভীরতা ও ভাষায় 
জ্বলন্ত পরিবর্তন এনেছিলেন সলিল চৌধুরী। প্রতিরোধের ভাষা, প্রতিবাদের আগুণের আঁচ পাওয়া 
গিয়েছিল সলিল চৌধুরীর গানে। সে বীকবদলের দিন। পঞ্চাশের দশকে সলিল চৌধুরীর লেখা 
“পথে এবার নামো সাথি, পথেই হবে এ পথ চেনা’ কিম্বা “অনেক তো দিন গেল বৃথা এ সংশয়ে 
এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে 
তোমার আমার সবার স্বপন মেলাই প্রাণের মোহনায় কিসের মানা!’ 
কিন্বা “পরোয়া নেই-_আকাশ বাতাস হবে আশার পরোয়া না” 
কিম্বা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখেন__ 
“বন্ধু তোমরা এখনও যারা পথ চিনে নিতে পারনি 
কোন্টা যে মুখ, কোনটা মুখোশ চেনবার ধার ধারেনি।' 
বা নয়ের দশকে যখন শুভেন্দু মাইতি লেখেন 
“মরচে ধরে কারখানাটার লোহার গেটে 
ঘিরে দাপায় বউ ছেলে বাপ মায়ের পেটে 
খিদে দাপায় তোমার মাথায় আমার মাথায়!” 


২৭০ 


বাংলা গানের কথায় কলকাতা ও বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ (১৯৯২-২০১২) 


তখন মনে হয় প্রতিবাদের ভাষা গানের কথায় এসেছে বাস্তবতার প্রয়োজনেই। ১৯৯২ এর কবীর 
সুমনের “তোমাকে চাই” গানের সংকলন পূর্ববর্তী দীর্ঘ ষাট বছরের পর নিয়ে এল এক নতুন ধারা। 
কবীর সুমনের প্রকাশকৌশল, শব্দনির্বাচন বাংলা গানের কথাকেন্দ্রিক গবেষণায় এক নতুন দিগস্ত 
উন্মোচন করল। 
উদা-১ একাধার থেকে গিলছে শহর যা আছে গেলার মত 
উপকণ্ঠের সবুজ বুজিয়ে বাড়ি উঠে গেল কত 
জমি সদাগর আবাদের জমি যাচ্ছে সমানে চেটে। 
(নিষিদ্ধ ইস্তাহার/কবীর সুমন) 
উদা-২ চিলেকোঠা নেই ফ্ল্যাটের রাজ্য শোয়ার ঘরের কোণে 
. গোঙাতে গোঙাতে দেশলাই গাড়ি চলছে আপন মনে। 


(ঘুমাও বাউন্ড্ুলে/কবীর সুমন) 
উদা-৩ নোয়ানো গাছ কোথায় গেল 
পাড়ার পুকুর কে বোজালো 
যুগের হাওয়া অন্য মনে 
জমি বেচার টাকা গোনে। 
বেসে আকো/কবীর সুমন) 


বিশ্বায়নের গতিপ্রকৃতি আমাদের জীবন চর্যায় এবং চর্চায় দাগ রেখে যায় অহরহ। বিশ্বায়ন আমাদের 
সংস্কৃতিকে কিভাবে গ্রাস করেছে তার প্রমাণ মেলে সুমনের মতামতে-_“বিশ্বায়ন, স্মার্টায়ন, 
স্বসংস্কৃতির অনেক দিক ভোলায়ন, স্বভাষাকে ছোট করায়ন, কথায় কথায় স্পনসরায়ন" সুমনের 
গানে আমরা পাব তারই প্রতিচ্ছবি 

“ইউসুফ আর বনমালী যান মাতব্বরে কাছে 

এ দল ও দল বাজায় মাদল রাজদন্ডের তালে 

তার চেয়ে জল জমি বেচে দেওয়া প্রমোটারদের হাতে 

ধামাকা ধামাকা কিছু একটা তো হবেই উদ্বোধনে 

বাড়বে শহর যেদিকে ইচ্ছে বাড়বে আপন মনে 

আপন মনেই সদাগর যাবে মৌরমী আর পাট্টা 

বারোটা বাজলে সময় মতোই ঘড়িতে এখন আটটা’... 
কথা। ৮টি স্তবকে ২৪টি পংক্তিতে ৩৭ বার চেনা শব্দের প্রয়োগ চেনা জীবনের ছন্দেই অচেনা 
আপোসে নিয়ে যায়। তার বহুমাত্রিক বক্তব্য চিনিয়ে দেয় সাম্যবাদকে, চিনিয়ে দেয় ভোগবাদকে।” 
বদলে গেল বাংলা গানের ভাষা-সুর পরিবেশন__ 


২৭১ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


প্রথমত আমি তোমাকে চাই 
দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই 
তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই 
শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে চাই! 


শিশুশ্রম থেকে জীবনের অনুভূমিক তল থেকে উঠে আসা মানুষের কথা, বিশ্বায়নের যুগে আমার 
মনস্কতার কথা, মধ্যবিত্ত মানসিকতার পলায়নী মনোবৃত্তির কথা, বস্তি, রাস্তায় আশ্রয়হীনা ভবঘুরে, 
ক্ষুধার জ্বালা, সফদর হাশমির হত্যা, বানতলার নারীনিপ্রহ থেকে সিঙুর-নন্দীপ্রামের গণআন্দোলন 
উঠে বসেছে তার গানের বলিষ্ঠ ভাবনায় 


উদা-১ 


“যার জঠরে ভীষণ ফিদে 
তার মগজেতে গান 
মোটে ঢুকতে চায় না সিধে 
পেট করে আনচান। 

মোছি ও মরা মুখের গান) 
রিক্সা চালাচ্ছে 
আকাশে ঘুড়ির বাক 

(রিকশাওয়ালা/কবীর সুমন) 
“মনে করে নাও এরই নাম জীবন 
তেমন কিছু পাবো না জেনেও, বেঁচে থাকা প্রাণপণ । 
মনে করে নাও এটুকুই হল সুখ 
গ্লানিময় দিনে বৃষ্টির মতো কোনো বন্ধুর মুখ!” 

€মনে করে নাও) 


৮৮৪৪০০০০৩৪৩ জজ ডজজজজএএত৩এ৩ড৪৬৬৯৪৬৬এডক৬৩৫৪৬৩৪ 


(সফদার হাশমির লাশ) 


কখনো বা সমাজচ্তেন সুমন সমাজকে বিদ্রুপ করেছেন 


২৭২ 


বাংলা গানের কথায় কলকাতা ও বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ (১৯৯২-২০১২) 


‘ভুলে গেছি কেন কয়েক হাজার বউ পুড়ে হল ছাই 
কোনও দলে কেউ নাম লেখায়নি শহিদ হলে মা তাই!’ 
বাদ যায়নি সমকালের কোনো বিতর্কিত মামলাও প্রমাণ দেয় পাপড়ি দে নামের গানটি। সুমন 
এ প্রসঙ্গে বলেছেন-_-“প'এ পোড়া, ‘প’-এ পাপড়ি । পাপড়ি দে। চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসকের 
অবহেলায় ছোট্ট মেয়ে পাঁপড়ি মারা গেল, নাকি খুন হল? 
একটি দৈনিক পত্রিকায় খবরটা পড়ে আমি একটা গান লিখেছিলাম ১৯৯৩ সালে।৯ 
প্রশ্ন জাগে কবীর সুমন কি আমাদের চারপাশের চেনা সিস্টেমকেই বিদ্রপ করছেন? আর 
তাই কি বলেছেন 
“পাপড়িটা বড় বোকা 
হাসপাতালের যন্ত্র 
খারাপ হয়েছে হোক্‌ না, দেখবি 
বাঁচবেই গণতন্ত্র। 
পাপড়িটা বড় খোকা 
ভাবে ডাক্তার মল 
এক রাত্তিরে ডাক্তারি কেন 
বরং ঘুমোতে চল! 
(পাপড়ি দে) 
এ হেন নাগরিক কবিয়ালের মুখে আবার শোনা যায়_-“যদি ভাবো কিনছ আমায় ভুল ভেবেছ’ 
আবার এমন বলিষ্ঠ বক্তব্য কিছুটা স্নান হয়ে যায়, যখন তিনি বলেন--“আপৌসেও নেই আপত্তি 
নেই আমারো’ সুমনের পরবর্তী সহযোদ্ধারাও তাদের গানের কথায় তুলে ধরেছেন সময়ের 
দলিলকে। নচিকেতা-অগ্ন-শিলাজিৎ-রূপংকর-মৌসুমী ভৌমিক ও ব্যান্ডের গানে ফিরে এসেছে 
বিশ শতকের শেষ ও একবিংশ শতকের প্রথম দশকের ছায়া। সাম্প্রদায়িক বিভেদ থেকে, পাড়ার 
দাদাগিরি হয়ে উঠেছে ১৯৯২-২০১২ সময়কালবত্তী গানের কথার মূল উপজীব্য। ১৯৯২-র বাবরি 
মসজিদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতাকে নিয়ে অঞ্জন দত্ত লিখলেন ‘রঞ্জনা আমি আর 
আসব না’। লিখলেন 
‘চশমাটা খসে গেলে মুস্কিলে পড়ি 
দাদা আমি এখনো যে ইস্কুলে পড়ি 
কজ্জির জোরে আমি পারব না!’ 
উগ্র সাম্প্রদায়িকতা আসলে কত ভিত্তিহীন তা বলতে গিয়ে লিখলেন-_ 
‘ধর্ম আমার আমি নিজে বেছে নিইনি 
পদবীতে ছিল না যে হাত’ 
অঞ্জন দত্ত লিখেনল ইমারতের চাপে ন্যুজ কলকাতার বিবর্ণ চিত্র 
“নাকে আমার পোড়া পিচের গন্ধ বুকে কালো ধোঁয়া 
হাতে-পায়ে শুধুই আমায় 


২৭৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


তবু কাশতে কাশতে এখনও যে হাসতে পারি ভালবাসতে 
নিজের কাছে নিজেরই বিস্ময়! 


(প্রিয়বন্ধু/অঞ্জন দত্ত) 


“সাদা কালো জঞ্জাল ভরা মিথ্যে কথার শহরে 
তোমার আমার ভাগ্যের সংসার” 


(বেলা বোস/অঞ্জন দত্ত) 


বিশ্বায়নের হাত ধরে জীবনমুখী গানের প্রতিষ্ঠালাভ সেই বিশ্বায়নের বিকাশে ধীরে ধীরে বিপন্ন 
হওয়াও শুরু। ১৯৯৪-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জন্ম নেওয়া হিংসার কাছে হার মেনে স্কুলের ছেলেটা 
প্রেমিকা রঞ্জনাকে জানিয়েছিল যে সে রঞ্জনার পাড়ায় আসতে পারবে না সেই ছেলেটাই ২০০৭ 
সালে লেখা গানের পংক্তিতে জানাচ্ছে তার নিজেরই না আসার কারণ-__ 

‘তুমি জানাবে তোমার মত দেখাবে না মুখ 

শুধু মন্তব্যে ভরে যাবে অকুট 

শুধু কম্পিউটার আছে নেই অবসর সময় 

তাই রঞ্জনা আমি আর আসব না তোমার পাড়ায়! 

(আমি আর গোডো/অঞ্জন দত্ত) 
শূন্যগর্ভ সময়ের অন্তঃসারশূন্যতা উঠে এসেছে নচিকেতা-শিলাজিৎ-মৌসুমী ভৌমিকের মতো 
কথাশিল্সীর গানে 

উদা-১ চল যাব তোকে নিয়ে এই নরকের অনেক দূরে 
এই মিথ্যে কথার মেকী শহরের সীমানা ছাড়িয়ে 
এখানে মন মনেতে নেই শরীরে 
এখানে প্রেম ভিড়ে গেছে হারিয়ে । 
চেল যাব তোকে নিয়ে/নচিকেতা) 
উদা-২ “এই বেশ ভালো আছি, কর্ম কাজ নেই 
হাজিরা কামাই নেই, শব্দ বা পরিবেশ দূষণ বালাই নেই 
সময় দেয় না বলে, 
তেলে বেগুনে জ্বলে গিনির রাগ নেই, টেলিফোনে ডাক নেই 
শহরেতে কারফিউ লোকজন কেউ নেই 
_তবুও তো আছে কিছু 
বলতে তো বাধা নেই-_দুনয়নে ভয় আছে, মনে সংশয় আছে। 


(এই বেশ ভালো আছি/নচিকেতা) 


২৭৪ 


বাংলা গানের কথায় কলকাতা ও বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ (১৯৯২-২০১২) 


“াইনে বাঁয়ে গঞ্জে গায়ে 
পুরোনো অথবা নতুন অধ্যায় 
বিশৃঙ্খলা যতই বাড়ুক 
গণতন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্র দুচোখ বুজে রয় 
ভয় ভয় ভয় ভয় পাচ্ছে ভোট নষ্ট হয়। 

(ভয়/নচিকেতা) 
ব্রিগেড করে দাও বৃন্দাবন’ 

(শিলাজিৎ) 


‘একটা ডবকা চাদ উঠেছে আকাশে 
একটা ভ্যাবলা মন বসে ভাবে 
ঢ্যামনা বাতাসটা ঝড় হতে পারলো না? 

(সর্বনাশ) 
“আ্যান্টেনায় পাঁচটা কাক 
বাংলা গান খাচ্ছে খাক্‌’। 
| সর্বনাশ/শিলাজিৎ) 


“দারুণ রোদে শহর পোড়ে 
পোড়ে মাটি রাস্তাবাড়ি 
ভাবে কখন বৃষ্টি নামবে। 
আকাশ কাপে রোদের তাপে 


বৃষ্টি পড়ে রে/মৌসুমী ভৌমিক) 


মৌসুমী ভৌমিকের গানে আছে বিষন্নতা, বারেবারে পিছন ফিরে দেখার কে অনন্য অনুভূতি। 
তার নিজের কথায়--“কথার ফেরে কথা সাজাই। সুরের সঙ্গে সুর! তবু চেনা সুর লিখতে গিয়ে, 
লেখা সুর গাইতে গিয়ে মনে হয় কী একটা হারিয়ে ফেলি যেন। আমার অনুভবগুলো এক একটা 
গান হয়ে যায়-_চেনা কিম্বা অচেনা কোনো ছবি, নতুন কিংবা একঘেয়ে কোনো সুরে, সার্থক 
কিংবা ব্যর্থ কোনো সৃষ্টি" একথা সত্য যে মৌসুমীর গানে সমাজবিদ্রপ না থাকলেও আছে 
স্মৃতিমেদুরতা, আছে রঞ্জনার হাহাকার, আছে একরাশ বেদনা। তার গানে-_“কোনও আঘাত 
দেওয়ার প্রবণতা নেই, কোনও অসংগতির উদ্ঘাটন নেই, মৌসুমী সোজা কথা সহজ করে টানটান 
গলায় বলতে ভালোবাসেন'১১__ আমরা দেখে নিতে পারি এমনই তাঁর বেশকিছু গান 


২৭৫ 


উদা-৩ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 
‘আমি শুনেছি সেদিন নাকি তুমি তুমি মিলে 


০১৭৪ ৩০৬৩ক৪৪ক৩ এলডড৪৩৬৪৪৯০৩৬৪৪০৬৯৬৪০৬৩৬৪৪৫৩৪ 


মানুষের বাঁচা মরা এখনো ভাবিয়ে তোলে’ 
(স্বপ্ন দেখবো বলে/মৌসুমী ভৌমিক) 


৬৩৪৪৬৬৩৩৩৪ক৪৬৩৪৪৪৬৪৬৪৬৬৬৩৮ক 


কুয়াশার গভীর আবর্তে পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব!" 
(চিঠি) 
‘এখন কিছুই আমার অজানা নেই 
তোমার কিম্বা আমার কাছে 
আমরা জানি ঘর পালানো লোকগুলো সব কোথায় আছে। 


*৪৪৮৪৪৪৬৮৬৪০৪৪৬৩৬৪০০৪৪৮৮৪৬৪৬৪৪৪০৩৬৪৩৪৪৪৩৩৪৯৩৪৬৪৮৬৩৪৪৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪১০৬৬৪৯৬৪ক৬৩৪৩৬৬৬৩৩ 


৪৮৪৪৪০৬৪৪৪৪৪৪৬৪২০ক৩৪৩৩৪৪৪৯৪৩৬৩৮৬০৬৪৮৬৬৬৪৪৪৩৬০০৯৬৪৬০৬৪৮৪৩৬৪৩৪৪৮৪৪৪৪৪৪৬৬৪৪৪৪৪৪৪৬৬৬৬৪ 


আমরা এখন জেনে গেছি কথাবলার ধরনধারণ 
কোন গাছে সার লাগাবো, কোন ফসলটা তোলা বারণ 


আমরা এখন সবই জানি, মিঠে নোনা জলের তফাৎ। 
(ভাগ্যলিখন) 


আমরা এই বলে পরিসমাপ্তি টানতে পারি, যে দিনবদলের কথাই বলে এসেছে বাংলা গান। 
বিশ্বায়নের হাত ধরাধরি করে অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি প্রযুক্তিতে এসেছে আমূল পরিবর্তন। 
তাগিদেই বিবর্তিত হয়ে চলেছে বাংলা গানের ধারাটি। 


তথ্মূত্র 


১। অমিয়কুমার বাগটী “বৈষয়িক বিশ্বায়নের রূপরেখা’ বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় 
সংশোধিত ও পরিমার্জিত মুদ্রণ, ৫ মে ২০০২, সপ্তম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৮, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 
প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৭০। 


২। প্রণব চট্টোপাধ্যায়, “সিয়াটেল থেকে দোহা ইতিহাসের প্রত্যাবর্তনের পথে, বিশ্বায়ন: ভাবনা-দুর্ভাবনা, 


প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংশোধিত ও পরিমার্জিত মুদ্রণ, ৫ মে ২০০২, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮, 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১১২-১৩। 


২৭৬ 


বাংলা গানের কথায় কলকাতা ও বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ (১৯৯২-২০১২) 


৩। এ, পৃ. ১১৩। 

৪! জহর সেন মজুমদার, নিন্নবর্গের বিশ্বায়ন, জুলাই ২০০৭, পুস্তক বিপণি। 

৫। বিজেন্দর শর্মা, “বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা এবং ভারতের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ’, বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা 
প্রথম খণ্ড, অমিয় কুমার বাগচী (সম্পাদক), দ্বিতীয় সংশোধিত ও পরিমার্জিত মুদ্রণ, ৫ মে ২০০২, 
সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৫০ 


৬! Fidel Castro, ‘From the speech at the closing of the second education, world 
meeting, June 20, 1998, Karl Marx theater, Havana Cuba’. Neoliberal Global- 
ization And the Global Economic Crisis, 1st Indian Print, March 1999, p. 20. 


৭| কবীর সুমন, পরিবেশক ২০১৩, পৃ. ১৮। 

৮। অজন্তা সিনহা, গৌতমবিহার, প্রতিদিন, ১লা জুন ২০১৪। 

৯। জয়জিৎ লাহিড়ী, মিথ ও মিথোজীবিতার অজানা কাহিনী। 

১০। কবীর সুমন, আলখাল্লা, সপ্তুর্ধি প্রকাশন, কলকাতা ২০০১, পৃ. ৩৬। 


১১। তরুণ কুমার বসু, সলিল থেকে সুমন এবং তারপর, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১, সৃষ্টি প্রকাশন, 
পৃ. ১৩৪। 


১২। এ, পৃ. ১৩০। 


সহায়ক গ্রন্থাবলি 
১। কবীর সুমন, “হয়ে ওঠা গান”, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০1 
২। সুধীর চক্রবর্তী, “গানে গানে গাওয়া” অবভাস, কলকাতা, ২০১০। 
৩। বিনয় ঘোষ, “মেট্রোপলিটন মন’ মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, ২০০৯। 
৪। শিলাজিৎ মজুমদার, "শব্দ শরীর”, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১২। 
৫। শঙ্খ ঘোষ, “শব্দ আর সত্য” প্যাপিরাস, ১৯৮২ 
৬। কবুর সুমন, "সুমনের গান’ (১-৮ খণ্ড), সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০০২1 
৭। অরুণ কুমার বসু, “আমার আপন গান’ একুশ শতক, ২০১১। 
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বাংলা কারক ও চিহ্ন 
বিপ্লব দত 


বাক্য নির্মাণে কারকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ক্রিয়া ছাড়া বাক্যের অন্য পদগুলির 
functional role কারকের দ্বারা নির্দেশিত হয়। কারকের প্রয়োজন হয়েছিল ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য 
শব্দগুলির সম্পর্ক অর্থাৎ বাক্যগত ভূমিকা প্রতিষ্ঠার জন্য । কারণ, তাতে বাক্যের সামগ্রিক অর্থের 
সংহতি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কারকই বাক্য নির্মাণ করে। ক্রিয়াকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা দিয়ে অন্য 
শব্দগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখিয়ে বাক্যের সামগ্রিক সংগঠন ও অর্থের সমতা বিধান করে কারক। 


বাংলা ‘কারক’ ও ‘বিভক্তির প্রচলিত ব্যাখ্যা নিয়ে অসস্তোষ দীর্ঘ দিনের। কারক ও বিভক্তি 
বিষয়টা সাধারণত স্কুলে পড়ানো হয়। অনেক সময় দেখা যায় একই ভাষাবিজ্ঞানী স্কুলের জন্য 
একরকম কারক শেখানোর বন্দোবস্ত রাখেন আর অন্যদিকে গবেষণা গ্রন্থে কারক বিষয়টিকে স্বতন্ত্র 
চোখে দেখেন১। যেমন: সুকুমার সেন (২০১১:১৯৪) বলেছেন “আধুনিক বাংলায় কারক চারটি 
(১) কর্তা (২) কর্ম (৩) করণ-অধিকরণ ও €৪) সম্বন্ধ” আবার তিনিই সুভদ্র সেন-এর সঙ্গে 
যৌথভাবে যে স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণ লিখেছেন (২০০২:১৭৮) সেখানে কারকের ছটি শ্রেণিবিভাগ 
করেছেন যথা (১) কর্তৃকারক (২) কর্মকারক (৩) করণ কারক €৪) নিমিত্ত কারক (৫) অপাদান 
কারক (৬) অধিকরণ কারক। বাংলা কারকের এই শেষোক্ত শ্রেণিবিভাগটাই বেশিরভাগ স্কুল-চলতি 
ব্যাকরণেই লেখা থাকে। অর্থাৎ বিতর্ক কারকের সংখ্যা নিয়ে যা বিভিন্ন বই-এ বিভিন্ন রকম। 

শুধু সংখ্যা নয়, কেমনভাবে কারক বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করা হবে তাই নিয়েও বিতর্ক আছে। 
শুধু সংস্কৃত কারক ব্যবস্থাকে বাংলায় নেওয়া হবে, না শুধু ইংরেজি 083৩ ব্যবস্থাকে নেওয়া হবে, 
না সংস্কৃত ও ইংরেজি কারক ও 089০ ব্যবস্থা অনুসরণ করে একটা মধ্যপর্থাকে অনুসরণ করা 
হবে এই নিয়ে নানা মতামত পাওয়া যায়। যেমন সুকুমার সেন (২০১১:১৯৪) কারকের সংজ্ঞা 
দিতে গিয়ে বলেছেন “বাক্যমধ্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্য (ও সর্বনাম) পদগুলির যে ‘অন্বয়’ 
(০০n০০r৫, অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ) তাহাকে বলে কারক”। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আজাদ সম্পা: 
২০১১:১২৮) বলেছেন “সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ স্বতন্ত্র; ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হইলে কারক 
বলা যায় না; কিন্তু ইংরেজিতে 0৪5০এর লক্ষণ অন্যরূপ; নাউনের কন্ডিশন দেখাইয়া দিলে 0899 
হয়; সুতরাং 0859এ ও কারকে আকাশ পাতাল তফাত। ইংরেজিতে পসেসিভ কেস, সংস্কৃতে 
উহা কারক নহে; কিন্তু অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ কারক রূপে বিরাজ করিতেছেন”। 
সুকুমার সেন (২০১১:১৯৪) কারকের যে শ্রেণিবিন্াস করেছেন সেখানে সম্বন্ধ পদকেও কারক 
বলে মেনে নিয়েছেন। কারণ তিনি কারককে ইংরেজি (৭56 অর্থে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত 
কারক আর ইংরেজি 0৪85০ আলাদা হলেও বাংলার কারক কে ইংরেজি 089৪-এর মতো করে 
কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন, যেমন পবিত্র সরকার (২০০৬:১৩৭) বলেছেন 
“কারককে ‘কেস’ অর্থে মেনে নেওয়াই ভালো”। 

বাংলা ভাষার কারকের যে রীতি প্রচলিত সেখানে দুটো মূল ধারা দেখা যায়। যথা 
১) রূপ নির্ভর ২) অর্থ নির্ভর। এই দুই ধারার মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 


২৭৮ 


বাংলা কারক ও চিহ্ন 


(আজাদ সম্পা: ২০১১:৫১০) প্রমুখেরা রৌপ কারকতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে হুমায়ুন 
আজাদ (আজাদ সম্পা: ২০১১:৫০৪) বলেছেন “রৌপ কারক তত্ত্ব গ্রহণের চেয়ে অনেক ভালো 
উদ্দেশ্য-বিধেয় ভিত্তিক বাক্য বর্ণনা কৌশল”। অন্যদিকে পবিত্র সরকার (২০০৬:১৩৮) বাংলা 
কারককে রূপ দিয়ে চেনার পক্ষে মত দিয়েছেন। প্রচলিত ব্যাকরণে রূপ ও অর্থ নির্ভর ধারা মিশে 
আছে, অনেক সময় রূপ নির্ভর হয়ে সাজাতে গিয়েও অর্থকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। 

কারক অর্থ নির্ভর হয়ে গেলে কিছু সমস্যাও আছে যেমন: 

১। শীখ বাজল 

২। বরফ গলল 
ওপরের দুটি বাক্যের "শীখ” ‘বরফ’, একটু আলাদা। এঁতিহ্যবাহী ব্যাকরণে “শীখ’ কর্মকর্তৃবাচ্যের 
উদাহরণ । বাক্যে ক্রিয়ার ওপর প্রভাব অনুযায়ী উক্ত পদ দুটি সাবজেক্ট হতে পারে। আবার দেখা 
যায় “সে স্কুলে যাচ্ছে আর “সে স্কুলে আছে’ দুটো বাক্যের প্রথম “স্কুলে” শব্দটা ক্রিয়ার লক্ষ্য, কিন্ত 
দ্বিতীয় স্কুলে’ শব্দটা ক্রিয়ার আধার। অর্থ অনুযায়ী কারক নির্ণয় করতে গেলে এই “স্কুল” পদ দুটোকে 
দুরকম কারক বলতে হয় কিন্তু সেটা একধরনের জটিলতা বাড়ানো। 

এছাড়াও “আমার চা ভালোলাগে” বাক্যের ‘আমার’ এক্সপিরিয়েন্সার যদি ধরি তাহলে “আমি 
চা পছন্দ করি’ এই বাক্যের ‘আমি’ কে কী বলব? এক্সপিরিয়েন্সার না বলে এক্ষেত্রে এজেন্ট 
বলতে হয়। কিন্তু কেন, যেখানে অর্থের পার্থক্যটা বিরাট কিছু না। এসব সমস্যার জন্যই অর্থের 
ভিত্তিতে কারক সম্পর্ক নির্ণয় করা অসুবিধার। 

শুধু তাই নয় এই অর্থ নির্ভর ধারণা ভাষা নিরপেক্ষ নয়। যেমন 

আমি বাংলা জানি (বাংলা) 

এনকু বঙ্গালি তেরিয়ুম২ (তামিল) 
এই দুটো বাক্যের দিকে লক্ষ রাখলে দেখব প্রথম বাক্যের ‘আমি’ এজেন্ট কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের 
“এনকু” এক্সপিরিয়েন্সার। অর্থাৎ বাঙালিদের কাছে যে জানে সে এজেন্ট হলেও তামিলদের ক্ষেত্রে 
নয়। তাদের মনে হবে যে জানে সে এক্সপিরিয়েন্সার; আর সেই জন্য তারা “উন্কু" বিভক্তিটা ব্যবহার 
করবে! অন্যক্ষেত্রে তারা ‘নান’ ব্যবহার করবে উত্তম পুরুষ একবচন বোঝাতে। এছাড়া অর্থের 

খ্যাও অনেক এজন্য পবিত্র সরকার বলেছেন (২০০৬:১৩৮) “অর্থ অনুযায়ী কারক-পরিকল্গনা 

করতে গেলে হয়তো ডজন ডজন কারক তৈরি হবে”। এদিক থেকে রূপ নির্ভর কারক বিন্যাস 
অনেকটাই সুবিধাজনক। 

এবার তাহলে দেখে নেওয়া যাক সংস্কৃতের কারক ব্যবস্থা কেমন। সংস্কৃতে বাক্যতত্ব ও 
অর্থতত্ব্ নির্ধারিত হয় বিভক্তি, নিপাত ইত্যাদির সাহায্যে। মোটামুটিভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক 
বলতে “ক্রিয়ান্বয়ি কারকম” অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত পদটিকেই 
নির্দেশ করা হয়েছে। করুণাসিম্ধু দাস (২০১২:১২২) বলেছেন “বাক্যে ক্রিয়াপদকে প্রধান গণ্য 
করার এঁতিহ্য যাস্কের নিরুক্ত থেকে চলে আসছে! বাক্য বিষয়ে পাঁণিনি কিছুই বলেননি বটে, 
তবে পাণিনিসুত্রের সংযোজনীকার কাত্যায়ন ও ভাষ্যকার পতঞ্জলি বাক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে 
ক্রিয়াপদকেই শনাক্ত করেছেন। ক্রিয়াকেন্দ্িক বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ কিংবা ক্রিয়ার 
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সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পদের সঙ্গে সন্বন্ধগুলো মিলে বাক্যে যে জটিল সন্বন্ধজাল গড়ে ওঠে, তার মধ্যে 
ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের স্থলগুলি কারকের স্থল বলে চিহ্নিত হয়! 

প্রধানত ছ'টা কারক ও সাতটা বিভক্তির বিবরণ সংস্কৃতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে ছ'টা কারক 
হল-_কর্তৃকারক, কর্ম কারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক। 
সাতটা বিভক্তি হল- প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, যন্ঠী ও সপ্তমী। সংস্কৃতে কারক ও 
বিভক্তিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি দিয়ে কারক নির্দেশ 
করা হয়নি। এছাড়াও কারকের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কোনো একক সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি অর্থাৎ এক 
একটি কারকে একাধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে সংস্কৃতে। যেমন: অপাদান কারকের ক্ষেত্রে বলা 
হয়_যা থেকে বিশ্লেব হয় তা অপাদান, ভয়ার্থ ত্রাণার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয় হেতু অপাদান হয়, 
উৎপত্তির কারণ হলে অপাদান হয় ইত্যাদি। সম্বন্ধ আর সম্বোধন পদকে সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক 
হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। সংস্কৃত সাত প্রকার বিভক্তিগুচ্ছের বচন ভেদে একুশ প্রকার রূপ পাওয়া 
যায়! যথা__ 





সাধারণত বলা হয় কর্তৃকারকে প্রথমা, কর্মকারকে দ্বিতীয়া, করণকারকে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী 
অপাদানকারকে পঞ্চমী, অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। আর যষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধ পদ বোঝাতে 
ব্যবহার হয়। আবার অনুক্ত দশায় একই বিভক্তি নানা কারকে ব্যবহার হতে দেখা যায়। বিভক্তির 
প্রয়োগ বৈচিত্রযই ধরা পড়েছে বিভক্তির আলোচনায়। প্রথমা বিভক্তি কর্তৃবাচ্যের কর্তৃকারকে হয়, 
যেমন: মেঘো গর্জতি (মেঘ গর্জন করছে)। আবার কর্মবাচ্যের কর্মকারকেও প্রথমা বিভক্তি হয়, 
যেমন: ছাত্রৈঃ পুস্তকানি পঠ্যন্তে ছোত্রদের দ্বারা বইগুলো পড়া হচ্ছে)। | 
অন্যদিকে ইংরেজি ব্যাকরণে 085৩-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Blake (1994:1) বলেছেন 
“Case is the system of marking dependent nouns for the type of relationship they 
bear to their heads. Traditionally the term refers to inflectional marking, and, 
typically, Case marks the relationship of a noun to a verb at the clause level 
or of a noun to a preposition, postposition or another noun at the phrase level!” 
অর্থাৎ ইংরেজি ব্যাকরণে ‘কেস’ হল বাক্যের প্রধান বা শির (79৪) বিশেষ্যের সঙ্গে অন্য 
বিশেষ্যের সম্পর্ক। এই কারক সম্পর্ক (যা চিহ দ্বারা প্রকাশিত) ক্লজ লেভেলে একটা নাউনের 
সঙ্গে ক্রিয়ার বা ফ্রেজ লেভেলে নাউনের সঙ্গে প্রিপোজিশান বা পোস্টপোজিশান বা অন্য একটা 
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নাউনের সঙ্গে সম্বন্ধ। পবিত্র সরকার (২০০৬:১৩৭) বলেছেন “ইউরোপীয় মতে সবই “কেস, 
(0956) কারণ সেখানে ‘কেস’ মূলত শব্দের প্রকট রূপ নির্ভর--তা বাক্যে ব্যবহৃত “নাউনের 
কনডিশান” সূচক!” 

বাংলা ভাষার কারক প্রকাশিত হয় যে চিহস্গুলি দিয়ে তা তিন রকম-- 

১) বিভক্তি (কমলা কমলপুরে যাবে/ ‘-এ’ বিভক্তি) 

২) অনুসর্গ (গাছ থেকে ফল পড়ে/ ‘থেকে’ অনুসর্গ) 

৩) বিভক্তি ও অনুসৰ্গ (সীতার সঙ্গে রাম যাবে/ ‘-র’ + “সঙ্গে 
বিভক্তিহীনতাকে শূন্য বিভক্তি ধরে নিলে বাংলা কারক সম্পর্ক প্রকাশক বিভক্তি মূলত চারটি যথা 
৭০১ “কে” “রণ ‘-এ’/‘-তে’। বিভক্তিগুলোকে এমন ভাবেই কারকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখা 
হয় যেন মনে হয় কর্তা মানেই “০৯ কর্ম মানেই ‘-কে’ ইত্যাদি। কিন্তু এই ব্যবস্থা যে বাংলা ভাবার 
কাঠামোতে মেলে না, তা এক বিভক্তির একাধিক কারকে প্রয়োগ দেখলেই বোঝা যাবে। যেমন: 
বিভিন্ন কারক ও শুন্য বিভক্তি 

রাম স্কুলে যাবে (কর্তৃকারক) 

রাম ভাত খায় কের্মকারক) 

শিক্ষক ছাত্রকে বেত মারলেন (করণকারক) 

রাম বাড়ি যাবে (অধিকরণকারক) 
বিভিন্ন কারকে ‘-এ’ বিভক্তি 

বেড়ালে দুধ খেয়েছে (কর্তৃকারক) 

ও আমায় ডেকেছে (কর্মকারক) 

জঞ্জালে কলকাতা ছেয়ে গেছে (করণকারক) 

বিবাদে বিরত হন (অপাদানকারক) 

মাছ জলে থাকে (অধিকরণকারক) 
দেখা যাচ্ছে প্রায় সব বিভক্তিরই সব কারকে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই শুন্য বিভক্তি 
মানেই কর্তা কারক তা নয়। এ ধরনের নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি গুলিয়ে দেয় বাংলার কারক ব্যবস্থাকে। 
বিভক্তির এই তির্যক প্রয়োগ সংস্কৃতেও দেখা যায়। কিন্তু সংস্কৃতে কারক ও বিভক্তিকে এক করে 
ফেলা হয়নি। সেই জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের শুরুতেই বলে দেওয়া হয় বিভক্তি প্রয়োগ হয় 
১) কারকে ২) শব্দযোগে ও ৩) বিশেষ অর্থে। 

অনুসর্গগুলোতেও কারক সম্পর্ক প্রকাশিত হয় বলে বাংলা ব্যাকরণ যেগুলোকে মান্যতা 
দিয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ 

দ্বারা/দিয়ে > করণ কারক 

জন্য > নিমিত্ত কারক 

কাছ থেকে/থেকে > অপাদান কারক 
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অনুসর্গগুলিরৎ বৈশিষ্ট্য হল এই যে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা বিভক্তি সঙ্গে করে 
নিয়ে আসে যা পূর্ব পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশিত হয়। সেইরকম-- 

শর + দ্বারা = তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না। 

-কে + দিয়ে - রামকে দিয়ে এ কাজ হবে না। 

-র + জন্য = তোমার জন্য পেন কিনেছি। 

-০ + থেকে = গাছ থেকে ফল পড়ে। 

-র + থেকে = তোমার থেকে দশ টাকা নেব। 
এর মধ্যে আবার কিছু কিছু অনুসর্গের ভিন্ন অর্থে প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন ‘থেকে’ অনুস্গটা 
তুলনামূলক অর্থেও ব্যবহার হয় 

সীতার থেকে অনসূয়া লম্বা। 
কিন্তু এই অনুসর্গগুলো ছাড়াও আরও অনেক অনুসর্গ আছে যার দ্বারা প্রকাশিত অর্থ বাংলা কারকের 
স্বীকৃতি পায়নি। যেমন ‘সঙ্গে’। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দেখা যাক তাহলে-- 

রাম লক্ষ্মণকে কয়েকটা কথা বলল। 

রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলল। 
প্রথম বাক্যের “লক্ষ্মণ” পদটিকে কর্ম কারক বলা হবে কিন্ত ‘রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েকটা কথা 
বলল'। প্রথমটার সঙ্গে এই বাক্যটার অর্থগত পার্থক্য নেই। যদি পরের বাক্যটার ‘লক্ষ্মণের সঙ্গে’ 
পদগুচ্ছকে কর্ম বলে না মেনে নিই তাহলে ওই পদগুচ্ছের ব্যাখ্যা কী হবে। দ্বিতীয় বাক্যটার 
‘লক্ষ্মণ’ পদটার মধ্যে যদিও শ্রোতা ও বক্তার ভাবটা একসাথে প্রকাশিত যা প্রথম বাক্যে নেই। 
যদি ‘-র + সঙ্গে’ বিভক্তি ও অনুসর্গের জোড়কে কর্ম হিসেবে মানা হয় তাহলে-- 

“রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে গেছেন?। 
ওপরের বাক্যে ‘লক্ষ্মণের সঙ্গে” পদটা কী কারক সম্পর্ক নির্দেশ করছে তা স্পষ্ট নয়। দেখা যাচ্ছে 
“র-সঙ্গে' বিভক্তি ও অনুসর্গের জোড় নির্দিষ্ট কোন কারক সম্পর্ক প্রকাশ করে যা ব্যাকরণ বইয়ে 
ঠাই পায়নি। প্রাসঙ্গিকভাবেই এই ধরনের “-র + সঙ্গে” যুক্ত দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটা 
বাক্যের উদাহরণ দেওয়া যায় 

রাম কমলের সঙ্গে যাচ্ছে। 

কমলের সঙ্গে আমার কথা নেই। 
এই ধরনের বাক্যকে অস্বীকার করা যাবে না এই ভেবে যে এইসব অনুসর্গগুলো আসলে কোনো 
কারক সম্পর্কই প্রকাশ করে না। সংস্কৃতেও এই ধরনের বাক্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি-- 

রাম লক্ষ্মণেন সহ বনং অগচ্ছত্‌। 
বলা হয় “লম্ষ্মণেন সহ’ পদটা সহার্থে তৃতীয়াঃ। অর্থাৎ সংস্কৃতে করণকারক যে বিভক্তি নেয়, ‘সহ’ 
শব্দ যোগে কোনো বিশেষ্য সেই বিভক্কিটাই গ্রহণ করে। কিন্তু বাংলার “সঙ্গে” অনুসর্গ ‘-র’ বিভক্তি 
নেয়, যাকে বৈয়াকরণদের কেউ ষষ্ঠী বা কেউ সম্বন্ধ পদের বিভক্তি বলেন। তা তো করণকারকের 
বিভক্তি নেয় না। বিশ্বের অনেক ভাষায় এই “-র + সঙ্গে” যুক্ত অর্থ বোধক পদকে কারক কিংবা 
‘কেস’ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যেমন তামিল ভাষায় এই বাক্যটাই নিন্বরূপ-- 
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রামন্‌ কমল--ওটু পোকিরান্‌ 
এবিষয়ে Lehmann (1989:37) বলেছেন ‘The sociative case marker principally 
expresses the comitative function. This function expresses that the referent of 
the sociative case noun phrase is involved in the action or event expressed 
by the sentence in the same way as the referent of another noun phrase is 
involved in the respective action or event’ 


“ওটু” বা ‘উটান’ বিভক্তি বাংলার ‘-র + সঙ্গে'-র সম অর্থ প্রকাশ করছে। তামিল ভাষার 
ইংরেজি ব্যাকরণে এই পদগুচ্ছকে সোসিয়েটিভ (5০০i) কেস বলা হয়। অথচ বাংলা ভাষায় 
এই ধরনের বাক্যের কোনো স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নেই। 


আপাতত এরকম সম্ভাবনাময় কিছু অনুসর্গের একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে। 
অপেক্ষা-_ রাম অপেক্ষা রহিম ভালো 

অন্তর-_ দু ঘণ্টা অন্তর ওষুধ খাওয়াতে হবে 

আগে-- লেখার আগে পড়তে হবে, রামের আগে শ্যাম যাবে 

আশেপাশে-- আমাদের আশে পাশে কেউ নেই 

আড়ালে- লোকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছে 

ওপরে-- আমার ওপর ওনার রাগ, বাড়ির উপরে বাগান আছে, মুখের ওপর কথা শুনিয়েছে 
কাছে আমার কাছে টাকা নেই, ওনার কাছেই সবার আবদার 

ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম খাটবে 

গায়ে-_ বাড়ির গায়েই পাকা রাস্তা 

চেয়ে_- তোমার চেয়ে আমি ভালো 

তলায়-- গাছের তলায় লোকটা বসে আছে 

ধরে- ছেলেটা তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছে 

বিপরীতে-- সিনেমাটায় দেব এর বিপরীতে কাজল আছে 


ওপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে কিছু অনুসর্গ বিভক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। যেমন: ‘আগে’। আবার কিছু অনুসর্গ বাক্যে কোনো বিভক্তি ছাড়াই প্রযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু 
“দিয়ে” বা ‘থেকে’ অনুসর্গ যে কারণে কারক সম্পর্ক প্রকাশক বলে মান্যতা পেয়েছে সেই রকম 
একই কারণে বাকি অনুসর্গগুলোর ও কারক সম্পর্কের খোঁজ নেওয়ার দরকার ছিল। তার এক 
একটা নাম দিয়ে দিলেই চলত। শুধুমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণে নেই বলেই কি বৈয়াকরণরা€ বাংলায় 
এই ধরনের অনুসর্গগুলোকে মান্যতা দিলেন না? 

বাংলা কারক প্রকাশক চিহৃগুলো বিভিন্ন অর্থগত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেমন 

১) শ্যামল ভাত খেয়েছিল 

২) বাস আসছে 

৩) বাঘে মানুষ খায় 
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৪) ঘরে লোক আছে 

৫) রাম সীতাকে দেখছে 

৬) রাম গরু দেখছে 

৭) রহিম সিনেমা দেখছে 
প্রথম বাক্যের শ্যামল এজেন্ট কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের ‘বাস’ পেসেন্ট। অর্থাৎ শূন্য বিভক্তি একদিকে 
যেমন এজেন্ট চিহ্নিত করছে তেমনি পেসেন্টকেও চিহ্নিত করছে। তৃতীয় বাক্যের ‘বাঘে’ পদটা 
এজেন্ট অন্যদিকে চতুর্থ বাক্যের “ঘরে” পদটা ‘লোকেসান’ স্থান), অথচ ‘-এ’ বিভক্তি দুক্ষেত্রেই 
ব্যবহৃত। পাঁচ নম্বর বাক্যে ‘সীতাকে’ পদটাতে ‘-কে’ বিভক্তি বর্তমান অথচ পরের বাক্যের “গরু” 
পদটাতে কোনো চিহ্ন নেই। দেখা যাচ্ছে কর্ম যদি মানবশ্রেণির হয় তাহাকে “-কে' নির্দিষ্ট। আর 
প্রাণীবাচক কিন্তু অ-মানবশ্রেণির হয় তাহলে ‘-কে’ জরুরি না। আবার সাত নম্বর বাক্যে "সিনেমা" 
অনির্দিষ্ট বাচক পদ বলে সেখানে “-কে' বিভক্তি একেবারেই চলে না। 

ওপরের আলোচনায় চিহের দ্যর্থকতা নিয়ে বলতে গিয়ে বাক্যের অর্থতাত্তিক বৃত্তিকে তুলে 
ধরা হল। বাক্যের এই অর্থতাত্তিক বৃত্তি নির্ভর শ্রেণিবিন্যাস ফিলমোরের কারক ব্যাকরণে পাওয়া 
যায়। চমস্ষি পরবর্তী এই ভাষাবিজ্ঞানী 0899 0: 0859 (১৯৬৮) প্রবন্ধে ছটা “কেস” এর কথা 
বলেন, সেগুলো হল-এজেন্টিভ, ইন্সট্ুমেন্টাল, ডেটিভ, ফ্যাকটিটিভ, লোকেটিভ ও অবজেক্টিভ। 
তার মতে এগুলো ইউনিভার্সাল। যে কাজ করবে সে এজেন্ট, শর্ত হল ক্রিয়া সজীব অর্থাৎ 
আ্যানিমেট হবে। যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন হবে তা ইনসট্ুমেন্টাল এক্ষেত্রে ক্রিয়া অ-জীব হবে। 
ডেটিভ ক্রিয়ার প্রভাবে প্রভাবিত হবে। ক্রিয়ার ফলে যার উৎপত্তি হয় তা ফ্যাকটেটিভ। লোকেটিভ 
হল ক্রিয়ার আধার এবং অবজেক্টিভ হল ক্রিয়ার ফলে যা প্রভাবিত। নীচে ফিলমোরের কারক 
তত্ত্বের কাঠামোগুলো দেওয়া হল, Anders0n (1977:20 & 21) থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে 
নীচের কাঠামোটি উপস্থাপনের জন্য। 


১ (subject) 


(Modalities) M P (roposition) 


(verb) V  CaselI Casen 


K টা ছু 
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2.1 4 হার ১ 


Past by John with the chisel ৮ the door 


(অতীত) (ুলেছল) (জন) (দিয়ে) বেন্ত) (দরজা) 


২ 


২ নম্বর “৮ হল এজেন্টিভ, “[” হল ইন্সটুমেন্টাল আর ‘0? হল অবজেক্টিভ। এই অর্থ সাপেক্ষ 
শ্রেণি দিয়ে বাংলা ভাষার কারক নির্দেশ করা সহজ হবে না। যেমন পবিত্র সরকার (২০০৬:১৩৮) 
বলেছেন “কিন্ত অর্থ দিয়ে কারক চিনতে হলে তার সঙ্গে প্রকাশের চিহ্ন যদি না পাই--ব্যাকরণের 
রূপতত্ব অংশে তার আলোচনা করা মুশকিল। আর অর্থের কোন শেষ নেই!” 

বাংলা ভাষায় এই নতুন কারক তত্তব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়তো চলেনি কিন্তু বাংলা ভাষার 
কারকে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবটুকু একেবারেই বাদ দিয়ে ইংরেজি গ্থম্ত্রন্ক্মএর মতো করে বাংলা 
কারককে সাজানৌও হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রবাল দাশগুপ্তর (১৯৮৭:৫০) কথা বলতে হয়। তিনি 
প্রামাটিক্যাল ফাংশনকে “ধেয়” বলছেন। তিনি বললেন (১৯৮৭:৫০) “সংস্কৃত এঁতিহ্যের কর্তৃকারক 
আর কর্মকারকের সঙ্গে পশ্চিমী এতিহ্যের কোনো ধারণার সহজ সমীকরণ হয় না। পশ্চিমী ব্যাকরণ 
চিন্তায় কারক বলে কিছু নেই। তার বদলে ওদের আছে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট! এগুলো কারক 
নয়;” তিনি প্রপাত৬ বলতে ইংরেজি ঙবথম্ত্রহ্মএর মতো পদ্ধতিকে বুবিয়েছেন। তার মতে 
(১৯৮৭:৫০) পাঁচটি প্রপাত আছে-_ 

অভিধেয় -শুন্য এবং প্রতিফলন 

অবধেয় -শৃন্য 

প্রতিধেয় “কে 

উদ্ধেয় ‘-এর’ 

অনুধেয় “এ” “তে? 
তিনি মূলত প্রপাতের ক্ষেত্রে একটা বিভক্তিনির্ভর শ্রেণি তৈরি করেছেন। অনুসর্গ দিয়ে প্রকাশিত 
বাক্যকে ধরছেন না। কিন্তু এই বিভক্তিনির্ভর শ্রেণি বাংলা ভাষায় ঠিকঠাক মেলে না। যেমন-- 

- রামবাবু কেনিয়াকে অপছন্দ করেন 

বাক্যটা ওর মত অনুযায়ী প্রতিধেয় কারণ ‘-কে’ বিভক্তি আছে। কিন্তু যদি বলা হয় 

রামবাবু দুধ অপছন্দ করেন 
এখানে একই ধরনের বাক্য হওয়া সত্তেও ‘দুধ’ কে বলতে হবে অবধেয়। এটাও বাদ দিলে যদি 
বলি__ 
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মিলি পুতুল ভেঙেছে 

মিলি পুতৃলটাকে ভেঙেছে 

মিলি পুতুলটা ভেঙেছে 
ওপরের তিনটে বাক্যের মধ্যে প্রথমটাতে “পুতুল” পদে ‘-কে’ নেই কারণ “পুতুল” পদটা নির্দিষ্টতা 
বাচক নয়। দ্বিতীয় বাক্যের “পুতুল'-এ “-কে' বিভক্তি আছে, তা যে জরুরি নয় তা তৃতীয় বাক্যের 
‘পুতুল’ পদটার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। প্রপাত অনুযায়ী প্রথম ও তৃতীয় বাক্যের ‘পুতুল’ 
অবধেয় কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের "পুতুল" প্রতিধেয়। অর্থাৎ রাম ও রামন উভয়েই লাল টুপি পরে আছে, 
শুধুমাত্র টুপিটা ধরে উভয়কে এক শ্রেণিতে ফেলা যেতেই পারে যদিও উদ্দেশ্য আলাদা হতে পারে 
কারণ প্রথম জন টুপিটা টাক ঢাকার জন্য পরে আর দ্বিতীয় জন রোদ থেকে ঢাকার জন্য পরে। 
তাই শুধুমাত্র বিভক্তি দিয়ে প্রপাতের শ্রেণি নির্ধারণে অসুবিধা আছে। 

এর পরে পবিত্র সরকার-এর বাংলা কারক তত্ত্বের আলোচনায় ঢোকা জরুরি। তিনি 
(২০০৬:১৩৯) কারকের তিন রকম শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। যথা-বিভক্তি প্রধান, অনুসর্গ প্রধান ও ' 
শব্দবিন্যাস প্রধান। তিনি বাংলা ভাষায় বিভক্তি প্রধান কারক তিনটি বলেছেন যথা-_ কর্ম ৫-কে” 
‘য়ন’ ইত্যাদি দিয়ে চিহ্নিত), সম্বন্ধ (‘-র’, ‘-এর’ বিভক্তি দিয়ে চিহ্নিত) এবং অধিকরণ €-এ» 
‘তে’, “য়” ইত্যাদি দিয়ে চিহ্নিত) অনুসৰ্গ প্রধান কারকগুলি বলেছেন করণ (দিয়ে, দ্বারা যুক্ত) ও 
অপাদান (থেকে, হতে যুক্ত)। কর্তৃ কারকের নিজস্ব বিভক্তি চিহ্ন নেই বলে এই কারককে গৌণ 
কারকের শ্রেণিতে ফেলেছেন। বিভক্তি প্রধান ও অনুসর্গ প্রধান কারককেও আবার দুটো শ্রেণিতে 
ভাগ করেছেন যথা সফল কারক আর দুর্বল কারক। সবল কারক হল যার প্রধান বা নির্দিষ্ট রূপ 
আছে আর দুর্বল হল তার গৌণ রূপ। 

এবার কারকের যে নামগুলো ব্যবহার করেছেন তা হল-_ 

কর্তা (বিভক্তিপ্রধান দুর্বল কারক অনির্দিষ্ট কর্তা ও শব্দবিন্যাসপ্রধান অনুমিত কর্তা) ' 

লক্ষ্য (অনুসর্গপ্রধান দুর্বল কারক ও বিভক্তিপ্রধান সবল কারক) 

সহায়ক (নুসর্গপ্রধান সবল কারক ও বিভক্তি প্রধান দুর্বল কারক) 

উৎস (অনুসগপ্রধান সবল কারক ও বিভক্তিপ্রধান দুর্বল কারক) 

সম্বন্ধ (বিভক্তিপ্রধান সবল কারক) 

আধার (বিভক্তিপ্রধান সবল কারক) 
বাংলা ভাষার কারক ও চিহ্নের বিশ্লেষণে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সবল। যেমন পূর্বে আলোচিত 
“আমার চা ভালোলাগে’ বা এই ধরনের বাক্যের একটা যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। যাকে 
পবিত্র সরকার (২০০৬:১৪০) বলছেন অনুমিত কর্তা। রূপ আর অর্থের মধ্যে তালগোল পাকানো 
ধোঁয়াশা কাটল। রূপ হলে শুধুই রূপ সেখানে অর্থ এসে সমস্যা তৈরি করবে না, এটা অনেকটাই 
সফল হয়েছে। কারক ও চিহ্নের মধ্যে যে জটিলতা ছিল তা অনেকটা দূর হয়েছে যেমন “তিলে 
তেল হয়’ ধরনের বাক্যের ব্যাখ্যা অনেক সহজ হয়েছে। এই ধরনের কারককে উৎস কারকের 
দুর্বল রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সহজ হল। 

পবিত্র সরকার কারকের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে যুক্তিযুক্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু 


২৮৬ 


বাংলা কারক ও চিহ্ন 


বর্তমান প্রবন্ধের পূর্বের আলোচনায় অনুসর্গশুলোর একটা তালিকা দিয়ে বলা হয়েছিল যে ‘দিয়ে’ 
‘থেকে’ ধরনের অনুসর্গশুলো ছাড়াও অনেক অনুসর্গ আছে যাদের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দরকার। 
সেগুলো এই কারক প্রসঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। 

পূর্বে আলোচিত “রামের সঙ্গে শ্যাম যাবে’ ধরনের বাক্যকে সোসিয়েটিভ €956-এর উদাহরণ 
হিসেবে দেখানোর একটা প্রয়াস ছিল। এই সোসিয়েটিভের বাংলা করা হোক “সহার্থ, এই পদকে 
অনুসর্গ প্রধান সবল কারক হিসেবে ভাবা হলে এই ধরনের বাক্যের একটা যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা 
পাওয়া যাবে। 

কিছু কিছু অনুসৰ্গ আছে যারা “লক্ষ্য'-র ভাব ব্যক্ত করে। পূর্বে এ ধরনের কয়েকটা উদাহরণ 
দেওয়া হয়েছে৷ যেমন “বাড়ির পাশে একটা গাছ আছে’ বা “টেবিলের ওপরে পেন আছে। কিন্তু 
“যখন বলি “আমার পাশে কেউ নেই’ এই ‘পাশে’ অনুসর্গটা আগের দুটো বাক্যের “পাশের থেকে 
আলাদা। তাই অনুসর্গগুলোর দুটো ভাগ করা দরকার যার একটা অনুসর্গ প্রধান অনুমিত লক্ষ্য 
প্রেথম দুটো বাক্য) আর অনুসর্গ প্রধান অশনাক্ত (শেষ বাক্যটা)। 

কারক ও চিহ্ন নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলতেই থাকবে। এই প্রবন্ধে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে 
বর্ণিত বাংলা কারকের রূপ ও তার সীমাবদ্ধতাগডলোকে তুলে ধরার পাশীপাশি ‘পাশ্চাত্য 0859 
তত্ত্বকে সামনে রেখে বাংলা কারকব্যবস্থাকে মিলিয়ে দেখা হল। তাছাড়াও কিছু নিজস্ব মতামত 
রাখা হল, যা নিয়ে আরও ভাবনাচিস্তা করা দরকার। কিছু প্রসঙ্গ অবশ্যই বিতর্কের দাবিও রাখে। 
সেই বিতর্কই বাংলা বিভক্তির প্রয়োগ বৈচিত্র্য ও জটিলতা আরও ভালো করে বুঝতে সাহায্য 
করবে সংশ্লিষ্ট সকলকে। 


তথ্যপঞ্জী 

১. কোনও কোনও বৈয়াকরণ অর্থ বিবেচনা করে কারকের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন, আবার কোনও 
বৈয়াকরণ বিভক্তি অনুসারে কারকের শ্রেণি বিন্যাস করেছেন। প্রশ্ন হল কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য। 
এমনকি একই বৈয়াকরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নমত গ্রহণ করেছেন। যা শেষপর্যন্ত পাঠককে বিভ্রান্ত 
করে। 

২. বিতর্ক হতে পারে “এনকু বঙ্গালি তেরিয়ুম” বাক্যটি বাংলা “আমি বাংলা জানি” বাক্যের সঠিক অনুবাদ 
কিনা? অনেকের মনে হতে পারে তামিল বাক্যটা খানিকটা বাংলা ভাষায় “আমার বাংলা জানা 
আছে’ বাক্যের মতো। তবুও উক্ত ভাবটি যা বাংলায় “আমি বাংলা জানি” তা তামিল ভাষায় “এনকু 
বঙ্গালি তেরিযুম'। আর কোনোভাবেই তামিল ভাষায় এই ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আলোচনার 

_. সুবিধার্থে বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

৩. বাক্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসর্গগুলো বিভক্তির মতো শব্দের সঙ্গে জুড়ে যায় না, তা বাক্যে 

আলাদাই থাকে। এজন্য অনুসর্গগুলি মুক্ত রূপ। 

. বাংলা ব্যাকরণে “তৃতীয়া, বলতে সাধারণত বোঝানো হয়ে থাকে ‘-এ’ “ছারা” “দিয়া” ইত্যাদি 

চিহগুলিকে। 

৫. ব্যাকরণ চর্চা একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি। পৌনে তিনশো বছরের প্রয়াস যে দিক নির্দেশ করেছে 
বর্তমান ব্যাকরণ চর্চাও সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। পুরোনো মানেই বাতিল নয়, কিন্তু ভাঙাগড়া 
চলতেই থাকে। কোনো আক্রমণ প্রাবন্ধিকের সাজে না এবং তা উদ্দেশ্যও নয়। তাই কোনো নির্দিষ্ট 
বৈয়াকরণ নয়, প্রথাগত ব্যাকরণে প্রাপ্ত তথ্যের সম-আলোচনার প্রেক্ষিতে বক্তব্যটি এসেছে। 


০০ 


২৮৭ 


বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা 


৬. প্রবাল দাশপগুপ্তের প্রপাত ও কারক নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। তার মধ্যে “কারক-দুঃস্বপ্নের 
আসান: প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার ‘প্রপাত’-এর ধারণা বাংলা 'প্রপাত'-এর অসুবিধার 
সমাধানে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। 


সহায়ক গ্রন্থ 
আজাদ, হুমায়ুন। ২০১১। বাঙলা ভাষা। আগামী প্রকাশন, ঢাকা। 


ইসলাম, রফিকুল ও সরকার, পবিত্র সম্পা:। ২০১২। প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা। 


চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০০৩। ভাষা প্রকাশ বাঙালা ব্যাকরণ। রূপা, দিল্লী। 

চক্রবর্তী, বামনদেব। ২০১৪। উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ। অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাতা । 

দাশগুপ্ত, প্রবাল। ১৯৮৭! কথার ক্রিয়াকর্ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। 

দাশগুপ্ত, প্রবাল। ২০১২। ছিন্ন কথায় সাজায়ে তরণী। গাঙচিল, কলকাতা । 

দাস, করুণাসিন্ধু। ২০১২। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাবা প্রসঙ্গ। সদেশ, কলকাতা । 

দেব, আশুতোষ সম্পা: 1২615 রিরাদিগিরিতত রর ফিদা! গাহি 
কুটার, কলকাতা। 

সরকার, পবিভ্র। ২০০৬। বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । 

সেন, সুকুমার। ২০১১। ভাষার 'ইতিবৃত্ত। আনন্দ, কলকাতা। 

সেন, সুকুমার ও সেন সুভদ্র। ২০০২। ভাষা রীতি ও প্রবন্ধ শৈলী। এ সরকার, কলকাতা। 
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